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প্রথম প্রকাশ 

আবণ ১৩৭৭ সাল 

প্রকাশক 

শ্রাহ্ছনীল মগ্চপ 

৭৮/১, মাস? গাঙ্থী বো 

কলিকাতা ন 

প্রচ্ছদ শিলী 

গণেশ পক 

প্রচ্ছদ মুদ্রণ 
ইসম্প্রেসন হাঁউিশ 

৬৪, সীতারাম ঘোষ গ্্রীট 

মুদ্ধক 

শ্রীপরাণচন্দ্র বায় 

সনেট প্রিন্টিং ওয়াকস্ 
৪/পি, ঈশ্বর মিল লেন 

করপিকাতা-৬ 



কলক।তা বিশ্ববিগ্তালয়েব উপাচাধ 

(বগ্ঠাসাগর মাবশতবামিক জাঁতীম কমিটীব 

কাধকরী সভাপতি 

ডক্টর শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ জেন 
অন্ধাম্পদেমু 





ভূমিক। 

একদা জীবনের অতিং-প্রতাষে পুণাঙ্সোক ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার 'বণপবিচয় প্রথম 
ভাগ" হাতে নিয়ে প্রথম পাঠীথীক্ষপে ছুরতুক হৃদয়ে বিদ্যামন্দিরের দ্বারদেশে 

উপস্থিত হয়েছিলাম । ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোধোদয়', 'কথামাল।” 
শকুন্তলা? “সীতার বনবাস", “আথানমঞ্জরী” অবলম্বনে অক্ষরবন্দী কল্পনার 
জগতে মানস-পরিক্রমার অধিকার লাভ করি। তার পর বহু দিন চলে গেছে, 

জীবনের সঞ্চয় বেড়ে উঠেছে, চিন্তার প্রাঙ্ষণ ক্রমেই লতাজটিল অরণ্যানীর মতো 

দুষ্রবেশ্ট হয়ে পড়েছে । কিন্তু আমার মতো! অনেকেই শ্বীকার করবেন যে, 

বিদ্যাসাগরের কপাতেই এক-যুগের বাঙীলীনমাজ মননের জগতে প্রথম-প্রবেশের 

ছাড়পত্র পেয়েছিল । 

বিদ্যাসাগরের অলোকসামান্ত চ।রিত্রমৃতির অভূতপূর্ব পরিচয় তার রচনার 
মধ্যেই যথার্থ নিহিত আছে। কিন্ত তীর গ্রন্থাদির ছৃষ্পাপাতার জন্য অনেকেই 

তার এই দিকটি সম্বন্ধে ততট] অবহিত নন। অনেক দিন সার অধিকাংশ গ্রস্থই 

মুদ্রিত ছিল না । ১৩৪৪ থেকে ১৩৪৬ বঙ্গাবের মধো ডক্টর শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার 

চট্টোপাধ্যায়, ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 

“বিগ্ভাসাগর গ্রস্থাবলী'র যে তিনখণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল তাও আর পাওয়া 

যায নাঁ। ফলে বাঙালী পাঠকসমাজ এতদিন শুধু বিদ্যাসাগরের নাঁমের সঙ্গে 

পরিচিত ছিলেন। 

কিছুকাল পূর্বে মণল বুরু হাউসের শ্রী্ভনীলকুমার মণ্ডলের প্রবর্তনায় এবং 
শ্ীদেবকূমার বহ্গর সম্পাদনায় চার খণ্ডে সম্পূর্ণ বিগ্াসাঁগরের যাবতীয় রচনার যে 
সম্পূর্ণতর সংস্করণ প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয় (ইতিমধো নে চারটি খণ্ড 

প্রকাশিত হয়েছে ), তার ভূমিকা লেখার ভার পড়ে আমার 'গপর | সেই প্রসঙ্গে 

নতুন কৰে বিগ্ভাসাঁগরের সমস্ত গ্রস্ত অনুশীলন করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, 

আমর] তাঁকে যে পরিমাণ ভক্তি নিবেদন করেছিঃ সেই পরিমাণে তার গ্রন্থপাঠে 

উত্লাহিত হই নি। ফলে বাংল। ভাষা ও সাহিতো তার দান সম্বন্ধে আমাদের 

ধারণ] ভাসা-ভাসা হয়ে পড়েছে। বস্তত: বিগ্যাপাগরের মানসিক বৈশিষ্ট্যের 

যথার্থ পরিচয় পেতে হলে তার রচনার মধ্যেই তার অশ্গসন্কান করতে হবে, এবং 



এ-কথা বুঝে নিতে হবে যে, ভার রচিত গ্রন্থ তার জীবনের সর্বোত্তম বাণী। 

'ভাউ কাত যাসত্ডব নিংস্পহভাবে এই গ্রন্থে তীর যাবতীয় রচনার পরিচয় দিয়ে 

এপ" মমসামগ্সিক নানা থা বিশ্লেষণ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্োর সঙ্গে তার 

সম্পর্ন অবপারণের চেরা করেছি । কতটা সফল হয়েছি, পাঠক-পাঠিকারা তার 

বিচার করুবেন। 

বিদ্যাসাগরের সার্ধশতবাধিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমার এই সামান্য গ্রস্থটি 

দিয়ে তাকে প্রণাম নিবেদন করি। 

এ-্সালে!চনায় কোন কোন থা, প্রসঙ্গ ও উদ্ভীতি একাধিকবার উল্লিখিত 

হয়েছে পাঠক-পাঠিকার বে।ধমৌকর্ষের জন্য- স্বতরাং কোন কোন বিষয়ের 
পুনপুন্দি দেখলে বিশ্ষেজ্ঞগণ মার্জনা করবেন। মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত 

বিদান!গব পচনাবিলীর পাস এ আলোচনায় প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়েছে এবং 
[লই পট[(সংখাণ উল্লিখিহ হয়েছে । পুরাতিন উদ্ধৃতির পুরাতন বানান যথাসম্ভব 

আবির পাথব।র চেষ্টা করেছি । 

এই গ্রঞ্থ বচনায় শ্াদেবকুমার বস্ত ও শ্রীস্থনীল মগুলের সাহায্য ও সহযোগিতা! 

₹লতে পারব না। শির্ঘণ্ট বিশ্বাসের মতো নীরস ও ছুক্কর ব্যাপারটি শ্রীযুক্ত 

বনু অতি অন্ন সময়ের মনো সমাধা করে দিয়ে আমাকে বিস্মিত করেছেন, 

প্রকাশক শ্রমুক্ত মগ্ুল গ্রন্থটি শোভনাকারে প্রকাশের জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেন 

পি। শিল্পী শরগণেশ বস্ছ অত্যন্ত যত্রের সঙ্গে প্রচ্ছদচিত্র অস্কন করে দিয়েছেন। 

এবা সকলেই আমার সহ, সৃতরাং শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়ে এদের বিব্রত করতে 

চাই না। আমার ন্সেহভাজন ছাত্র অধ্যাপক শ্রামান্ পীচুগোপাল দত্ত এবং 

অধ্যাপক শ্রীমান্ স্থখেন্দুহন্দর গঙ্গোপাধায় এই গ্রন্থের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত 

বলে তাদের আশাবাদ জানাই | 

আমার স্ত্রী প্রীমতী বিনীত বন্দ্যোপাঙ্যায় গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও বিন্বাম-পদ্ধতি 

সম্পকে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন । ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৭ 

বাংলা বিভাগ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 

১৩৭৭।১৯৭০ 



ভি 

প্রথজম অধ্যাক্স 

প্রীগ-বিছ্যাসাগবীয় বাংলা গণ্চ ॥ ১ 
দ্বিতীক্স অধ্যাক্স 

অন্যবাদ ও অশ্বাদমূলক রচনা ॥ ১৫ 

তুতীস্ম অধ্যাক্স 

শিক্ষামূলক রচনা ॥ ১১২ 

চতুর্থ অধ্ঠান্স 

সমাজসংস্কারমূলক রচনা ॥ ১৬৬ 

পিক অধ্তনায় 

মৌলিক রচনা ॥ ২২৯ 

বন্ড অধ্যান্স 

বেলামী বচন ॥ ২৬৩ 

সপ্তঙ্গণ অধ্টায় 

বিদ্যাসাগরের বাক্রীতি-প্রলঙ্গ ॥ ২৮৫ 

পরিশি 

বিছ্যাসাগরের সংস্কৃত রচনা ॥ ৩২০ 

নির্ঘণ্ট ॥ ৩২৯ 
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প্রথঙ্ম অন্যান্ত্ 

প্রাগ বিষ্ভাসা গরীয় বাংলা গন্ত 

নি 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ “এমন কয়েকটি বিদ্যুৎ-গঞ$ ব্যক্তিকে 

স্্টি করেছিল ধাদের আশীর্বাদের পুণ্যফল এধনও আমরা ভোগ 
করছি। প্রাগাধুনিক যুগের গৌড়বঙ্গে বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তির যে 
আবির্ভাব হয় নি, তা নয়। কিন্ত একই শতাব্দীতে সমগ্র দেশের 

মানস-আকাশ এ-ভাবে আর কোন দ্রিন ফঙগবান সম্ভাবনায় পূর্ণ হয়ে 
ওঠে নি। নধ্যযুগের বঙ্িকুণ্ড জালিয়ে পুরাতন বাঙালী-সংস্কৃতির 
ফিনিক্স পাখী আত্মবিসর্জন দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাতবেদার দীপ্তি ও দাহ 

নিয়ে যে সমস্ত বিশ্বাকাশসঞ্চারী মহাগরুড়ের জন্ম হল, তাদের 

নধ্যে রামমোহন, বিষ্ভাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের 
নাম আজ বাঙালী-জীবনের পাতিত্যমোচনের বীজমন্ত্রূপে পরিগণিত 

হয়েছে। এঁদের মধ্যে আবার বিদ্যাসাগর নিঃসঙ্গ দেবদ্রমের মতো 
বিশাল প্রান্তরে একাকী দাড়িয়ে আছেন। মনে হয়, নিরাভরণ 

গিরিশৃঙ্গের মতো নিঃসঙ্গতাই তার শোভা । বস্তুতঃ অন্যকালে হলে 
তাকে আমরা বিধাতার ছুঙ্ছেয় পরিহাস বলেই মনে করতাম | যে- 

বাংলাদেশের সমতলভূমিবাপী এরগুসভা থেকে পাহাড় বু দুরে 
পলাতক, সমুদ্রও অদৃশ্টপ্রায়, সেখানে কি করে নগাধিরাজের উচ্চতা 
এবং সমুর্রের বিশালতা একটি ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় করতে পারে, এ 
এক সমস্যার বিষয় । 

ঈশ্বরচন্্র বিদ্ভাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এমন একটি বিশ্ময়কর 

ব্যক্তিত্ব, যা আজকের দিনে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হয় । রবীন্দ্রনাথ সেই 

বিশ্ময়কে ব্যক্ত করে বলেছেন, “মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ 

আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি 
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নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ ছুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন 

কেন, তাহা বল! কঠিন ।” বিধাতার সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম এই খবদেহ 

ও ক্ষীণতন্ত্ ব্যক্তিটি একই সঙ্গে এত প্রেম, এত করুণা, এত জ্ঞান, এত 

বীধ এত মহৎ মন্ুষ্যাত্থের অকুপণ আশীবাদ কোথ। থেকে পেলেন তা 

ভাবলে অবাক হতে হয়। তাই আজ তিনি পুণ্যপ্লোক, অদীনপুণ্য ; 
তাই আজ তার জীবনকথা বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদে পরিণত হয়েছে । 

“দগ্ধাস্থিপঞ্জরময় ভারতের এই মহাশ্মশানে এই মৃত জাতির শবদেহে 

নৃতন জীবন সঞ্চার করিবে কে?” আচার্য রামেত্্রন্ুন্দর প্রশ্ন 

করেছিলেন । জীবন সঞ্চার করবে বিদ্য সাগরের চরিক্রাদর্শ, সংস্কারমুক্ত 
নির্মোহ দৃষ্টি, আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ যুক্তি ও মানবপ্রেম ।তা।র বিশাল, বিচিত্র, 

কমব্যাকুল জীবনকথা আমদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। 

তার গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনা এবং বাংলাভাষা ও বাংল সাহিত্যের সঙ্গে 

ত।র রচনার যে সম্পর্ক, সেই প্রসঙ্গেই এখানে ছু-চার কথার অবতারণা 

করা যাচ্ছে। 

হি 

একদা বিদ্যাসাগরকে বাংলা গগ্ভের জনক বলা হত । কেউ কেউ সে 
গৌরব রামমোহনকে দিতে চাইতেন; যিনি এ বিষয়ের অনুসন্ধানে 

আর একটু অগ্রসর হয়েছেন, তিনি আরও কিছু পিছিয়ে গিয়ে ফোট 

উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্পী এবং তাদের সঞ্চালক উইলিয়ম 
কেরীকেই সে গৌরবের অংশভাগী করতে চাইতেন । কিন্তু একটু সতর্ক 
হয়ে ভেবে দেখলেই এ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণার নিরসন হবে। 
একথা অবশ্যই সত্য যে, ফোট্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিত-মুন্সী, 
রামমোহন ব! বিদ্ভাসাগর--কেউ-ই বাংলা গদ্য স্থ্টি করেন নি । উনিশ 
শতকের গোড়া থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 

বাংল! ভাষা শেখাবার জন্য কয়েকখানি গগ্যনিবন্ধ ও কাহিনী-সংক্রাস্ত 
পুস্তিকা রচিত্ত ও প্রকাশিত হয়েছিল__-একথা সতা বটে, এবং এর 
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আগে বাংল! গগ্যে লেখা কোন কাহিনী-বিষয়ক পুস্তিকা রচিত হয় নি, 
'প্রবন্ধগ্রস্থও রচিত হয় নি-__একথাও অন্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
পবত-গহবরবন্দী জলকুণ্ডেরও উৎস আছে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
'পূর্বেও বাংলা গছ্ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। স্প্তীয় যোড়শ শতাব্দী 
থেকে বাংলা গে লেখা চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 
শতাব্দীতেও চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মনুষ্য-ক্রয়বিক্রয়পত্র, চুক্তিপত্র, 
বিবাদ-মীমাংসা এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের পুঁথিপত্রে বাংলা গছ্ভের যে 
ব্যবহার দেখ। যায় তা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি সরল। তার অন্বয়ও 

পুরো সাধুভাষার রীতি অনুসরণ করেছে । অবশ্য একথা ঠিক যে, 

প্রগধুনিক যুগে চিিপত্রের মতো নিতান্ত “কেজো? ব্যাপারে বাংলা 
গছ্যের ব্যবহার থাকলেও সাহিত্যকর্মে গগ্যের প্রয়েগ বড় একটা হত 
না। শুধু কাব্য সমাপ্তিতে পুষ্পিকায় পুঁথি রচনা বা নকলের সংবাদাদি 
গছোই লেখা হত। যথা-“লিখিতং শ্রী পিতমলাল স্কুল । সাকিম 
সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠনার্থে শ্রীরঘুনাথ ভকত সাং বদনগঞ্জ 
পরগণে জাহানাবাদ। সন ১২৪০ বার শত চল্লিশ সাল তারিখ ২৮ 

আঠাস্তা কাক্তিক রোজ মঙ্গলবার বেলা তিন প্রহরের সমএ সমাপ্ত 
হইল ৯ 

নধ্যযুগে গগ্যাত্মক ব্যাপারেও পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহৃত হত। আজ- 
কাল হলে মঙ্গলকাব্য গদ্যেই লেখা হত । 'শ্রীচৈতন্যচরিতামবত”-এর 

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার বিখ্যাত গ্রন্থের অনেকটা গছ্ধে 

লিখলে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন । কিন্তু সে যুগের লেখকেরা 

ব্যবহারিক কর্মে গছ্ের ব্যবহার জানলেও সাহিত্যকর্মে কেন গন্ধের 

ব্যবহার করেন নি, তার কারণ অন্থমান করা যেতে পারে । 

স যুগের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ ছিল গীতাত্বক ও আবৃত্তিমূলক । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ধে রক্ষিত কৃত্তিবাসী রামার়ণের একখানি পু'থির 
[ম্পিকা। পুথি সংখ্যা-_-১৫ 



বাংলা পাহিত্যে বিষ্তানাগর 

সব কাব্যই হয় গান কর! হত, আর না হয় স্তর করে পাচালীর ঢঙে 

আবৃত্তি কর। হত। উপরম্থ দেবলালা বা দেবপ্রভাবিত নত্যলীলাই 

ছিল কাব্যরচনার প্রধ।ন %0/; সে ক্ষেত্রে ছন্দো বদ্ধ বাকৃনিস্সিতিই 

ছিল প্রশস্ত ৷ উপরন্থ চৌদ্দ মাত্রার পয়ার ছন্দটি অতিশয় স্থিতিস্থাপক 

_ এতে গগ্ভাত্মক কাজও দিব্যি চলে যায়। বোধ হয় এইজন্য 

সাহিত্যকমে বাংলা গছ্যের ব্যবহার হতে বিলম্ব হয়েছিল । তবে এই 

গগ্ভরীতির মূলে এই প্রভাবঞ্চলি কাধকরা হয়েছিল বলে মনে হয় £ 

সংক্কিত গগ্যর1তি, কথক ঠাকুরদের রচনাধিল্তাস এবং সরল পয়ারের 

বিলম্বিত তাল । ক।শক্রনে পয়।রছন্দের লয় বধিত হয় এবং অন্তযা গু 

প্রস উদে গিয়ে মুখের কথার প্রভাবে গঞ্ঘরীতির উদ্চৰ হয়। অনশ্থা 

প্রাচান বাংল। গন্যের ষ্াদটি বিশুদ্ধ সাধুভাঘার ছ'দ হলেও মুখের 

কথার বিশ্তাসপদ্ধতি যে গদ্যরাতিকে প্রভাবিত করবে ভাতে আর 

আশ্চধ কি। গদ্ ধাতুর তো মানেই হল কথা বল! ।২ কিন্ত প্রাচীন 
বাংলায় পয়ার-ত্রিপদার যূল ছ'দটি যেমন প্রায়শই সাধুরাতিকে 

অনুসরণ করেছ, তেমনি খুব পুরনো কাল থেকেই বাংলা গগ্ধে সাধুরাতি 
অন্তশ্থত হয়ে আসছে । অনেকের ধারণা, ফোট উইলিয়ম কলেজের 

পণ্ডিতের দলই বাংলা গগ্ের কৃত্রিম সাধুরাতি তৈরী করেছিলেন । 

এ-কথা যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ প্রাগাধুনিক পবের এই গগ্য পত্রগুলি £ 

১, “এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছ| করি । 

অখন €তোমার-আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে 

উভয়ান্নকুপ প্রীতির বীজ অস্কৃরিত হইতে রহে |” (১৪৭৭ শকাবে 
অর্থাৎ ১৫৫৫ খৃঃ অকে অহোমরাজকে লেখা কুচিহাররাজের 

পরাংশ )৩ 

২, 'সাহিতাদর্পণে গঙ্ঠের সংজ্ঞা “বুন্তগন্ধোক্তি তং গছ্ম্৮_-অর্থাৎ ছন্দোলেশ- 

বঞ্জধিত পংক্তিকে গছ্য বলে। দত্ী 'কাব্যাদর্শে বলেছেন, “অপাদঃ পদসন্তানে। 

গন্ভম্প-যাঁতে চতুষ্পর্দীবৎ পদদবিভাগ নেই তাঁকে গদ্য বলে। 

৩. দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বঙ্গমাহিতা-পরিচয়, ২য়, পৃ. ১৬৭২ 
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২. “অত:পর তারা প্রভৃতি দেবদারা সকল শিবের কৰে প্রহেলিকা 

প্রবান্ধে গৌরীকে সমর্পণ করিযা কথোপকাল পালন করি বা হবেক 
ইক্ষিত করিডেছেন অবধান করহ।”৪ ( সপ্চদশ শতাব্দীর কৰি 

বামক্লক্ু বাতের শিবায়ন, এতে মাঝে মাঝে ছু"চার ছব গণ্য আছে।) 

৩. “আপনে আমান জ্ঞানদাতা শ্রীগুর আপনি আমার জ্ঞান 

জন্মাইয়াছেন কিনা তাহার বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা 

কবিগাছ্েন ভাহীতে মাপনি আমাকে যে প্রকীর জ্ঞান জন্মাইয়াছেন 

তাহাতে আমি যে প্রকার বুঝিয়াছি তেমত কহিলাম 1৮৫ (১১৫৮ 

বঙ্গান্দ বা ১৭৫০ গ্ুঃ অন্ধে নকল করা “জ্ঞানাদিসাধনী” শীষক সহজিয়া 

গ্রন্থ থেকে উদ্ধাত। ) 

৪. “ম্াখবা স্বণীয়।র দক্তখত বিনা বিচারে পার্িব না আমর। 

শরিচৈ চন্য মহাপ্রভুর মতাঁবলম্বী অতএব বিচারে ঘে ধর্ম স্থায়ী হয় 

তাহাই লইবে এই মত করার হইল বিচার মানিপাম তাহাতে 

পাঁতসাই শুভা শ্রাঘুত নবাব জ।ফর খা সাহেব শিকট দরখাস্ত হইল 

তিহে। কহিলেন ধর্মার্ম বিনা তজবিজ হয় না৷ অতএব বিচার কবুল 

করিলেন 1৮৬ (১২০৫ বঙ্গাকঝে বা ১৭১৭ শুঃ অবেে প্রশ্তত টৈষ্ব 

পরকীয়। মত স্থাপনের দলিল) 

৫. “সবিশেষ পত্রার্থে জাত হইবে ১১ মাঘ রটস্সি চতদ্দশীতে 

তই প্রতিমার স্থাপনা করাইবে তাঁর পরে শ্ীযুত দীননাথ রায়কে 

এখা পাঠাইবে। ফিতরত আলি খা এখা পচে নাঞ্ি দাখিল 
হইলে তাহার চলন মধ্ফিক বাবহাব হবেক শ্রীযুত মেস্তর মেদল্টান 
সাহেলকে জে খত এ পদের মধো পাঠাইভেছি ভাহাতে গোম্ধ ন! 

দিয়া মর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্ধ করিয়া 

তাহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা াপনার মঙ্গলবার্তা 

৪. দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোৰ ভট্রাচার্য সম্পাদিত রামরুষণ ক বিচন্্র 
রচিত 'শিবায়ন?, পৃ. ১৪৬ 

৫. দ্বীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বক্ষসাহিতা পরিচয়, ২য়, পৃ. ১৬৩৭ 
৬, দীনেশচন্দ্র মেন সম্পাদিত উক্ গ্রস্থ, পৃ. ১৩৩৮ 



৬ বাংল। সাহিত্যে ব্চ্ভানাগর 

লিখিয়। স্থির রাখিবা।”৭ (১১৭৮ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৭৭২ খুঃ অকে 

পু গুরুদাসকে লেখা মহারাজ নন্দকুমারের চিঠি ) 

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখ! যাবে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে আষ্টাদশ শতাব্দী 

পর্যন্ত যে-সমস্ত গগ্ভের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে তার সাহিত্যগুণ ধর্তব্যের 
নধে না হলেও এর অন্বয়বিন্যসওবাচনরীতি মোটামুটি সাধুভাষাকেই 

অন্ুদরণ করেছে। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দী থেকে চিঠিপত্র, ক্রয়- 
বিক্রয়, দলিলদস্তাবেজ-সংক্রাস্ত গগ্য রচনাগুলিতে সে যুগের রেওয়াজ 

নতো অজন্ ফারসী-আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল । হলহেড তর 

71116 (77277784701 176 71387)701 1,07/07206-এ জগতধির রায়ের 

যে চিঠিখনিকে” বাংলা গছ্ের দৃষ্টান্তস্বদপ উপস্থাপিত করেছেন 
তাতে ইসলামী শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয় । সুতরাং সাধারণ কাজেকর্মে ও 
আদালতের বাংলায় কতটা! আরবী-ফারসীর প্রভাব ছিল তা সহজেই 

মনুমান করতে পারা যায়। এখনও কি ধর্মীধিকরণের প্রাঙ্গণ থেকে 

সেমেটিক ভাষার অকারণ প্রাচুর্য উঠে গেছে? সে যাই হোক, শাসন- 
কার্য ও আইন-আদালতের প্রয়োজনেই সে যুগের গছ্যে কত আরবী- 
ফারসীর ছড়াছড়ি ঘটেছিল । এমন কি ফোর্টউইলিয়ম কলেজের রামরাম 
বস্থুর 'রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও (১৮০১) ইসলামী শবের 
বাড়াবাড়ি হাস্যকর হয়ে পড়েছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর- 
এক বিখ্যাত অধ্যাপক ও পণ্ডিত মৃত্যুপ্তয় বিদ্যালঙ্কার অসাধারণ 

ভাষাকুশলী হলেও তার “রাজাবলি'তে (১৮০৮) তিনি মুসলমান 

৭, নিখিললাথ রায়ের “মুশিদাবাদ কাহিনী” থেকে উদ্ধৃত । 

৮" এই ব্যাকরণ সাহেব কর্মচারীদের জন্য ১৭৭৮ খুঃ অবে ইংরেজীতে ছাপ। 

হয়, শুধু দৃষ্টান্তগুলি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। উক্ত চিঠির একাংশ : 
"আমার জমিদারি পরগণে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দারিয়াশীকিশতী 

হইয়াছে দেই ছুই গ্রাম পয়শতী হইয়াছে চাকলে একবরপুবের শ্রীহরেকণ 

চৌধুরী আজ জবরদস্তঠী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শর- 
বরাহত মারা পড়িতেছি'")” 



প্রাগ বি্ভাসাগরীয় বাংলা গ্ধ 

রাজত্বের ইতিহাস বর্ণনায় প্রচুর ইসলামী শব্দ তল কা কিল্লা, 
দখল, জবান, দমা, ওগয়রহ, তক্ত, তমস্ুক, জলুল, মোক্তিয়ার, সলাই, 
সিককা, খোতবা, জিন্নতুল, বিলায়েৎ, বিরাদরি, দরমাদি, চুগল, খেদমত, 
গুজারি ইত্যাদি) ব্যবহারে কৃপণতা করেন নি । ১৭৮৮ সালে টমাস 

বাইবেলের যে সামান্য অনুবাদ করেছিলেন তাতেও ইসলামী শন্দ স্থান 

পেয়েছিল । যথা--“খোদার মাহিনা মিরু কিন্ত খোদার চিরকালই 
জিছছ ক্রাইষ্ট হইতে 1” কিন্তু কেরী ও হলহেড বাংল! ভাষায় আরবী- 
ফারসী শব্দের বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করতেন না । বোধ হয় কেরীর 
নির্দেশেই রামরাম বন্থ তার দ্বিতীয় গ্রন্থ “লিপিমালার (১৮০২) 

ভাষা থেকে ইসলামী শব্দের বহর একেবারে কমিয়ে দেন । কেরীর 

বাইবেল অনুবাদের ভাষাভঙ্গিমা অনভ্যস্ত ও কৃত্রিম হলেও তিনি 

সাধুভাষার ওপর ভিত্তি করেই বাইবেল অনুবাদে অগ্রসর হয়েছিলেন । 
এখানে সাধুভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত 

বলে গৃহাত একটু পরিচ্ছন্ন গদ্যের নমুন। উদ্ৃত হচ্ছে £ 

“বিক্রমাদিত্য কহিতে লাগিল। কন্য।র খাটের সঙ্গে কথা কহিতে- 

ছিলাম । কন্যা তাহা গোঁষা করিয়া ফিরিয়া দিলেন । এ ঘরে আব 

কেহ আছহ । তালবিতাঁল উত্তর দিলেক। কেনো মহারাজ। 

পরে রাজা কহিলেন। কেতুমি। তালবিতাল কহিলেক। আমি 
বাঁজকন্তার পরিধেয় বন্ত্র' "বল শুনি কন্তার কাপড়। সে কন্যা কে 

পাইবে । তালবিতাল কহিলেক । যে ফিরা ঘরে গিয়াছে সেই পাই- 

বেক। কন্তা একথা শুনিয়া কাপড় ফেলিতে পারেন না। হাপিয়। 

উঠিলেন। কথা কহিলেন ।”ঈ 

এখানে দেখা যাচ্ছে তালবেতালের গল্লে যেমন পরিহাসরস জমেছে, 

তেমনি সাধুভাষার ছাদটিও প্রায় আধুনিক কালের মতোই আকার 
নিয়েছে। 

৯. সাহিত্য-পরিষৎ্ পত্রিকা, ২৯শ ভাগ (“ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাগজপত্র? -. 

ভঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ) 



৮ ব!ংল! সাহিতো বিছ্যানাগর 

গু. 

উনবিংশ শতান্দীর পালা গঞ্ঠের বিববণে দেখা যাচ্ছে, ফোর্ট উই- 

লিয়ন কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা, স্বয়ং রামমোহন এবং “তত্ববোধিনী 

পন্রিক' (১৮৪৩) প্রক্কাশের পুববতী সাময়িক পত্রে বাংলা গগ্যের অনভ্যস্ত 

জণ্চতা অনেকট। হাস পেতে থাকে । ফোট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত- 

মুন্সাদের অনেকেরই ভাষার জড়তা ঘোচে নি, কারও অন্বয় ঠিক হয় 
নি। এদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের গগ্ঠভাষায় বেশ দক্ষতা ছিল ; তিনি নান। 

পরনের গছারীতি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন * গুরুগন্তভীর সংস্কৃতগন্ধী 

সাধুভ।ষা, পরিচ্ছন্ন সরল সাধুভাষা এনং ভদ্রেতর সমাজের সংলাপ 

থেকে পািয়। “আ্া।ত ধরনের কথাভাষা--প্রতিটি বিভাগেই তিনি 

শনাপারণ কৃতিত্র দেখিয়েছেন । উার প্প্রবোধচন্দ্রিকা*য় ( আন্তমানিক 

১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত ) কিছু কিছু উৎকট পকক্তি 
আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন, কটমট ধরনের ছবোধ্য গচ্ 

পিখতেই তিনি অভাস্ত ছিলেন ।১৭ কিন্তু একথা সত্য নয় । “প্রবোধ- 
»প্প্িক|'য় নানা ধরনের গগ্ভরাতির উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি সংস্কত 
শ্রেকের মূলান্ুগ অমবাদ করেছিলেন । তার নিজের ভাবা অনেক 
সহজ অথচ ক্লাপিক গান্তীষপুণ । পরবতী! কালে বিদ্যাসাগর এই রীতি- 
টিকে শাজিত করে যাবতীয় মননকমের বাহন করে তুলেছিলেন । 
ভাব!শিমী হিসেবে মৃত্াজয়ের সঙ্গে বিদ্ভাসাগরের কিছু সাদৃশ্য আছে। 
লৌকিক বগুবিম্যাসেব রাতি মৃত্রুপ্জয় কতটা সাফল্য ও উদার্ষের সঙ্গে 
অন্টপরণ করেছিলেন, এখানে তার একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাচ্ছে ঃ 
পা পার উন ব১০৬৭৬ শি ১ সি প্পপাাপ 

১, পামগতি ন্ায়পত্ত এবং দীনেশচন্দ্র সেন মৃত্যুপ্যয়ের একটি ছত্র তুলে তাকে 
শিল্পা করেছেন । সেটি হল এই--"কোকিল-কুল-কলালাপ-বাচাল যে মলয়া- 
চল[শিল যে উচ্ছপচ্ছী কথাত্তাচ্ছ নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে” দ্রঃ 
রঞ্ধন পাবলিশিং হাউন প্রকাশিত 'মৃত্ুজয়-গ্রন্থীবলী”, পৃ. ২৪৪ )। এটি কিন্তু 
মৃত্যুঞ্য়ের মৌলিক রচনা নয়, একটি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ । 'বৈষম্য দোষ- 
রাছিত' এবং “সামাগুণবৎ বাকো'র উদ্দাহরণ হিসেবে তিনি এই পংক্তিটি উদ্ধৃত 
করেছেন! 



'প্র/গ বিদ্যাসাঁগরীয় বাংলা গদ্য ৯ 

“ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল খাও এখন পিঠা খাও যেমন মতি 

তেমনি গতি । অনন্তর তপতি গালে হাত দিয়া অধেশমুখ হইয়া 
কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া কহিল যা যা তুই আর পোঁডাস্নে যার ধেমন 

কপাল তার তেমনি সকলি মিলে । কিন্তু যা হউক বেটা ভাল বটে, 

আমি বিশ্ববর্চক আমাকেও বঞ্চনা করিল বাঁপের বেটা বটে। এ 

বাক্তি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া তাহার সঙ্গে 
বন্ধুয়ালি করিতে হইল 1১৯ 

উইগিয়ম কেরীও এই ধরনের চল্তি বুলির সহায়তায় “কথোপকথন? 
(ইংরেজী আধ্যা--49৮2%09 69১ ঠ721675060. 10:190517/016 216 

8০0587810০7 £%6 43678070196 1,87,7%906--1801 ) লিখে- 

ছিলেন ।৯২ এ ভাষার কাঠামো সাধুভাষার হলেও এতে সংলাপের 
বাক্রীতিটি অন্ুস্যত হয়েছে ঃ 

১মা- গুলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাদে ভাহ। বল শুনি । 

২য়--আহা তাহার কথা কহ কেন এখন আর আমাদের কি আদর 

আছে । নৃতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুত্াণের দিকে কে চাভে। 

১মা_-তাহা হউক । তুই সঞ্চলের বড তে।র ছলাপিলা হইয়াছে। 

২য় _-কালিকে ভাই দ্রপরবেলা কচকচি লাগালে মাঝ্যাবিটি তাহা 

কি বলিব। 

১মা__কি জন্য কচকচি হইল । 

২য়া_দূর কর ভাই |. তাহা কহিলে আর কি হবে লোকে শ্বনিলে 

মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী ভরা শত্র এই জন্য ভয় করি ।৯৩ 

রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭৪-১৮৩৩ ) বাংলা গছ্যের একজন 

প্রধান লেখক বলা হয়ে থাকে । বলতে গেলে তিনি বাঙালীকে হাতে 

১১. এ গ্রন্থ, পৃ. ২৬১ 

১২, এর নবট। তার লেখা নয় বলে মনে হচ্ছে_ মৃত্যুপ্জয়ের বিশেষ প্রভাব থাকা 

বিচিত্র নয়। 

১৩. বঞ্ধন পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত ও ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 

“দুষ্প্রাপ্য গ্রস্থমীলা"র তের সংখাক পুক্তিক1 থেকে উদ্ধৃত । 



বাংল৷ সাহিত্যে বিগ্ভাসাগর 

ধরে বাংলা গগ্য পড়তে শিখিয়েছেন।১৪ তার আগে কেরী এবং 

ভার অন্রচরবর্গ বাংল! গগ্ধকে সাহিতাকমে ব্যবহার করলেও মননশীল 

ও বিতর্কের বিষয়কে গগ্যের যুক্তিবন্ধের মধ্যে আনবার প্রথম গৌরব 
রাননোহনের প্রাপা । অবশ্য তার গছ্যকে ঠিক সাহিত্য গুণোপেত ভাষা 
বলা যায় না। প্রমথ চৌধুরী তর গগ্যরীতি সম্বন্ধে বলেছেন, “এ গছ, 

আনরা যাহাকে 7890950 [১0939 বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব- 

পক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গছ্যের প্রকৃতি নয় ।”৯৫ 

নৈয়াধিক বাংলার উত্তর-সাধক ব।মমোহনের ভাষা হয় অধিকাংশ স্থলে 

বিতর্কের ভাবা হয়েছে, নয়তো “সংস্কৃত শ।স্সের ভাষ্যকারদিগের রচনা 

পদ্ধতির অগ্নকবণে ( প্রমথ চৌধুরী ) পর্যবসিত হয়েছে । তার মতো 

অনিতবলশালী জ্ঞানযোদ্ধা ও অতন্দ্র কর্মযোগী বাংলা গছ্যের শিল্পবূপ 

দিতে পারেন নি, বড়ই আক্ষেপের বিষয় । অবশ্য কয়েক স্থলে তিনি 

মতি চমৎকার সরল গগ্য লিখেছিলেন । তার “পাদরি ও শিষ্ত সম্মাদ'- 

এর (১৮২৩) তীক্ষ পরিহাস ছেড়ে দিলেও এর বাগভঙ্গিমার লঘু ধরন 
বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য । অতি সহজ, পরিচ্ছন্ন, সরম গছ লেখার 

সামর্থ্যও যে তার প্রচুর ছিল ত1 এই দৃষ্টীস্ত থেকে প্রতিভাত হবে £ 

“বিবাহের সময় স্ত্রীকে অধ অঙ্গ করিয়] স্বীকার করেন, কিন্ত 

বাবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু 

ত্বামীর গৃহে প্রায় সকল পত্বী দাশ্তবৃত্তি করে-"-*--স্ীলোক নকল 

১৪. “বেদান্ত গ্রন্থের “অনুষ্ঠানে” রামমোহন লিখেছিলেন, “বাকোোর প্রারস্ত আব 

সমাঞ্জি এই ছুইফের বিবেচনা বিশেষমতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন 

যাহ? যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাঁদিকে 

পৃৰেব সহিত অন্বিত করিয়! বাক্যের শেষ করিবেন । যাবৎ ক্রিম! না পাইবেন 

তাবৎ পধন্ত বাকোর শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন 1৮ 

( সাহিতা-পরিষদ প্রকাশিত “রামমোহন গ্রস্থাবলী'র অস্তভুক্তি “বেদান্ত গ্রন্থ” 
পৃ. ন) 

১৫. বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ*, ১ম, পৃ. ৮* 



প্রাগ বিষ্যাসাগরীয় বাংলা গদ্য ১১ 

গোসেবাদি কর্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে 

দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথব। নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে 

শয্যাদি করা যাহা ভূত্যের কর্ম, তাহাঁও করেন, মধ্যে মধো কোনো 

কর্মে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিবস্বীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।"*"ছুংখ এই 
যে এই পর্বস্ত অধীন ও নান! ছুঃখে ছুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রতাক্ষ 

দেখিয়াঁও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে 

বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায় ।”১৬ (প্রবর্তক ও নিবর্তকের 

দ্বিতীয় সম্বাদ ) 

(১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগরের “বেতালপঞ্চবিংশতি” প্রকাশিত হলে 
সাহিত্য-রসসিক্ত গগ্ের প্রথম প্রতিষ্ঠা হল) রামমোহন বাংল! গদ্যকে 
সর্ববিধ মননকর্মের বাহন করে তুললেও তাতে রসন্থপ্টির অবকাশ 
ছিল নাঃ যদিও তাতে বিচার-বিতর্ক খুব ভালো ভাবেই সমাধা হতে 

পারত ।১৭ দেখা গেছে রামমোহনের সমকালেই অনেকের লেখাতেই 
সাধু ছাদের পরিচ্ছন্ন রূপটি ক্রমেই একটা! বিশিষ্ট রীতিরপে ফুটে 
উঠেছিল । এখানে আমরা রামমোহনের সমকালীন কয়েকজন লেখকের 
রচনার যৎসামাম্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে সে কথার প্রমাণ দেবার চেষ্টা 
করব । 

১, “এই সকল কথা শুনিয়া হামিও পায় দুঃখও হয়। ভাল, জিজ্ঞাসা 

করি, যদি এই সকল গচ্ছিত কণ্খ করিলেই লোকে ব্রহ্ষজ্ঞানী হয়,তবে 

১৬, সাহিত্য-পরিষদ প্রকাশিত রামমোহন গ্রন্থাবলীর অস্ততভুক্ত “সহমরণ 

বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সন্বাদ”, ১৮১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত, 

পৃ. ৪৮ 

১৭. ব্রামমোহন-ভক্ত কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে যথার্থ বলেছেন, “তাহাতে কোন 

বিচার ও বিবাদঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহঙ্জে 

স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকের! অনায়ানেই হদয়ঙ্গম করিতেন, কিন্ত 

সে লেখায় শব্দের বিশেষ পরিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টত1 ছিল ন1।” সংবাদ প্রভাকর, 
১৮৫৪, ১৩ই মার্চ, (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বাংল সাময়িক পত্র ৫২ পষ্ঠা' 

থেকে উদ্ধৃত । ) 



১২ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যালাগর 

হাড়ি ডোম চাড়াল 9 মুচি ইহারা কি অপরাধ করিয়াছে, 
ইহারদিগকে ও কেন ব্রন্গঙ্ঞানী না কহ] যাঁয়, তাহারা ভাক্ত তত্বজ্ঞানী 

ম্গাশয়মকল হইতে ও এই মকল কন্মে বরং অধিকই হইবেক, নান 

কোন মতেই হইবেক না-ত।১৬ (বামমোহনের প্রতিযোগী কাশীনাথ 

তর্কপঞ্চাণনের পাষগুপীড়ন”--১৮২৩ খুং অবে প্রকাশিত ) 

১. "তলধবজ পুবীতে বিক্রম নামে রাজার পুত্র মাধব এক দিবস সৈন্ত- 
সামস্ত সহিহ মুগ মারিতে কোন মহাঁবনে গিয়। সৈম্াসামন্ত রাখিয়া 

ঘোডায় চডিয়া শ্মতিশীঘ্র মৃগেব পাছে পাচ্ছে গিয়া আপন সেনাগা,ণর 

অদৃশ্য হইলেন । অতি নিজ্জন বনে মগের অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া 

ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, সে বনে চন্দ্রকলাঁর মন 

চন্দ্রকপা নামে পরম স্বন্দরী ষোডশ বর্ষীয়া এক কন্তা জল লইতে 

সরোবরে যাইতেছে ।”৯৯ (গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'ন্ত্ীশিক্ষা 
বিধামক?-১৮২৪ ) 

৩. বন্ধ আন্বষণ করিয়া যশোহরনিবাসী এক মুনসী সমভিব্যাহাঁবে 
লইয়। আগমন করিলেন । কর্তী কহেন শুন মূনসী আমাব 
মন্থানদিগকে পারলী পড়াইবা এবং বহিদ্বাবে থাঁকিবা। যে দ্দিবস 
বাপুবা কোন স্থানে নিমন্ধণে যাঁনারূঢ হইয়া! গমন করিবেন সঙ্গে 
যাইবা । মা খেররাঁকি তিনটঙ্কা পাইবা 1” (১৮২৩ সালে রচি- 

ভবাঁদীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলাস' 
থেকে উদ্ধৃত। ) 

৪. “কথক মাস হইল শ্রীবামপুরের ছাপাখানা! হইতে এক দ্র পুস্তক 

প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস মান ছাপাইবাঁর কল্পও ছিল 
তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লৌকেরদের নিকটে নকল 
প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না 
এই প্রধূক্ত যদি সে পুস্তক মাস মাল ছাপা যাইত তবে কাহারে! 

১৮ রামমোহন গ্রস্থাবলী'র (সা. প.্ সংস্করণ ) অন্তভূক্ত পুস্তিক! 
'পাঁষশুপীড়ন” থেকে উদ্ধৃত! 

১৯" বাংলা ১২৩১ অন্ধে স্কুলবৃক দোমাইটির জন্য মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ, পূ. ৩১ 



প্রাগ বিচ্যাসাগবীয় বাংল! গদ্য তি 

উপকার হইত না অতএব তাহার পরিবর্তে এই সমাঁচারের পত্র 

ছাপাইতে আরম্ভ কর] গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ ।”২০ 
(১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত “সমাচার দর্পণে"র প্রথম 

সংখ্যা ) 

৫, “এতদ্েশীয় বিশিষ্ট বংশোভ্তব অনেক মহাশয়ের লোকের 'প্রপঞ্চ 

বাকোতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে ভাহাদিগের কোনরূপেই 

ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম 

যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদাস্ত মন্গমিতাক্ষর] প্রভৃতি গ্রস্থের 

আলোচন। দ্বার! তাহাদিগের ভ্রাস্তি দূর কণিতে চেষ্টা করিব ৮২১ 

(১৮৩১ মালে প্রকাশিত 'জ্ঞানান্বেষণ” পত্রের প্রথম সংখ্যা ) 

৬. “মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ত্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে 

সকল গ্র্থ প্রস্ত ত হইয়াছিল তাহ] এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাঞ্চ হইয়াছে 
এবং অনেকে তাহার মশ্ম জানিতে বাসনা করেন । অতএব সেই সকল 

গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ, যাহাতে ব্রহ্ৃজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহ! 

এই পত্রিকাঁতে উদ্ধৃত হইবে ।”২২ (১৭৬৫ শকে ১লা ভাদ্র প্রকাশিত 

“তববোধিনী পত্রিকা" প্রথম সংখ্যা ) 

৭. “পাঁরি যুবরাজ হইয়াও গোরক্ষক ছিলেন, এবং সেই পর্বতে 
আপন পিতার পশুগণ চরাইতেছিলেন ; তিনি সেই স্থানে এ তিন 

দেবী কর্তৃক সৌন্দর্যের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিন্ছা 
করিয়া বলিলেন যে, বিনস দেবী অতি হ্বন্দবী; তাহাতে যুনো এ 

মিনা এই উভয় দেবী বড় বিমর্ধা হইয়া ও ক্রোধ করিয়া ভীহাকে 

ও তীহার প্রাচীন পিতাকে শাস্তি করিতে উদ্যত হইলেশ।” 

( কলিকাতা স্কুল বুক সোপাইটির উদ্যোগে ১৮৩* সালে প্রকাশিত 
“সত্য ইতিহাসসার? পৃ. ৯) 

২০, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাঁধায়ের “বাংলা সাময়িক পত্র”, পৃ. ১৬ 
২১, এ, পৃ. ৫৬ 

২২, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত “পাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (২য় খণ্ড) 
পৃ. ৮৩ 



১৪ বাংলা সাহিত্যে বিষ্ভাসাগর 

এই উদ্কৃতিগুলি থেকে দেখা যাবে, রামমোহনের সমকালে এবং বিষ্া- 

সাগরের আবিতাবের আগেই সাধু ছাদের বাংলা গগ্য শিক্ষিতসমাজে 

বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল_এ বিষয়ে সাময়িক পত্রের দানও কম নয়। 

কিন্ত তখনও স্থর-তালের সামঞ্জস্য ও বাক্যগঠনের স্থিতিস্থাপকতা 
অনেকের কানে পরা পছ়ে নি। বিদ্ভাসাগর তার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 

( “বেতালপঞ্চপিংশতি' ) থেকেই বাংলা গগ্ের মেদমাংসে লাবণ্য সঞ্চার 

করতে থাকেন। গগ্ভভাষারও যে একটা বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি আছে, 

তারও কধিতার মতো স্থর-তাল-যতি আছে__সবোপরি গদ্যেও বিশেষ 

বাক্তিমনের প্রতিফলন হতে পারে, সাহিত্যে যাকে প্টাইল' বলে 

একথা তার গ্রন্তগুলিতে সর্বপ্রথম অবলীলাক্রমে ফুটে উঠল। 

অত:পর আমর! এই গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। 



হ্িত্ীম্তর অহ্যাম্ 

অনুবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচনা! 
, 

বিদ্যাসাগরের পুণ্যস্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে আচাধ রামেন্দরসুন্দর 

ত্রিবেদী বলেছিলেন, “রত্বাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না । 

অগত্যা মরা-মরা বলিয়া তাহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। 

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । নতুবা এ নাম গ্রহণ 

করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না এ বিষয়ে ঘোর 

সংশয় আরস্তেই উপস্থিত হইবার সম্তাবন1 |” প্রায় সত্তর বছর (১৮৯৬) 

আগে রামেন্দ্রস্ন্দর সক্ষোভে এই উক্তি করেছিলেন। তার সংশয় 

এখনও অপনোদিত হয় নি; বরং যতই দিন যাচ্ছে ততই আমর! 

বিগ্ভাসাগরের মানসিকতার উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলছি । বস্ত্রতঃ 

বর্তমান বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে তাকে কিছুতেই স্থাপন করতে 

পারছি না। কারণ “ঈশ্বরচন্দ্র বি্ভাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, 

তিনি এত সৌজা ও আমর! এত বাঁকা যে, তাহার নামগ্রহণ আমাদের 

পক্ষে বিষম আম্পর্ধার কথা! বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে” (রামেন্দ্র- 
সুন্দর )। সেই স্পর্ধা আজ ধৃষ্টতায় পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি বাঙালী- 

জীবনের ওপর দিয়ে যে অপঘাতের স্রোত বয়ে চলেছে, তাতে জাতি 

হিসেবে, একটা এশ্বরবান সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বেঁচে থাকার ন্যুনতম 
অধিকার ইতিহাস ও ভূগোলের প্রেক্ষাপটে ক্রমেই হারিয়ে যেতে 
বসেছে। নীতি ওআদর্শের অবক্ষয়,জীবন সম্বন্ধে হেডোনিস্টিক ভোগ- 
বাদ এবং যে-কোন স্থায়ী বোধের বিরুদ্ধে, “এস্টাবলিশ্মিন্টে'র 
প্রতিকূলে নাস্তিক্যবাদী বৈনাশিকতা পূর্ব-প্রত্যন্তবাসী বাংলাভাষী 
বৃগোষ্ঠীকে ক্ষণভঙ্গবাদী মহাশৃন্ততায় নামিয়ে দিচ্ছে। আজকে এই 



১৬ বাংলা সাহিত্যে বি্ভানাগর 

কালাপাহাডরী অবমূল্যায়ানর যুগে, “এই চতুষ্পার্খস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে 

বিষ্চ সাগরের মৃত্তি ধবল পবতের ন্যায়” একাকীর্ড়িয়ে আছে। সেই 

অশেষকল্যাণপ্রদ বিপুল ছায়াবিস্তারী ন্যগ্রোধের বিশালত্ব অনুধাবন 

করতে পারলে মামাদের মতো লতাগুল্েরা এখনও বেঁচে যেতে 

পারে। 

বঙনান প্রপঙ্গে বিষ্ভাসাগরের চরিতকীর্তন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 

সে কাজ পুবধুগের আচাধেরা করে গেছেন, জীবনচরিতকারের। তার 
জাবনী আলে।চনা করতে গিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা সমাপন করে ধন্য 

হয়েছেন । তবু তার গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে তার চরিতকথার উল্লেখের 
কারণ _মেই নুহং, মহত, প্রক'গু মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সামান্ততম শ্রদ্ধা ন! 

থাকলে উর গ্রহ লোচনা নিফল হবে। এখন আবার অবাচীন বাল- 

খিলাননাজে পুরাতনের প্রতি দারুণ অনীহ। সঞ্চারিত হচ্ছে, বিগতকে 

কবরস্থ করাই অধুনা ফ্যাশন বলে পরিগণিত হতে চলেছে । আজকের 
দিনে তাই তারগ্রস্থালে চন। প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি বাণী মনে পড়ছে, 
“তে।মার কাঁতির চেয়ে তুমি যে মহৎ ।” বিষ্ভাসাগরের বিচিত্র কীন্তি, 
সর্থ সাফলা, সার্থকতর অপাফলা-__এ সব তাঁকে আজকের খব- 

মানসিকতার যুগে অশেষ গৌরব দিয়েছে বটে ; কিন্তু কর্মের সফলতা- 
বিফলত| দিয়ে তার কীত্তির পরিমাপ করা যায় না। আসল কথা, 

কেবল কাঁতি দিয়েই তাঁকে মাপা যায় না। মনুষ্যত্ব হল হীরক, আর 
কীঁতি হল তারদীপ্তি। অনেক সময় চক্ষুম্মান বাক্তিও দীপ্তির কিরণচ্ছটায় 

মুগ্ধ হয়ে কীত্তির জননস্থানটিকে তুলে থাকেন। বিদ্যাসাগরের 
মনুষ্য তর চরিত্রের প্রধান পরিচয় । কীত্তি, গৌরব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি 

-_সবই সেই মনুষ্য ত্বকে কেন্দ্র করে চারিদিকে আলোর কণিকা বিচ্ছুরিত 

করেছে । তাই তার গ্রন্থালোচনার প্রারস্তে আমর! তর সেই মহৎ 
মনুষ্ত্বকে স্মরণ করতে চাই । 



অন্রবারদ ও অন্বাদমূলক রচনা ১৭ 

১ 

বিদ্যা সাগরকে কেউ কেউ (এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও ) সে যুগে শুধু 
স্কুলপাঠ্য পুস্তিকা ও অনুদিত গ্রন্থের রচনাকার বলে গগ্ভশিল্পী 
হিসেবে তার কৃতিত্বকে লঘু করতে চাইতেন। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের 
গঠনের কালে অনুবাদ-কর্মের দ্বারাই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তা 

ছাড়াও বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত স্বাধীন রচনা আছে, তাতেও তার 

মৌলিক রচনাশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময় 
লেখকের কৃতিত্বের গুণে অনুদিত গ্রন্থ মৌলিক গ্রন্থের মতোই 
চিন্তাকষা হয়। এই অধ্যায়ে সেই কথাটাই প্রনাণের চেষ্টা করা 
যাবে। 

“বেতালপঞ্চবিংশতি' ( ১৮৪৭) বিগ্ভাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হলেও, 
তাঁর জীবনচরিতকারদের মতে তিনি তারও আগে “বান্থদেবচরিত' 

নামে একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন, যেটি ভাগবতের কৃষ্লীলার অন্তভুক্তি 

কিয়দংশের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । কিন্তু ছঃখের বিষয় এ গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নি, 
এবং তার পাগুলিপিও নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিষয়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ 
করা গেছে। 

বিদ্যাম।গরের ছ'জন জীবনীকার চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহ্বারী- 
লাল সরকার বলেছেন যে, “বান্থুদেবচরিত'-এর জীর্ণ পাগুলিপি স্রারা 
স্বচক্ষে দেখেছিলেন ।১ এবং জেই পাঞগুলিপি থেকে সারা স্বন্য গ্রন্থে 
কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন । 
পাগ্ুলিপির কোন্ পত্রান্ক থেকে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে তারা তাও 
জানিয়ে দিয়েছেন | সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগর “বেতালপঞ্চ- 

১. চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-__বিদ্যানাগর ( ১৮৯৫ ), পৃ. ১৩৪ 
বিহাবীীলাল দরকার-_বিগ্যাপাগর € ১৩২৯ বঙ্গাব্দ ), পৃ. ১৮০ 
আমাদের এই আলোচনায় চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল-রচিত জীবনচারত দু'খানির 

উল্লিখিত সংস্করণ থেকেই 'বাহ্ুদেবচরিত*-সংক্রান্ত উপাদান ও উদ্ধৃতি গৃহীত 

হয়েছে, পৃষ্টাঙ্কও এ সংস্করণের । 
বিছ্াসাগর-২ 



১০ বাংলা সাহিতো বিদ্যাসাগর 

পিংশতি'র পুবেই 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেছিলেন, বোধহয় ফোট 
উইলিয়ম কলেজ-কতপক্ষের অভরোধে |5 

সম্প্রতি একটি সংবাদে দেখা ঘাচ্ছে যে, এশিয়াটিক সোসাইটির 

গ্রন্থাগ[রে উনবিংশ শতান্দাতে লেখা কুষ্ণচলীলাবিষয়ক একখানি গদ্য- 

গ্রন্থেৰ প।গুলিপি আছে । লেখকের নান হেনরি সাজ্যাণ্ট । এটি ফোট 
উঠলিয়ন কলেজের কাগজপত্রের অন্তর্ক্তি।৩ সাদ কাগজের খাতায় 

লেখা ভাগবত লম্বা এই পাগুলিপির আখ্যাপত্র এই ধরনের £ 

শমদ্ু।গব ত/এশন[বাসণের অগ্রমাবতার/শ্রাখকুষ্। তাহার জন্ম ও 

বাল।পীলা/এবং কংস বধের উপাখ্যান/ ভাষা সংগ্রহঃ/হেনেরি সাজ্যাণ্ট 

শাহেবেন ক্িয়ুতে | 

সারজা।ণ্ট বোধহয় ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং 

ব।লা শিখে ভাগবতের কিযদংশের চমতকার অনুবদ করেন। 

(9লিাপতে পেন্সিল দিয়ে সংশোধনের অস্পষ্ট চিহ্ন আছে, 

হ।তের লেখা চনংকার, কোন বাঙালী লিপিকারের হওয়াই 
অধিকতর সম্ভবনা । এই সম্পর্কে কেউ কেউ অনুমান করেছেন, 

বিছ্ভাসাগর ঘখন ফেট উইলিয়ন কলেজের শিক্ষক ছিলেন,৪ তখন 
৮৬ সপ ক শী ০ শশী 

২, ধহারাপাল লরকাগ _বিষ্ঞাস।গর, পৃ. ১৫ন 

৩. এশিয়াটিক সোলাইটির এই পাঙুশিপির সংখা বঙ্গ_-৪১। তাশিকায় এই 
ভাবে এর খণনা পেওয়া হয়েছে £ ৯০০5091০5--০9005-108205 78701, 

11৮7 0001065। 10110 099, ৮1061) 11) [10956+ 01021901061 73015911 01 

0৩ 1971 0৩৮১, /£৯7000105 [15510.700015 75 0105 09? 009 

1155, 91 £০01710 ৬/11112177 0091105উ 09119010101), 

১, ফ্োট উঠ।লয়ম কলেজে বিছালাগর ছু'বার শিক্ষকতা কখেছিলেন। 
প্রথমবার পেবেজ্তাদাবের (শিক্ষক) পদে বহাল ছিলেন ১৮৪১ থেকে ১৮৪৬ 
সাল শযস্ত। তা্পর্র সংস্কত কলেজে আসিস্টান্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন, 
কিন্ত সেক্রেটাপী গনময় দন্ডের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতে ভিনি সে পদ্গে ইস্তফা 
দিয়ে পুনবায় ফোট্টউইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করে হেড রাইটার ও কোঁধাধ্য- 
ক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন ; ১৮৪৯) অবশ্ত এর কিছু দিন পরে তিনি পুনরায় 
ংস্কৃত কলেজে আহত হন, এবং অধ্যক্ষের পদে বুত হন (১৮৫০ )। 



অনুবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচন' ১৯ 

তিনি বোধ হয় কোন সিভিলিয়ান ছাত্রের লেখা ভাগবতের কিছু কিছু 

সংশোধন করে দেন। পরে যখন কলেজ-কত্তৃপক্ষ তাকে সরল বাংলায় 

বিদেশী ছাত্রের উপযোগী কোন আখ্যান লিখতে বললেন, তখন 

তিনি “বাস্থদেবচরিত' রচনা করেন । এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে 

করেন ষে, বিদ্যাসাগর “বাস্থদেবচরিত' নামে বাস্তবিক কোন আখ্যান- 

গ্রন্থ রচনা! করেছিলেন বলে মনে হয় না। উক্ত হেনরি সাজ্যান্টের 

ভাগবত অনুবাদের কথ। কিংবদন্তীর আকারে বিদ্যাসাগরের রচনা বলে 

প্রচ।রিত হয়েছে, প্রচার করেছেন তার জাবনচরিতকারদ্বয় । কিন্তু এ 

অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নেই । বিগ্াসাগরের চরিতকারের৷ যদি 

নির্ভলা মিথ্যা বলে থাকেন তো আলাদ1 কথা । অন্য কোন বিরোধী 

প্রমাণ না পেলে “বাস্দেবচরিত'কে বিদ্যাসাগরের প্রথম গগ্গ্রন্থ বলে 

স্বীকার করে নিতে হবে । 

অবশ্য উক্ত সার্জ্যাণ্ট সাহেবের বাংলা গগ্যের রীতি সে যুগের যে- 
কেন বাঙড।লীর পক্ষে শ্রাঘনীয় হতে পারত £ “অনেকদিন পরে ভাদ্র- 

মাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথীতে বুধবারে অর্ধরাত্রিতে যখন পৃথিবী 

অ:নক ছুরাচার ও অধর্ম দ্বারা অনাথ।র ন্যায় হইলেন তখন ্বর্গ হইতে 

ঈগ্বরীযগ্টিহত (?) প্রকাশিত আশ্চর্য সন্তান উৎপন্ন হইলেন যে সময় 
বান্্রদেব সেই বালককে সন্দর্শন করিয়া দিব্যচক্ষু পাইলেন তখন 

বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চর ঈশ্বর বটেন দেবকীরও তদ্রেপ জ্ঞ(ন হইল-..-৮৬ 
এ ভাব! বিদেশীর রচন। বলে মনেই হয় না । 

মনে হয় এ আখ্যানে হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের কাহিনী গৃহীত হয়েছিল 

বলে ফোট উইলিয়ম কলেজের কতৃপক্ষ এটি কলেজের পাঠ্য গ্রস্থরূপে 
গ্রহণ ও প্রকাশ করতে সম্মত হন নি।? পাগুলিপির আকারে এ গ্রস্থ 
বহুদিন বিগ্যাসাগরের কাছে ছিল, পরে যখন তিনি মুদ্রণের জন্য সচেষ্ট 

৫. বিহারীলাল সরকারের উক্ত গ্রন্থে ( পৃ. ১৫৯) তার উল্লেখ আছে। 
৬. এশিয়াটিক পোপাইটির পাওুলিপির (বঙ্গ--৪১) ৭ ফোলিও। 
৭. বিহারীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর”, পৃ. ১৭৯ 



২৯ বাংলা সাহিত্যে বিছ্ালাগর 

হন, তখন পাগুলিপিটি খুঁজে পাওয়া যায় না । সুতরাং তার জীবিত- 

কালে এর মুদ্রণ সম্ভব হয় নি। তার লোকান্তর প্রাপ্তির পরে তার 

পুত্র নারাধণচন্দ্র অনেক কষ্টে এই পাগুলিপি কীটদষ্ট অবস্থায় খুঁজে 
পান এপং পিগ্ালাগরের জীবনীকার ছু'জনকে তিনি এ পাগুলিপি 

দেখতে দেন। ভার! এ পাঞ্ডলিপি ( বিশেষতঃ বিহারীলাল ) অত্যন্ত 
মনে।যোগের সঙ্গে পড়েছিলেন।৮ মনে হয় এই গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের 

প্রপম বার ফোটি উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পদে অধিষ্ঠিত থাকার 

সনয় এবং “বেতালপঞ্চপিশেতি'র রচনার পুবেই রচিত হয় । বিহারীলাল 

সরকার মনে করেন, ১৮৪১ থেকে ১৮৪৭ শ্বাঃ অবকের মধ্যে কোন-এক 

সময়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকবে ৯ 

বিছ্যাসাগরের এ অন্তবাদ যে অতি স্ুললিত তাতে কে।ন সন্দেহ 

নেই । তিনি এই গ্রন্থে অনুবাদ-কর্মের প্রথম পরীক্ষ। করেছেন, রচনার 

গুণে অন্্বাদ বলে মনেই হয় না। জীবনচরিতকারের একথা সম্পূর্ণ 
যুক্তিসঙ্গত ; “ইহা অবলম্বন বা অনুবাদ হউক ; লিপিচাতুর্ধ ও ভাষা- 
সৌন্দষে মূল সট্টিসৌন্দযের সনীপবতী” (বিহ।রীলাল) । এর বিষয়বস্তু 

হল শ্রীনন্চাগবতের দশন স্কন্ধের কয়েকটি আখ্যান ; ঠিক আক্ষরিক 

অন্বাদ নয়, কোথাও ভাবান্রবাদ, কোথাও-ব! কিঞ্চিং আক্ষরিক 

অন্রপাদ। একটু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 
"একপধিখল কৃষ্ণবলবাঁম ও অন্তা অন্ত গোপবাঁপকেরা একত্রে মিশিয়া 

খেলা করিতেছিলেন । হীতমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোঁপনন্দনেরা নন্দ- 

মহিধীর নিকট গিয়ী কহিল, ওগে?, কৃষ্ণ মাটি খাইয়াছে । আমর! 

বারণ করিলাম, শুনিল না। তখন পুত্রবৎসল! যশোদা আন্তেবাস্তে 

আসিয়! কৃষ্ণের গণ্ড ধবিলেন এবং তল্জন করিয়া কহিলেন, রে হুষ্ট 

তুই মাটি খাইয়াছিস। রহ, আজ আমি তোকে মাটি খাওয়া ভাল 

করিয়া শিখাইতেছি 1১০ 
প্লেস পপ 

৮, বিহারীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর; পৃ. ১৮০ 
৯, এ, পৃ. ১৮৯ 
১*, চত্তীচরণ বন্ষোপাধ্যায়-বিষ্যানাগবু € পৃ. ১৬৪ ) 



অন্কবাদ ও অন্্বাদমূলক বচন! ১ 

এই অন্তবাদ যে কত সরল, তা পঞ্চানন তর্করত্ব অনূদিত এবং শ্রীজীব 
হ্যায়তীর্থ সম্পাদিত অধুনা-প্রচলিত ভাগবতের অন্তবাদ (পৃ. ৬২২) 
মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে ।* বিহারীলাল সরকার বলেছেন, “তবে 

“বাস্থদেবচরিত'-এর অনুবাদের ভাষা! ও লিপিভঙ্গী অপেক্ষা তাহার 

পরবতী অন্ববাদ ও প্রবন্ধাদির লিপিভঙ্গী যে অধিকতর পরিমাজিত 

ও বিশুদ্ধাকৃত হইয়াছে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই 1৮১৯ এ বিবয়ে আমরা 

কিন্ত ভিন্ন মত পোষণ করি । “বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের 

ভাঁষ! “বাস্থুদেবচরিত'-এর ভাষার চেয়ে অনভাস্ত। কিন্তু 'ব।স্ুদেবচরিত'- 

এর ভাষা প্রথম রচনা বলে মনেই হয় না । এর পাঞডুলিপি হারিয়ে 

যাওয়াতে বাংলা গগ্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে । 

২৩. 

৬বিগ্যাাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ “বেতালপঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ সালে (সংবৎ 

১৯০৩) প্রকাশিত হয়। এই আখ্যানগ্রস্থ থেকে সে যুগের বাঙালী- 
সনাজ সবপ্রথম গল্পরসের আম্বীদ লাভ করে । বেতালের অদ্ভুতরদ এবং 

বুদ্ধির চমক সে যুগের সাধারণ পাঠকের বিশেষ কৌতুহল জাগিয়েছিল॥ 
শিরীষ বৃক্ষে প্রলম্মমান বেতালের প্রশ্নে রাজ! বিক্রমাদিত্যের বিচক্ষণ 
জবাব সহজ বুদ্ধিকেই আশ্রয় করেছে, কোন কুটিল, জটিল বা ছুরূহ- 
ছুরধিগন্য বিষয় বেতাল অবতারণা করে নি । যে প্রশ্নের সাধারণ জ্হান- 

বুদ্ধি এ যুক্তির দ্বারা জবাব দেওয়া যায় বিক্রমাদিত্যের অবলম্বন সেই 
সাধারণ জ্ানবুদ্ধি । রাজা বেতালের আখ্যানঘটিত চবিবশটি প্রশ্রেরই 

কতুঙ্সনীয়-_“একদ| রাম প্রভৃতি গোপবালকেরা ক্রীড়! করিতে করিতে আপিয়া 
মাতা যশোদাকে শিবেদন করিল, __কিষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।" হিতৈষিণী 
যশোদ। শিশুর হস্তছুয় ধারণপূর্বক ভয়চকিতলোচনে পুত্রকে তিরম্কার করিয়া 
কহিলেন,_-“রে দুরবিনীত ! নির্জনে স্বৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছিস কেন ?”_- 
শ্রীষন্তাগবত, পঞ্চানন তর্কবত্ব অনূদিত, শ্রীক্ষীব ম্যায়তীর্থ সম্পাদিত, (পৃ. ৬২২), 
১৩৬২ বঙ্গাব 
১১, বিহারীলাল সরকার--বিগ্ভাসাগর (পৃ. ১৭৮) 
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যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন, কেবল শেষ আখ্যানের ( পঞ্চবিংশতি 

আখ্যান) জবাব দিতে না পেরে মৃছু হেসে তৃষ্তীস্তাব অবলম্বন করেছেন। 

সে আখ্যান ও তৎসংলগ্ন প্রশ্নটি এখানে সংক্ষেপে বলা যাচ্ছে £ 

দাক্ষিণাতোর ধর্মপুর নগরের রাজা মহাবল রাজ্যন্রপ্ট হয়ে মহিষী 
৪ কন্যাকে নিয়ে অরণ্যে পালিয়ে যান। একদা আহার সংগ্রহের 

ইচ্ছায় অন্তাত্র যাবার সময়ে ভিনি অরণ্যের একস্থানে মহিষী ও কন্যাকে 
বসিয়ে রেখে যান । বন্তক্ষণ হয়ে গেলেও রাজা ফিরলেন না। ক্রমে 

সন্ধা! উপস্থিত হল । তখন মাতা-কম্া অতান্ত চিন্তিত হয়ে রোদন 

করতে ল।গলেন । ইতিমধো কুপ্তিনের অধিপতি চন্দ্রমেন এবং ত।র পুত্র 

এ অরণো মুগয়।বাপদেশে হাজির হন । তারা মাতা ও কন্যাকে সান্তনা 

দিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং “কিছুদিন পরে, রাজা রাজকন্যার, 

রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন ।” এই আখ্যানটি বিবৃত 
করে বেতাল জিজ্ঞাসা করল, “মহারাজ ! এই ছুই নারীর সন্তান 
জনম্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবে, বল।” এ উন্তট প্রশ্নের 

জবাব দেওয়া ছুরূহ । এখনকার বেতাল একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে 
পারত, এদের সন্তান পরস্পরকে কি বলে ডাকবে । এ হেঁয়ালীর যথার্থ 

জবাব হয় না। তাই “বিক্রমাদিত্য, ঈষৎ হাসিয়া! মৌনাবলম্বন করিয়! 
রহিলেন।” অবশ্য আমাদের পিতৃ-অনুগামী সমাজ বলে এ প্রশ্নেরও 

জবাব দেওয়া যায়। তাদের মধ্যে খুড়ো-ভাইপোর সম্বন্ধ হবে। অর্থাৎ 
রাজা চন্দ্রসেন এবং মহাবলের কন্ঠার সন্তান হবে খুল্লতাভ, এবং 

রাজপুত্র হবে ভ্রাতুদ্পুত্র । এই আখ্যান থেকে মনে হচ্ছে, শিরীষবৃক্ষে 
দোছুল্যমান বেতালের বাসরঘরের জামাই-ঠকানে প্রশ্ন বিলক্ষণ জানা 
ছিল। 

এ আখ্যান অবক্ষয়ী হিন্দুযুগে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল৷ ফলে 
এতে নরনারীর শঠতা, বঞ্চনা, চরিত্রত্রষ্টতা, কামুকতা এবং উপপতি- 
উপপত্ধীর বাহুল্য অধিকতর প্রীধান্য পেয়েছে ।এর সঙ্গে সে যুগের সমাজ- 
জীবনের কিছু সংযোগ থাক। বিচিত্র নয়। কারণ অধঃপতিত ভরষ্ট সমাজ 
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না হলেত্রষ্ট নরনারীরগল্প সে-যুগে এত মুখরোচক হত না ।বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি'র মূল হচ্ছে সোমদেবের “কথাসরিৎসাগর',তাতে এটি “বেতাল- 
পঞ্চবিংশতিকা”নামে উল্লিখিত হয়েছে ।“কথাসরিৎসাগরে' এবং ক্ষেমেন্দ্রে 
'বৃহৎকথামঞ্জরী'-তে বেতালের আখ্যানপুর।তন আকারেই ছিল - যদিও 
মূল গল্পগুলির উৎস অন্য কোন বৃত্তের অন্তভুক্তি ছিল বলে মনে হয়। 
পরে অনেকেই এই আধখ্যানগুলিকে পদ্যে এবং গদ্যে-পদ্যে ( 'চম্পৃ” ) 

পুনলিখনে উৎসাহিত হয়েছিলেন । শিবদাস ভট্ট, জন্তলদন্ত এবং বল্পভ- 

দাসের নামে বেতালপঞ্চবিংশতি'র নানা সংস্কৃত পুথি পাওয়া গেছে। 

কেউ কেউ বলেন, গল্পগুলি নাকি পূর্বে ছন্দেই লেখা হয়েছিল৷ এর 
মধ্যে বল্লভদাসের গল্পগুণি আকারে সংক্ষিপ্ত ।৯২ এ পর্যন্ত সংস্কৃত 

“বেতালপঞ্চবিংশতি'র তিনটি নিঞরযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। 
১৮৭৩ শ্রীঃ অব্দে কলকাতা থেকে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 

জন্তলদত্তের বেতাল নাগরী অক্ষরে ছাপা হয় । বেতালের এই হচ্ছে এই 

অঞ্চলের প্রথম মুদ্রিত সংক্করণ। এরপর লাইপজিগ থেকে ১৯১৫ 

সালে শিবদাস ভট্রের মূল সংস্কৃত বেতাল জার্মান টীকা সহ প্রকাশিত 
হয়-__-4)/2 76216, £07200)/77,9288/6) এবং ১৯৩৪ সালে 410৬ 

[1080 €07197)08] 99116৪-এর চতুর্থ খণ্ডে জন্তলদত্তের বেতাল প্রকা- 

শিত হয়েছে ।৯৩ প্রাদেশিক ভাষাতেও এর অনুবাদ খুব জনপ্রিয় 

হয়েছিল । মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে রাজা জয়সিংহের আদেশে সুরত 

কবীশ্বর “বেতালপঞ্চবিংশতি'র ব্রজ্ ভাখায় অনুবাদ করেন । গিল- 

ক্রাইস্টের প্রবর্তনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য উক্ত কলেজের মুন্সী 
মুজাহার আলি খা ( ইনি “বিল” নামে হিন্দৃস্থানী সাহিত্যে পরিচিত ) 

এবং “প্রেমসাগর'-এর কবি লালু লাল কব ব্রজভাখা থেকে হিন্ৰী- 
হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করেন (১৮০৫ )। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 

১২০ 4৯৯ 3. 61007251070 07527151011 1515721576 (1941), 0,288. 
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'বৈতাল পচ্চীপী'। ১৮৫২ সালে বিদ্যামাগরের সম্পার্দনায় এর একটি 

নহুন সংঙ্গরণ এবং ১৮৫৮ সালে হরিশ্ন্দ্র তর্কালঙ্কারের দ্বারা বিদ্যা- 

সাগরের সংক্ষরণের পুনমুদ্রন প্রকাশিত হয়।১৪ বিদ্যা লাগরের 
'বেতালপঞ্চবিংশতি সস্ুত থেকে নর, বৈতাল পচ্চীসা” শীবক হিন্দ্ু- 
স্ব/না গ্রস্ত থেকেই অনুদিত হয়েছিল । 

ফোর্ট উইলিয়ন কলেজের অণ্যক্ষ (সেক্রেটারা ) জি. টি. মার্শেলের 
শিেশে বিদ্া।নাগর “বৈতাল পটীসী নানক প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক 

অবলগ্ধন” (দ্বিতীয় সংস্করণ বেতালের বিচ্ঞাপন ) করে অনুবাদ করেন 

এবং ন।ম দেন 'পেভালপপ্রধি'শতি" । এর প্রথম থেকে নবম সংস্করণ 

প্যপ্ত তিনি বিরানচ্হি ঠিসেবে শুধু দাড়ি চিহ্ন ব্যবহার করেছিলেন । 
কিন্ত দশন সংক্গরণ ( ১৯৩৬৩ সংবৎ--১৮৭৭ থ্রী; অঃ) থেকে ইংরেজী 
গ্রন্থের কমা-সমিকে।লন এ্রভৃতি খিরামচিহ্ন ব্যবন্ধত হয়েছিল 1১৫ 
সংস্কৃত থেকে অগ্গবার্দ না করে তিনি হিন্দুস্থ।নী 'বৈতাল পচ্চীসী” থেকে 
কেন অগ্রবাদ করলেন তার কারণ ছান্ছেয় নয়। প্রথম বার ফোট 
উইলিয়ন কলেজে সেরে স্তাদারের (অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিত) পদে অধিষ্ঠিত 
থকার সময়ে তাকে বিদেশী ছাত্রদের বাংল! পড়াতে হত, বাংলা 
ও হিন্দীতে লেখা উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে হত। কার্যান্ুরোধে তাকে 
বেশ ভালো করে ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে হয়েছিল । একজন হিন্দৃস্থানী 
পণ্ডিত প্রতিদিন তাকে হিন্দী শেখাতেন | এইভাবে তিনি অল্পকালের 

১৬. এটির আখাপত্র এইরূপ £ 2176 79)01-177071625665 01 1716 ৮/5106- 
95০ 1915৩ 96000 চ067)07 (1৫585959725 €161017), 711706৫ ঢ্চ 
17811501027 019 [51109180157 (1858), 78115060 ০% ৬4. 55521 

1,565, 

১৪, দশম সংস্থরণের বিজ্ঞাপন, “এই পুস্তক, এত দিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী 
অগুনাবে মুদ্রিত হইয়াছিল; স্থৃভবরাং ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরাঁমচিন্ন 
বাবহৃত হইয়া থাকে, পুর্ব পূব সংস্করণে সে সমুদয় পৰিগৃহীত হয় নাই। এই 
স্বরণে সে সমস্ত সন্গিবেশিত হইল ।” 



অনুবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচন ২৫ 

মধ্যে হিন্দী-হিন্দুস্থানী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করেন । হিন্দী 
ভাষা-জ্ঞান তার কিরকম আয়ত্তে এসেছে তার পরীক্ষা করবার জন্যাই 

বোধহয় তিনি হিন্দী “বৈতাল পচ্চীসী? অবলম্বনে “বেতালপঞ্চবিংশতি' 
রচনা করেন । অবশ্য এর কিছু কিছু উগ্র আদিরসের বর্ণনা (যা মূল 

সংস্কৃতিও ছিল ) তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে ত্যাগ করেছিলেন । 

একদা “বেতালপঞ্চবিংশতি'র গ্রন্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছু অগ্গীতিকর 

বাপার ঘটেছিল। বিদ্যাসাগরের সতীর্থ, সহকর্মী ও বন্ধু মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার ধিদ্যাসাগরের সববিধ মঙ্গলকমে যখাসাধা সাহাযা করতেন 

_এ বিষয়ে তার মন আশ্চর্য ধরনের আধুনিক ছিল । তার মৃত্যুর পর 

তার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে “বিদ্যাভৃষণ” ) ১৮৭৩ 

সালে প্রক।শিতকবিবর মদনমোহন তর্ক(লঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ- 

গ্রন্থ আলোচনা” পুস্তিকার ছু” এক স্থলে এমন মস্তবা করেছিলেন যে, 

বিদ্যাসাগরের ক্ষুব্ধ হবার কারণ ঘটেছিল । যে।গেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের 

“বেতালপঞ্চবিংশতি' সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, যদিও ও গ্রন্থ বিদযা- 

সাগরের রচন। বলে চলে, তবু ও-তে তার শ্বশুর মদনমোহনেরও যথেষ্ট 

দাশ আছে £ 

'িগ্যাসাগর প্রণীত বেতাঁলপঞ্চবিংশতি-তে অনেক নূৃতনভাঁব, ও 

অনেক স্থমধুর বাকা তর্কালঙ্কার হবার অস্তনিবেশিত হইয়াছে । ইহা 

তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমাজিত হইয়াছিল যে, 

বোমাণ্ট ও ফ্রেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির হ্যায় ইহ] উভয় বন্ধুর রচিত 

বলিলেও বলা যাইতে পারে |” € এ পুস্তিকা, পূ. ৪২) 

একথা সত্য হলে এ গ্রন্থের যশোভাগ ছুজনকেই ভাগ করে দিতে হবে 

এবং প্রকারাস্তরে বিদ্যাসাগরের ওপর অনুতাচারের অভিযোগ এসে 

পড়বে । যিনি সারাজীবন “পিরামিডের'৯৬ মতো মাথা উচু করে চলে- 

১৬, কবি মানকুমারী বস্থ বিদ্ানাগরের শেষরুত্যের সময়ে শ্রশীনে উপস্থিত 

ছিলেন। মহাপুকুষের নশ্বর কলেবর ভন্মীভূত হতে দেখে শোকাহত মানকুমারী 

এইভাবে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন, “অই জাহ্বী বক্ষে ধু ধু করিয়া 



২৬ বাংলা সাহিত্যে বিগ্তাসাগর 

ছিলেন, অন্যায় অসতাকে নিষবৎ পরিহার করে চলতেন, তিনি প্রিয়বন্ধু 

সদনানাতানের পরিশ্রমের গৌরব আত্মসাৎ করবেন এ কখনও সম্ভব 

নয় ।১৭ আলসল বাপার নিদ্যাসাগর “বেতালপঞ্চবিংশতি'র দশম 

সংঙ্গরণেব বিদ্ঞাপনে পরিক্ষার করে বাখা। করেন । মদনমোহন তর্কী- 

লঙ্্ার এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বকে বেতালের রচিতাংশ শুনিয়ে তিনি 

দের অভিমত চাইতেন । “জীবনচরিত"-এর বিদ্ঞাপনেও তিনি মদন- 

সোহানের নিকট অন্বাদকান্ধর জন্য কুত্তা স্বীকার করেছিলেন । 

'বেতাল-সংক্রান্ত রা তিনি বলছেন £ 

|খি বেহাপপঞ্চবিশাতি শিখিয়।, মুদ্রিত করিবার পুবে, শ্রীদুক্ত 

ঃ চন্দ বিদ্বাবও প্র মদনমখে ভন তকালঙ্কারকে ৯৮ শুনাইমাছিল।ম | 

হহ1দক্কে আপাইবার অভিপ্রায় এই যে কে'নও স্থল অসঙ্গত ও 

সজল বোধ হলে, উাচারা স্ব স্ব অভিপ্রায় বাক্ত করিবেন ; তদন- 

চিশার আগুন জলিতেছে। এ আগুনে বাঙ্গালীর সবনীশ হইতেছে ।-_ 

ধাঙ্গালীব পিরামিড ভম্মপাৎ হইতেছে ।” --শোকোচ্ছ্াস 

১৭, ববু" ভিনি নিজের বচনা অপবের নামে প্রকাশ করতে কখনও দ্বিধা বোধ 

করেন নি। তিনি সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ থাকার সময়ে 74072] 01255 70০7 

অবল্্বনে নীতিবোৌধা রচনা আরস্ত করেন । খানিকটা রচনার পর এগগ্রন্থ রচন। 

'াগ করে কাষাজবে বাস্ত হয়ে পড়েন। তার অনুমতিক্রমে রাজকৃষঃ বন্দ্যো- 

পাধায় আরও কিছ লিখে বিগ্ভাপ।গরের রচনাগুলি সহ “নীতিবোধ” নিজ ননে 
প্রকাশ করেন। 

৯৮, মদনমোহন বিদ্যান!গবের সহচব হলেও চরিত্রের দ্রিক দিয়ে নরম প্রকুতির 

ছিলেন, শনৈশ্চবের ধূ়বলয়ের মতো বিদ্যাসাগরের চারিদিকে আবতিত হতেন । 

চরিত্র সঙ্থন্ধে আচাধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যথার্থ বলেছেন, “বিদ্যাবুদ্ধি সন্বস্ধে 
তর্কালঙ্কার-ব্ছাাসাগর ছুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্ত চবি 
অংশে আসমাল-জমিন প্রভেদ । যাহাকে ৮৪০/-০০০ কহে, বিদ্যাসাগরের 

তাহা! পুনমাত্রীয় ছিল, কিন্ক সে বিষয়ে হর্কীলঙ্কার হয়তো ৮5105078065 শ্রেণীর 
অন্তত হবেন কিনা সন্দেহ । -বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন, প্রসঙ্গ”, ১ম, 
পূ. ১৩৬ 



অন্থবাদ ও অন্থবাদমূলক রচনা ২৭ 

সারে আমি সেই সেই স্থল পরিব্ত্তিত করিব । আমার বিলক্ষণ স্মরণ, 

আছে, কোন কোন উপাখানে একটি স্থলও তাহাদের অসঙ্গত বা 

অসংলগ্ন বোধ হয় নাই; স্থতরাং সেই সেই উপাখানের কোনও 

স্থলেই কোনও প্রকার পরিবর্তন করিবার আবশ্তকত। ঘটে নাই । 

আর, সে সকল উপাখ্যানে, স্থানে স্থানে, ছুই একটি শব্ধ মাত্র পরি- 

বন্তিত হইয়াছিল । বিগ্যারত্র ও তকাল্হ্কার ইহার অতিরিক্ত আর 

কিছুই করেন নাই |” (বেতালেব দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ) 

তখন মদনমোহন পরলোক গমন করেছেন, স্ুতর।ং এ বিষয়ে তার 

সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব তখনও সংস্কৃত 

কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন । এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি 

বিদ্যাসাগরকে লিখে পাঠালেন £ “এতদ্িষয়ে প্রকৃত বৃত্বাস্ত এই-_ 
আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন 

তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম ৷ তদনুসারে স্থানে স্থানে ছুই একটি শক? 

পরিবন্তিত হইত । বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা! তর্কা- 

লঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংশ্রব বা সাহায্য ছিল না।”১৯ এই সমস্ত 

উল্লেখ থেকে পরিক্ষার বোঝা যাচ্ছে, “বেতালপঞ্চবিংশতি"র গ্রন্থকর্তৃত্ব 
সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরের, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মদনমোহন এবং অন্রচর 

১৯. মদনমোহন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও উভয়ের যধো নানা কারণে 

মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল । এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের “শিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস? 

পুস্তিকাঁয় কয়েকটি জ্ঞাতবা তথ্য আছে। মদনমোহনের লোকাস্ঝবের বেশ 
কয়েক বৎসর পরে তীর জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিগ্যাভৃষণ শ্বশুরের জীবনচবিত 

রচনা প্রপঙ্গে বিদ্যা সাগরের প্রতি কয়েকটি প্রচ্ছন্ন কটু ইঙ্গিত করেছিলেন । তার 
মধ্যে কিছু ইঙ্গিত অর্থনৈতিক, কিছু 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র গ্রস্থকর্তৃত্ব সম্বন্ধে 

মদনযোহনের দান সম্পকিত | তবে এই ঘটনাটি নাকি যোগেন্দ্রনাথ তারানাথ 

তর্কবাচম্পতির কাছে শুনেছিলেন । (দ্রষ্টব্য £ বিহাবীলালের «বিগ্াসাগর” 

পূ. ১৯৪) 



২৮ বাংলা সাহিত্যে বিছ্ধাপাগর 

গিরিশচন্দ্রকে তিনি কিছু কিছু অংশ শুনিয়েছিলেন, তাদের অভিমতও 

চেশ্যদ্ছিলেন। কিন্তু তাই বলে বোমন্ট ও ফ্রেচারের নাটকের মতো! 
“বেত।লপ্চবিংশতি' ঢ' বন্ধুর মিলিত রচনা _-একথা যুক্তিসঙ্গত নয় । 

বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম সংস্করণের ভাষায় কিছু জড়তা ছিল্, 

এনং দ্ু-চ'বটি আদিরমের উগ্র বুস্থান্তও ছিল, কিন্ত দ্বিতীয় সংস্করণে 

তিনি ভাষার জড়তা অনেকটা কাটিয়ে ওঠেন এবং অপ্রচলিত দুরূহ 
শের স্কলে প্রচলিত শব্দ লাপ্হার করেন । আবশ্য ভুরুহ, ২০ প্রাড়ত 

'বণাক, মলিয়্চ, লৈয়থা, মহানস প্রভৃতি ছু'চারটি অপ্রচলিত শব্দ 
থাকলেও বিদ্যাসাগর বেতালের ভাষাবিগ্ত।(স ও শব্দযোজনায় অতি 
সরল অথচ গম্ভীর রীতি বাবহার করেছেন । যাকে সাহিত্যের সাধু- 

ভাষা বলে, তার প্রথন পরিচয় বেতালপঞ্চবিংশতি'র ভাষায় পাওয়া 

গেল। এখানে এই ধরনের ছুটি একটি দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 

১. “এই মায়াময় স'সার অতি অকিঞ্চিংকর । ইহাতে শিপ্ত থাকিলে, 

তকেখল জন্মমু তা পবম্পরাঁৰপ ছুর্তেছ্চ শৃঙ্খলে বন্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ 

পরিদৃগ্যমান পদাথ মধৃত্রই মায়া প্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে 

২০, প্রথম সংস্করণের ভাষ। ছিতীয় সংস্করণ থেকেই সরল হতে আবস্ভ করে। 

প্রথম সংক্করণে ছিল, “উত্তাপ তরঙ্গমালাসন্কুল উতফুল ফেননিচয়চুন্িত ভয়ঙ্কর 

হমিমকরশক্রচক্র ভীষণ শ্রোতম্বতীপতি-প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিবা- 

৩ক্ষ উদ্ভুত হইল ।” পরবতী সংস্করণে এর গুরুভাঁর হ্রাস পেল, “কল্লোলিনী- 

“'লভেব প্রবাহ মধ্ধা হইতে অকন্মাৎ্ৎ এক স্বর্ণময় ভূকুহ বিনির্গত হইল 1” 

( বিগ্যানাগর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পূ. ৬৪) “বৈতাল পচ্চীসী”-র বূপাস্তর-_ 

“শাগরমে সে এক সোনেকা তরবর নিকল1। বহু জমূরুদকে পাত, পুখবাজকে 

ফুল, মুক্তেকে ফলেসে এলা খুব লা হুআ! থা, জি জিসকা বয়ান নইশী হো 

সকতা।” বেভালেনু প্রথম সংস্করণে মূল বৈতাল পচ্চীসী'র অনীবশ্যক আলঙ্ক!- 

নিক বাহুলা তিনি কিছু বক্ষা করেছিলেন, কিন্ত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে বর্ণনার 

"ঘনঘটা অনেকটা পরিত্যাগ করেন । শুধু লানুলাল যেখানে “সোনেকা! তরবর” 

বলেছেন, সেখানে বিদ্যাসাগর একটু অপ্রচলিত 'ভুরুহ' শব্ধ প্রয়োগ করেছেন। 
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কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র । মকলই ভ্রাস্তিযূলক”।২৯ ( বিদ্যা 
সাঁগর-রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬) 

২. “তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল । তিনি তাহার তীরে 

গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে ; মধুকবের। ম্ধুসানে 
মত্ত হইয়া, গুণপ্চণ রবে গাঁন করিতেছে ; হংস, সাঁরস, চক্রবাঁক প্রভৃতি 

জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহীর করিতেছে; চাবিদিকে, কিশলয় 
ও কুস্থমে স্থশোভিত নানাবিধ পাদপসমূহ বসস্তলক্ীর সৌভাগা 
বিস্তার করিতেছে ; সর্বত: শীতল সুগন্ধ গম্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার 

হইতেছে ।” ( বি. রচনাবলী, পৃ. ৯* ) 

৩. “সখি ! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায় কবি, 
ব্ল। গৃহে গিয়া কেমন করিয়া, পিতামাতার নিকট মুখ দেখাইব। 

ত।হারা কারণ জিজ্ঞাসিলে, কি উত্তর দিব । বিশেষতঃ আজ আবার 

সেই সর্বনাশিয়া আমিয়াছে ; সেই বা, দেখিয়। শুনিয়া কি মনে 
করিবেক ! সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দাঁও, খাইয়। প্রাণত্য।গ 
করি, তাহ] হইলেই সকল আপদ ঘুচিয়1 যায়|” ( এ» পৃ. ৪৪ ) 

এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাবে প্রথমটিতে ক্লাসিক গাস্ভীর্ষ, 
দ্বিতীয়টিতে রোমান্টিক বর্ণনার জন্য ভাষ! ভঙ্গিমায় কিছু লঘুতা এবং 
তৃতীয়টিতে সাধুভাষার মারফতে নাটকীয় ধরনের মেয়েলি বাক্রীতি 
অন্ুস্থত হয়েছে । | 

শোনা যায় গোড়ার দিকে নাকি বেতালের ততট। জনপ্রিয়তা হয় নি। 

প্রথম দিকে ভাষার অনভ্যন্ততাই বোধ হয় তার কারণ । কিন্তু পরব্তাঁ 

সংস্করণে ভাষা সরল ও মাজিত হলে এটি একটি আদর্শ আখ্যানগ্রন্থরূপে 
সর্বত্র সমাদৃত হয় । এমন কি,সে যুগে “অনেকে বেতালের অনেক অংশ 

২১, এখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা বিদ্যানাগর রূচনাবলীর পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করছে। অন্য 
উল্লেখ না থাকলে, বিছ্যানাগরের রচন?-উদ্ধতিতে যে পষ্ঠাঙ্ক থাকবে তা এই 

গ্রন্থের পৃষ্টাঙ্ক বুঝতে হবে । 



2 বাংলা সাহিত্যে বিষ্ভাপাগর 

মুখস্থ করিয়। রাখিতেন ।”১১ পঙ্লীগ্রামের অন্তঃপুরিকারাও এ গ্রন্থ 

শুনতে খুব ভালোবাসতেন ।২৩ 

অনুবাদে বিদ্য।সাগর লাল্লুজীর হিন্দু-হিন্দৃস্থানী গ্রন্থকে রেখায় রেখায় 

অন্রসরণ করেন নি, অনেক স্থান বাদ দিয়েছিলেন (দ্বিতীয় সংস্করণে 

আ।দিরসেব গল্পগুলির উত্তাপ হাস করা হয়), অনেক দীর্ঘ বর্ণন। 

সংক্ষিপ্ত করে নিরেছিলেন । এখানে শিবদাস ভট্টের “বেতালপঞ্চবিংশতি?, 
লাল্লুজীর “বৈতাল পচ্চীপ্ী” এবং বিদ্যাসাগরকৃত বাংলা 'বেতালপঞ্চ- 

পিংশতি' থেকে একই অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হচ্ছে £ 

১. “অন্র্দা শ্মশানে নিশীথসময়ে কুদন্তঃ সককুণং শব্দং রাজ] শৃণোতি। 

বাজ্জেনে[ভম্ ছ্াবে কন্তিষ্ঠতি । বীরবরেণোক্ত'ম্ দেবাহহমস্মি | কুদস্ত্যা 

নার্ধাঃ শব্দং শনোধি। তেনোক্তম্। তশ্তাঃ মমীপে গত্বা! শীন্রমেব স্বরূপং 

সমানয় | ততো বীরববো কদন্তাঃ শব্দলগ্নোগতঃ 1” : শিবদাল ভট্ট ) 

২, 'অপক্িস্ঃ একরোজ কা জিক্রহৈ কি ইত্তিফাকন ন্বাতকে বক্ত 

মর্খটমে ব্ু্ডীকে বোনেকী আবাঁজ আই । বাঁজা স্থনকে পুকার! কোই 

কজির তৈ। খীরবর শ্রনতে হী বোলা হাজির জী হুকম, রাজনে যো 

কম কিয়া, জহাঁ সে উরতকী রোনেকী আবাজ আতী হে, যহা 

জ।9) এব উনসে রে।নেকা খবর পুছকর জলদ আ9.. 1” (১৮৫৮ 

সংলে মুত্র 'বৈতান পঙ্চীমীর নব সংস্করণ ) 

৩. "একাদন নিশীথ মমষে, অকন্মাৎ ক্রন্দনধবনি শ্রবণগোচর করিয়া 

রাজা খারপরকে আহ্বাশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ সম্মখবস্তী হইয়! 
কহিল, মহারাজ । কি আজ্ঞা হয়। রাজ। কহিলেন, দক্ষিণদিকে 

্ীলোকের ক্রন্দনধবনি শুনা যাইতেছে ; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান 

করিষা আমায় সংবাদ দ[ও। বীরবর, যে আজ্ঞ! মহারাজ, বলিয়া 

শৎক্ষণঙ প্রশ্থান কর্সিপ।” (বিদ্যানাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ৩২) 

২২, বহাবীলাশ-বিদ্ধাসাগর, পৃ ১২৯ 

২৩. দীনবন্ধু মিত্রের নীশদপণ', প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ( সৈরিক্ধীর উক্তি- 

“ছোট বউ, বলিস, আমি আমচি, বি্যাসাগরের বেতাল শুনব”) 
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লালুজী ব্রজভাখা৷ থেকে অনুবাদ করলেও শিবদাস ভট্রের সংস্কৃত গ্রন্থ 
থেকে এর বশেষ পার্থক্য নেই । অবশ্য জন্তল দত্ত ও শিবদাস ভট্ের 
মধ্যে ভাষাগত কিছু পার্থক্য আছে। বিগ্ভাসাগর মূলকে যথাসম্ভব 

অন্ুনরণ করেছেন । গ্রন্থ রচনার পর এটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ছাত্রদের উপযুক্ত হয়েছে কিনা তার বিচারের ভার পড়ে রেভাঃ কৃষ্ণ- 
নোহন বন্দ্যেপাধ্যায়ের ওপর । তিনি প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন। 
তখন বিগ্াস।গর শ্রীরামপুরের মার্শন্যান সায়েবের অন্ুকুল মত সংগ্রহ 
করে এ গ্রন্থকে পাঠ্যতালিকাঙ্ক্ত করেন এবং কলেজ কতৃপক্ষ 
“বেতা লপঞ্চবিংশতি'কে কলেজ-গ্রন্থের অন্তভূক্ত করতে সম্মত হন।২৪ 

কিন্তু বেতাল সম্বন্ধে কষ্ণমোহনের আপত্তির কারণ বোঝা যাচ্ছে না। 

বেতালের প্রথম সংস্করণের ভাষার কিছু জড়তা ছিল বটে, কিন্তু কৃষণ- 

মোহনের “বিগ্ভকল্পদ্রন'-এর তুলনায় এ ভাবা কোনও দিক দিয়েই কঠিন 

নয়। আর তাছাড়া শ্রীস্টানধর্মবলম্বীদের অরুচিকর হতে পারে এমন 

বিশেৰ কোন ধশীয় ব্যাপারেরও (ক।লিকার কাছে বলি দেওয়ার প্রসঙ্গ 
বাদ দিলে) উল্লেখ নেই । তবে রুচির স্ুনতার জন্য ( সংস্কৃত “বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি' ও হিন্দী 'বৈতাল পচ্চাসী"-তে প্রচুর অশ্লীল উপাখ্যান 
আছে) হয়তো কৃষ্ণমোহন এ আখ্যানের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন । 

অবশ্য সংস্কত সাহিতোর আখ্যানে এরকম আদিরসের গল্প হামেশাই 

পাওয়া যাবে, আধুনিক কালের রুচি যাকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে 
পারবে না । বিষ্ভাসাগর ১৮৫২ সালে লাল্লুজীর “বৈতাল পচ্চাসা'র যে 
নতুন সংস্করন প্রকাশ করেছিলেন তার ভূমিকার তিনি সংস্কৃতে লেখ! 
মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন, ৮0106 010 00130205100 6285008 

২৪. এই বই ছাপাতে খরচ হয়েছিল তিন শ' টাঁকা। ফোট উইলিয়ম কলেজের 
সেক্রেটাবী মার্শেল সায়েব একশ খানি কপি প্রত্যেকখানির দাম তিন টাকা ) 
কলেজের জন্য কিনে নিলে বিদ্যাসাগরের মুত্রণব্যয় সঙ্থুলান হয়। বাকি কপিগুপি 
বন্ধবান্ধবদের উপহার দিতেই ফুরিয়ে যায় । কাজেই প্রথম সংস্করণে এর থেকে 
বিদ্যাসাগরের বিশেষ কিছুই প্রাপ্তি ঘটে নি। ভ্রষ্টব্য-__চণ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ে র 
“বিষ্ভাসাগর+ ( পৃ. ১৬৭ )। 



্ বাংল! সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

917 81078620003 10 165 09919951610, 1১50 ০018 6159 
30186৮0৮ 001010565 01090100095 ৪/০০৩০০])6৪ 26 6159 01 

00101, 59256610765 1)019911706 01 01)119051005995) ৮/1)101) 

29 859 1010614] 17 61১9 15966045096 % 48015 ৪০. সে যাই 

হোক সবস অন্ববাদের গুণে “ব্তালপঞ্চবিংশতি, একদ! অতিশয় 

জনপ্রিরতাল। ভ করেছিল-__গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরেই সেজনপ্রিয়তা! 

অক্ষর ছিল। বাংল! গগ্যের বিবঙন ইতিহাসের দিক থেকেই “বেতাল- 

পপঃবিশতি' অধিকতর মূল্যবান, কারণ এই গ্রন্থেই সাহিত্যের গছ্যের 

প্রথম সাথক ব্যবহার লক্ষা করা গেছে। 

8. 

জন ক্লার্ক নামান সায়েবের 0৮18769০17৮ 1155607 ০ 
13677001101 £/85 ৮১০01 4,5///,9 7৮ 49১48 গ্রন্থের শেষ নয় 

অধায় (একাদশ--উনবিংশ অধ্যায়) অবলম্নে বিদ্যালাগর “বাংলার 

ইতিহস--দ্বিতীয় ভাগ" (১৮৪৮) রচনা করেন 1) এতে ১৭৫৬ সাল 
অথাৎ সিবাজের সিংহাসন লাভের পর থেকে শুরু করে ১৮৩৫ হ্রীঃ অব 

লর্ড বেন্টিক্কের শাসনকাল পর্ষন্ত মোট উনআশি বংসরের বাংলার 

ইতিহাস বণিত হয়েছে 0 মার্শম্ানের ইংরেজী গ্রন্থ দীর্ঘকাল ছাত্র- 

সমাজের পাঠ্যপুস্তক বলে পরিগণিত হয়েছিল, এ ছ।ডা স্টুয়ার্টের 
ইতিহাসও কিছু জনপ্রিয় ছিল । তবে মার্শম্যানের গ্রন্থ অধিকতর 

বিস্ত/রিত ও তথ্যবহ-_অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-অহমিক। বজিত নয় । বিদ্যা 

স।গরের সঙ্গে শ্ীরামপুরের মিশনারীদের, বিশেষতঃ মার্শম্যান সায়েবের 
বেশ গ্রীতিব সম্পক ছিল । মিশনারীদের প্রতি তার কোন বিরাগ ছিল 

না।২৫ 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র বাপারে মার্শম্যানের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। 

২৫. অনেক মিশনারীর সঙ্গে বিগ্ভাসাগরের বেশ সন্ভাব ছিল। বোস্টনের 
ইউনিটেরিম্বাল ত্রীস্টান লোসাইটির সন্ত পাদরি ডল সায়েব এদেশে এসে 
ধর্মতলায় 05০41 4১০ 5০০০1 খুলেছিলেন । বিদ্যাপাগর তাকে খুব ভালো- 
বানতেন, ভল সাহেবও বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন । ( বিহারীলাল 
লর্কার---বি্যাসাগর, পৃ. ৪৯৩) 



অন্বাদ ও অন্ুবাদমূলক রচনা ৩৩ 

মার্শনানের ইংরেজী গ্রন্থটি মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ বলে বিদ্যাসাগব এই 
গ্রন্থের কয়েকটা অন্যায় প্রায় অঙ্কবাদ করলেন । এর রচনার গুণে 

গ্রন্থটি ছাত্রসমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল । এই প্রসঙ্গে আর একটা! 
কৌতুহলজনক সংবাদ দেওয়া যেতে পারে । ৯৮৫ সালে ফোট 

উইলিরম কলেজের সেক্রেটারী মেজর জি. টি. মার্শেল বিগ্ভাসাগরের 
বাংলার ইতিহাস'-এর ইংরেজী অন্তবাদ টাকাটিগ্লনীসহ প্রকাশ করেন) 
গ্রন্থটির আখ্যাপত্র এইরূপ 2 এ %%5৫6 9 13675001 105100 ৪, 01099 

62159126101) 010 1978007 0//01,%76 19707977275, [361)0৮169 

৬918501) 0£ 61৮৮ 19092601091 2৫ ০)১7/772215 12 53697% ০ 

/96780015 ৮/1)101) 00001071709 6100 1190 8100. [07108099801 

(176 13710151) 19910100192), 261) 19605 4170 ০1১০7৮2100৭ 

135 11207 0. 71. 11 4757011, 96907:680% 2৮04. 10580711067 

9 61:69 4170৮ ৬৮1111%70. এর ভূমিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
বঙ্গ-সরকার ১৮৪৬ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য 

ছু'খানি বাংলা পাঠ্যপুস্তকর পুষ্ঠপোৰকতা করবার জন্য ছুটি বিষয় 
নির্দিষ্ট করে দেন_কোন পৌরাণিক বা! এতিহাসিক যুগের হিন্দু- 
রাজার বর্ণনা এবং ভারত বা বাংলাদেশের ইংরেজ রাজহকালীন 
ইতিহাস । “49009701051 6৮০ চ্চ0]]ে ০7০ -10761১979 

05 13৬58 010518012 9125710১ 75210619, 1360919, 12257701)2৮- 

10100917261” 109106 9 09081961018 ০6 1300099 ৮৮০ 430 621 

120,010192:5 00106810110 100070909০0? 13], ড1109,008016১ 

£50 138,00190 162108,51081106 ৪৬ 266 07088180101 01 0126 

[0০076109180 119,7191)1008188 £10186017 096 13910591181] 

000010791)97)09 005 1199 90 10:098999 0? 620০ 13010151) 

10010010107) 10132100851.” মার্শেল সায়েব মার্শম্যানের সম্মতিক্রমে 

বিগ্াসাগরের “বাঙ্গালার ইতিহাঁস'-এর ইংরেজী অন্বাদ করে নাম দেন 
44 98522549867. তিনি বাংলাভাষা বেশ ভালই জানতেন, 
বিস্তাসাগর-৩ 



৩৪ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

প্ুতর।ং ভার অন্ববাদ মূল গ্রন্থকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিল ।২৬ 

উপরন্ধ তিনি বিদেশী ছাত্রদের জন্ত এতে বাংলাদেশের পথঘাট, লোক- 
ভন, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সন্বন্ধেও কিছু কিছু টীকা যোগ করে 
দিয়েছেন । বিগ্তাসাগরের বাঙ্গালার ইতিহাস? শিক্ষাবিভাগের কর্ণ 

পধরণদের মধ্যেও কতটা খ্যাতিলাভ করেছিল-__এটাই তার বড় প্রমাণ । 

এর গ্ললপিত ভাষা ও পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিমার জন্য সে যুগের কেউ কেউ এর 
অনেকস্থল আবুত্তি করতে পারতেন |২৭ 

এ শ্রান্ত রচনার পর বিগ্ভাসাগরের নির্দেশ ও টপদেশে তার সেহভাজন 

পণ্ডিত রামগতি হ্যায়রন্ন মার্শমযা।নের ইংরেজী গ্রন্থের প্রথমাংশ অনুবাদ 

কনে পাঙ্গালার ইতিহাস - প্রথম ভাগ" (১৮৫৯ ) রচন। করেন | এতে 

তিনি“হিন্্র রাজাদিগের চরম।বস্থা অবধি নবাব আলিবদীখার অধিকার 
কাল পযন্ত” সংক্ষেপে বর্ণনা করেন । উক্ত পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের 
বিচ্াপনে তিনি মার্শন্যান ও স্টয়ার্টের নাম উল্লেখ করেছিলেন । 

বাংলার ইতিহাস পুনরুন্ধারের জন্ত বঙ্কিনচন্দ্র যেমন কৌতুহলী ছিলেন, 
বিগ্ঠ।সাগরও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতৃহলী ছিলেন, এ- 

বিষয়ে একখানি বিস্তারিত গ্রন্থ লিখবার জন্য বহু উপাদান সংগ্রহ 

করেছিলেন । তার বাক্তিগত গ্রন্থাগারে ভারত ও বাংলার ইতিহাস- 

সংক্রান্ত দেশীয় ও ইংরেজীভাষায় লেখা বনু গ্রস্থ ও তথ্য সংগৃহীত 

২৬. মার্শেশ যে বাংলা ভাষা বেশ ভালোই আয়ত্ত করেছিলেন তা তার উক্তি 

থেকেই বোঝা যাবে 2 তা 0010101০০০০ 171 0015 00061121005 

107০ ০০১17,(09 81৮০9 9. 91201106]) 09? 91959 2180; 2:0০07206 (01205100101) 

1010৭ 8100 (09 11101505806 65 79065 01065 61912001095 80 10109102010 

706০0112710155 91 059 192780550 11211591864 11000, (4 0122 19 

£21831--8৯1015০৩ ) 

২৭. জীবনচগিতকার চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধায় লিখেছেন, “আমরা বাল্যকাঁলে 

বিদ্যালয়ে এই পুস্তক পাঠ করিয়া! বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখনও 

তাহার সুমিষ্ট পদাবলীপূর্ণ স্থাননকল কঠস্থ আছে।” (“বিগ্ভাসাগর+, পৃ. ১৬৮ ) 



অনুবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচনা ৩৫ 

হয়েছিল।২৮ কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তার মনস্কামন! সিদ্ধ 
হল না । এজন্য তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও পরিচিত জনের কাছে নিত্যই 
ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।২৯ শেষজীবনে শয্যাগত হয়েও বাংলার তথা 
ভারতের ইতিহাস রচনার অভিলাষের কথা ভূলতে পারেন নি। সেই 
সময় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, “ভারতবর্ষের একখানি 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার সমস্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, কেবল শরীর 
ভাল নয় বলিয়া আজ কাল করিয়া বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে 1৮৩০ 

সে যুগে বাংলাভাষায় লেখা ছাত্রপাঠ্য বাংলার ইতিহাস বলতে 
প্রায় কোন গ্রন্থই ছিল না । রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিদ্যা- 

কল্পদ্রমে' রোম ও মিশর দেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হলেও তার ভাষা অত্যন্ত জড়তাগ্রন্ত, স্কুলপাঠ্য হওয়।র 

অনুপযোগী । ক্ষেত্রমোহন মুখে।পাধ্যায়ের থ্ৰীকদেশীয় ইতিহাস 
(১৮৩৩), ফেলিক্স কেরীর “ত্রিটনদেশীয় বিবরণসঞ্চয়” ( ১৮১৯-২০ ) 

মার্শন্যানের পুরা বৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ" (১৮৩৩), পিয়ার্সনের 'প্রাচীন 
ইতিহাসসমুচ্চয়” (১৮৩০ ) প্রস্ৃতি গ্রন্থগুলির সঙ্গে বাংলাদেশের ইতি- 
হাসের বড একটা যোগাযোগ ছিল না। কারণ এগুলি অন্তদেশের 

ইতিবৃত্ত । একমাত্র ক্ষেত্রমোহনকে বাদ দিলে, অন্য লেখকদের রচনা- 
ভঙ্গিনার জড়তার জন্য তাদের গ্রন্থ আদৌ জনপ্রিয় হয় নি। অবশ্য 

রাজ! রাজেক্্রল।ল মিত্র ণবিবিধার্থ সংগ্রহে" ভারতের রাজপুতকাহিনী 
(১৭৭৩ শকের.২য় সংখ্যা), চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ (এ সংখ্যা), ইস্ট 

ইগ্ডিয়1! কোম্পানী, সম্ট অশোক প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রামাণিক 

২৮. তীর গ্রন্থাগারে সিরাজদ্দোলা সংক্রান্ত এত তথা সংগৃহীত হয়েছিল যে, 
শ্রধু সেই উপাদান অবলম্বনেই বিহারীলাল সরকার 'ইংরেজের জয়” নামে 
একখানি গ্রন্থ িখেছিলেন ৷ (বিহারীলালের 'বিদ্ভানাগর” পৃ. ১৯৯) 

২৯, বিহারীলাল-_বিদ্যাসাগর (পৃ ১৯৯) 

৩০. চশ্তীচরণ-_বিগ্যাসাগর ( পৃ. ১৮৯ ) 



ংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

ধতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা! করেছিলেন | নীলমণি বসাকের “ভারতবর্ষের 

ইতিহাস" (১৮৫৭) স্কলপাঠ্য গ্রন্থ হলেও এতেই সবপ্রথম ভারতীয় 
দৃ্টিকোণ থেকে ভারতের হিন্দু, পাঠান ও মুঘল যুগের ইতিহাস 
আলোচন।র চেরা দেখা যায় । উক্ত ইতিহাসের প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে 

নালমণি বসাক যা পলেছিলেন বিদ্যাসাগরের অভিমতের সঙ্গে তার 

কোন বিরোপ নেই 2 "এই দেশের যে পুরাবৃন্ত আছে, তাহা ইংরাজী 
শাবাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবুন্ত প্রায় নাই। এই 

ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে 
ভাষ।ভ্তরিত, তাহ।তে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং 

তাহ! এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহ! পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, 

এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না । অধিকন্ত এই সকল পুস্তক 
বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এইজন্য তাহ! কো।ন পাঠশালাতে 
পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবধষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে 

পারে না, এবং ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত 
সংস্কার জন্মে যে, এদেশের ধম্মক্শমা সকলি মিথ্য। এবং হিন্দুর! পুর্বকালে 
অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্যদেশের ইতিহাস কণস্থ করিয়া। 
রাখে, কিন্ত জন্মভূনির কোন বিবরণ বলিতে পারে না ।” 
বিদ্যানাগর ফ্কলপাঠ্য পুস্তকের জন্যই মার্শম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ 
করেছিলেন বটে, কিন্তু ফোট উইলিয়ম কলেজের জন্য এই গ্রান্থের 

প্রথম পরিকল্পনা হয় )৩১ সে যাই হোক এর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিমা এত 
চমংকার যে, একে প্রায় মৌলিক গ্রন্থ বলেই মনে হয়)। কিন্ত কেউ কেউ 
প্রশ্ন তুলেছেন ( যথা বিহারীলাল সরকার ), বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের 

শ্বেতাঙ্গস্থলভ অ-ভারতীয় মনৌভাবকেও অবিকল গ্রহণ করেছেন কেন? 
উপরম্ত অন্ধকৃপহত্যা সম্বন্ধে তিনি নিঃস্পৃহভাবে মার্শম্যানের বিকৃত 

৩১, 0. 07 91509]1-4 07125 115 87801 (১199০৬ ), ইতিপুবে 

মাশালের সেই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। 
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ঘটনাই মেনে নিয়েছেন, তার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে কোন মন্তবা করেন 

নি। উনবিংশ শতাব্দীতে, এমন কি, এই শতাব্দীতেও অনেকে 

সিরাজের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান ৷ ইংরেজের শত্রু আমাদের মিত্র, 

এই সুত্রান্থসারে সিরাজকে ভাবাবেগের দৃষ্টিতে প্রায় শশীদের পর্যায়ে 
তুলে ধরা হয় । সে যুগে কেউ কেউ মনে করতেন, গবেষণার সাহায্যে 

মিরাজকে মার্শম্যানের আকা চিত্রেব বিপবীতভানবেও দাড় করানো 

যেতে পারে ।৩২ কিন্ত বিদ্যাসাগর সিরাজকে যে অতি অপদার্থ জঘন্য- 

চরিত্রের বাক্তি মনে করতেন তা তার “বাঙ্গালার ইতিহাস" এর 

“বিজ্ঞাপন” থেকেই জানা যার_-"এই পুস্তকে, অতি ছুর[চার নবাব 
দিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারো হণ অবধি, চিরম্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম 

বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্তবৃন্তাস্ত বপিত আছে ।” অবশ্য অন্ধকুপ- 

হত্যার অপরাধ থেকে তিনি সিরাজকে মুক্তি দিয়েছেন, “কিন্তু তিনি 
পরদিন--প্রাতঃকাল পধন্ত, এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। 

নে রাত্রিতে মেনাপতি নাণিকঠাদের হস্তে ছর্গের ভার অপিত ছিল; 
অতএব, তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।” সিরাজের নারীর প্রতি 

অত্যাচার ও ধনস-্পন্তির ওপর লোভ (পৃ. ২০৮), ৩৩ মূঢের মতো 

ক্রোধোন্মত্ততা (পু. ১১৩), অব্যবস্থিতচিত্ততা (পু. ১১৯), ছুদাস্ত 

প্রকৃতি (পৃ- ১১৯), নিষ্টরতা ও ন্বেচ্ছাচারিতা (পৃ. ১১৯) প্রভৃতি 
দোষগুলি বর্ণনায় তিনি মার্শম্যানকেই অনুসরণ করেছেন । মার্শম্যান 
সিরাজ “& 1000059706 07581” বলেছেন ; বিদ্যাসাগর 

বলেছেন “ন্বশংস রাক্ষস 1৮৩৪ অবশ্য ছু-এক স্থলে তিনি মার্শম্যানের 

৩২. বিহারীলাল সরকার _-বিদ্াসাগর ( পৃ- ১৯৯) 
৩৩, বন্ধনীর মধ্যে পৃষ্টান্ক গুলি এই গ্রন্থের পৃষ্ট।্ক। 

৩৪, সিরাজের একমাত্র বিদেশী ( ফরাসী) শুভাম্ধ্যাক্সী জা) লও বলতে বাধ্য 
হয়েছেন, “7105 01021200101 91191-00-020191) 25 1510066৫ 0০ 0০ 

006 016 005 09:30 6৮০1 1000 5/10...12৬619 0106 01610010150 2 006 

08005 0£ 91790-700-0590191).৮ (স্যার যহ্ুনাথ সরকার সম্পাদিত £8/5107) 

678627221৬০]. হা, 7. 469 ] থেকে উদ্ধৃত) 
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মন্তব্যের সঙ্গে কিছু নিজ মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন । মার্শম্যান লিখেছেন, 

গু])00 080 1১0 770 00900 01786 তি 9709, 150070087 8৪ 

0109 07 ৮০ 100091 11)00,0)0719 01897906618 92080176006 

1)9,615০8.৮” কিন্ত বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে আর একটি পংক্তি যোগ করে 

দিয়েছিলেন, “নন্দকুনার ছুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে ; কিন্তু, ইম্পি ও 

হেট্টিংস উহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহাতে সন্দেহ নাই |” 

ইতিপুবে হিন্দী থেকে বাংলা অনুবাদে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে 

দুঠাস্য দেয়া হয়েছে । ইংরেজী থেকে বাংলা অন্তবাদেও যে তিনি 

অলাধারণ কুশলী ছিলেন, এখানে মার্শন্যান ও তার রচন। পাশাপাশি 

রেখে তার প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে £ 

মাশমান 00100610525 1] 1189 0011 41 [1015 0000 2 10010, 

01051700907) [601 1908 05 1০90100010১ ৮101) 0181 000 ৮/1100%। 

1 ০%০]) 010 10 2017711 211, 110 ৮/10101) 10010010100 50191615 

05০৫4 [0০9 706 0017111)60. 11019 01015 50091] 01)911)061১ 016 

12101050219 (10130 81] 01297101062]. 01015090015 11) 

11) 100651 [1701011) 01 0170 5021. 018 00811 0116 91161 

9701186150৮] 0০0৬) 062. 01 [1)9 9001 3 2100. [01702110001, 

511141116 01 1115 10620 01 ০০৫105, 1380 17016 10901) (0 

09169110610 ; 2100 0005 2 [6 9001৫ € ১৮৫৬ সালের 

সংস্করণ থেকে উদ্ধত ) 

বিদ্যাসাগর-_ “তৎ্কালে দুর্গের মধো, ঈ"র্থে বার হাত, প্রাস্থে নয় হাত, 
এব্প এক গৃহ ছিল। বাধুসঞ্চাবের নিমিত্ত, এঁ গৃহের এক এক দিকে 
এক একমাত্র গবাক্ষ থাকে । ইংরেজেরা কলহকারী ছৃবৃন্ত 
সৈনিক দিগকে এ গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাহিতেন। নবাবের সেনাপতি, 
দারুণ গ্রীত্ঘকাঁলে, লমস্ত মুরোপীয় বন্দীদিগের এ কুঞ্জ গৃহে নিক্ষিপ্ত 
করিলেন-*এক এক জন করিয়? ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়! 
ভুতলশায়ী হইল । অবশিষ্ট বাক্তিরা শবরাঁশির উপর দীড়াইয়া, নিশ্বাস 
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আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েকজন জীবিত 

থাকিল।” ( বি. রচনাবলীর ১০৯-১১০ পৃষ্টা ) 
এ অন্থুবাদ মূলান্গ, অথচ মৌলিক রচনার লক্ষণযুক্ত । ইংরেজী থেকে 

অনুবাদেতিনি কতটা পারঙ্গম ছিলেন, তা তর 'ভ্রান্তিবিল।স" পড়লেই 

বোঝা যাবে । অথচ তিনি ভালো করে ইংরেজী শেখার প্রথম প্রয়ে'জন 

বোধ করেন ফোর্ট উইলিরম কলেজে সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণের 

পর। সেকালে গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শেখাবার কোন 

ব্যবস্থা ছিল না । এদিকে সংস্কৃত কলেজের দেবভাধান্ুরাগী ছাত্রগণও 

বাস্তন জগতে চলবার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রয়েজনীয়তা বোধ করতে 

লাগল । ১৮২৭ সালে এই ছাত্রের সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্বযেগ 
ল[ভ করল । অবশ্য ইংরেজী ভাষাশিক্ষা প্রবন্তিত হলেও এ-ভাষা তখনও 

অবশ্য-শিক্ষনীয় বিষয় হয় নি। ব্যাকরণশ্রেণী থেকে ছাত্রগণ ইচ্ছা! 

করলে ইংরেজী শ্রেনীতে ইংরেজী শিক্ষার জন্য যোগ দিতে পারত। 
বিদ্যাসাগর ১৮৩০ সালে ব্যাকরণের মুগ্ধবোধ শ্রেনীতে পড়তে পড়তে 
ইংরেজী ক্লাসে যোগ দিয়েছিলেন । ১৮৩৩-৩৪ শ্রীন্টাবের বাধিক 

পরীক্ষায় ইংরেজীর পঞ্চমশ্রেনীর ছাত্ররূপে তিনি পারিতোষিক পেয়ে- 

ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের কালে তিনি মোটামুটি ইংরেজী 
তান সংগ্রহ করেছিলেন, এবং সেই বয়সেই তিনি “বহুল পরিমাণে 

ইংরাজী ভাব ও ইংরাজী চিন্তার সংস্পর্শেশ ( চণ্তীচরণ _ পৃ. ৬৯) 

আসেন । ১৮৩৫ শ্রীল্টাব্দে সস্তৃত কলেজ থেকে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা 

তুলে দেওয়া! হয় । কিন্তু ১৮৩৯ শ্রীস্টান্দে উক্ত কলেজের ছাত্রের! পুনরায় 
ইংরেজী চালু করার জন্য সেক্রেটারী জি.টি. মার্শেলের নিকট আবেদন 
করেন, স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার নামও ছিল। সংস্কৃত 

কলেজ থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়া হলেও মাদ্রাসা থেকে কিন্তু ইংরেজী 
লুপ্ত হয় নি, বরং তার উন্নতিই হচ্ছিল। এইজন্য সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রের! সেক্রেটারীর নিকট এই মর্মেআবেদন করেন :“অতএব এইক্ষণে 

প্রার্থনা যে, অনুগ্রহপৃর্বক রীত্যন্থসারে আমারদিগের ইংরাজিতাষা- 
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ভ্যাসের অগ্রনতি প্রকাশ হয় ভাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কাধ্য ও 
শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া শৌক্ধিক কা।ধ্য নিববাহে সনর্থ হইতে পারি ।৮ 

এর ফলে ১৮৪১ সালে সক্গুত কলেজে আবার হংরেজা শিক্ষা প্রবতিত 

হর; কিন্ত এবাবেও এ বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয় নি। অতঃপর 
উদ্র-কলে ধর বিদাল।গর সংস্কুত কলেজের অন্যক্ষ হয়ে (১৮৫১) 

হংবেজা শিল্চার অপিকতর স্ুচ্চ ব্যণস্থা করেন--১৮৫৩ সাল থেকে 

রতিনতে। এবং নিরন।স্গভাবে ইংরেজা শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তিত হয় । এর 

পুরে ভিনি নিজের চেহায হরেজ। ভাব।র মোটামুটি জ্ঞান অজন করে- 

ঙিলেন । ফোট উহ্াদরম কশেঞে লেবেস্টাদ।রের পদে যোগ দিয়ে 

প্রয়ে। জনের অগরে।ণে তিনি হংরেজা ভাবা উত্তনরূপে আয়ন করবার 

জগ) ৮5% হলেন । ধসময় দণ্ড সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে 

সরে গেলে (১৮৫০ ) পিক্ষাপধিধদ বঙ্গায় সরক।রকে সেই পদে খিদ্যা- 

সাগরকে নিযুক্ত করতে সুপারিশ করলেন এবং তিনি যে ইংরেজা 
ভাব!য় বিচ্জ একথাও উ।রা জানালেন, “একদিকে তিনি ইংরেজী 

ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংক্কতশাপ্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত ।৮৩৫ 

যাই হোক বিদ্যাস।গর ফোটট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষকতা কাধে যোগ 

দিয়ে ইংরেজী শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন । পরবতীকালে ভারতীয় 

বাজনতির জনকম্থানীয় স্ুরেন্দ্রনাথের পিতা ডাঃ ছুর্গাচরণ বন্দ্োো- 

পাধ্যায়। নীলমাধল মুখোশাধায়, শ্বামাচরণ সরক।র, রানরতন 

মুখোপাধ্যায় রাজনারায়ণ গুপ্ত, আনন্দকৃষ্ণ বনু, অম্ুতলাল মিত্র 

এবং শ্্রীনীথ ঘোষের কাছে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজী 
ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। তার 

শিক্ষকেরা কেউ তার ছাত্রস্থানীয় কেউ-বা বন্ধু । ইংরেজী ভাষায় 

তিনি কতটা অভিজ্ঞ হয়েছিলেন, তার নান! প্রমাণ ইতস্তত; ছড়িয়ে 

৩৫. ব্রজেজ্জনাথ বন্দোপাধায়ের "শ্বরচন্্র বিদ্যানাগবে' (সাহিত্য-সাধক- 
চবিতমাপা ) এই হ্ৃপাবিশপজের অঙ্গবাদ উদ্ধৃত হয়েছে। পৃ. ২৮ 
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আছে । ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদেও তিনি বাংলা ভাষার মূল 

বেশিষ্ট্য বজার রাখবার জগ্য সচেষ্ট ছিলেন। একবার অক্ষয়কুন'র 

দত্তের ইংরেজী থেকে বাংলা অন্তবাদ পড়ে তিনি বলেছিলেন, "লেখা 
বেশ বটে * কিন্তু অন্রবাদের স্থানে স্থানে ইংরেজী ভাব আছে ।”5৬ 

এরপর তিনি অক্ষয়কুমারের বাংলা অনুবাদের ইংরেজী ভাব সংশোধন 

করে দিতেন । তিনি শেক্সপীয়রের নাটক অতান্ত নিগার সঙ্গে পড়ে" 

ছিলেন । শোভাবাজারের আনন্দকৃষ্ণ বন্ুর কাছে তিনি প্রতাহ রাত্রিতে 
শেঝসপীয়র পড়তে খেতেন ।৬৭ সুতরাং “বাঙ্গালার ইতিহাস" 

একখানি গ্রললিত অন্রবাদগ্রন্থ হবে তাতে আর সন্দেহ কি? তবু এ 

গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য গ্রন্, কোন মৌলিক রচন1 নর । এবং মৌলিক রচনা নয় 
বলে, তিনি মার্শম্যানের মূল গ্রন্থকে ঘনিষ্ট ভাবে অগ্ুসরণ করেছিলেন 

_-মবশ্য কোন কোন উপাদান ভিনি অন্ত স্থান থেকেও নিয়েছিলেন । 

উপরন্ত এটি পাঠাপুস্তক বলে ইতিহাস সম্পর্কে কোন বিতর্ক ব্যাপারের 
অবতারণ। তার অভিপ্রেত ছিল না। বিস্ত/(রিত আকারে ভারতবধঝের 

ইতিহাস রচনা করবেন বলে বিদ্যাসাগর অনেক উপাদান সংগ্রহ 

করেছিলেন | ছুঃখের বিষয় নানা কারণে, শারীরিক অন্ুস্থতার ভন্যাই, 

এ-কার্ষে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। যদি তিনি এই বিপুল 

পরিশ্রনসাধ্য কর্মে সকল হতেন তা হলে বাঙালীর লেখা একখানি 
মৌলিক ইতিহাস-গ্রন্থ বাওলীর গৌরব বৃদ্ধি করত, বাংলার ইতিহাস- 

সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হত। 

৩৬. বিচাঁনীলাল-_বিছ্ণাসাগর, পৃ ১২৪ 

৩. বিহারীলালের উক্ত গ্রন্থ (পৃ. ১২৩)ভ্রষ্টবা। ইংরেজী থেকে বাংলায় 

অনুবাদ করা যে কঠিন সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, “বাঙ্গালায় ইংবেজীর 
অবিকল অনবাঁদ করা অতাস্ত ত্বব্ধহ কর্ষ; ভাঁধাদ্বয়ের বীতি ও রচনা পরম্পর 

নিতান্ত বিপরীত ; এই নিমিত্ত অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও ঘত্রবান হইলেও 

অনুবাদ গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণা, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া 
'ধাকে 1” € 'জীবনচব্রিত'-এর বিজ্ঞাপন ) 
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৫. 

কালিদাসের প্রতি বিদ্াাসাগরের কী পরিমাণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, 
তব সংস্কৃত সাহিতাবিষয়ক পুস্তিকায় কালিদাসের গ্রন্থালোচনায় 

দেখা যাসে। সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে তার 

সম্পাদিত কালিদাসের কয়েকখানি গ্রন্থের সংবাদ নিলে । ১৮৫৩ 

সালের জুন মাসে তার সম্পাদিত “রঘুবংশম্* প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ 

সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় “অভিচ্তান-শকুম্তলম্-এর 

কাহিনীর অনলাদ--শকুনুল।' 1৬৮ এর পর তার সম্পাদনায় ১৮৬১ 

সালে 'কুনারসম্ভবমৃ, ১৮৬৯ সালে “মেঘদূতন' এবং ১৮৭১ সালে 

“অভিজ্ঞান-শকুম্লম্্-এর ভুমিকা যুক্ত স্ুসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত 

হালে বাঙালী পাঠক কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হবার সবুযোগ পেল। 

বিদাসাগরের মতে কালিদ।স শুধু ভারতবর্ষের নন, বিশ্বেরও সর্বশ্রেষ্ঠ 
কবি ও নাটাকার। তিনি বিশ্বাস করতেন, “মন্ুষ্যের ক্ষমতায় ইহা 
( শকুন্লা ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না 1” বস্তৃতঃ তার 

মতে কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুস্তল” “অলৌকিক পদার্থ” (এ. পৃ. ৩৬)। 
তিনি বাল্মীকির দোষ নির্দেশ করতেও কুষ্টিত হন নি,৩৯ কিন্ত 

কালিদাসকে তিনি “অদ্বিতীয় কবি” বলেছেন ।৪০ শকুস্তলার প্রথম 

ইংন্জৌ অন্তবাদক এশিয়াটি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম জোন্স 
কালিদাসকে শেক্স শীয়রের তুলা মনে করতেন । গ্যয়ঠের স্তুতিবাদ 
আমর! অন্থাত্র উল্লেখ করেছি । 

৩৮, ৫রক্গল লাইব্রেরীর তারিখ অন্ুপারে এ গ্রন্থ ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 
প্রকীশিত হয় । প্রথম সংক্করণের বিজ্ঞাপনে সংবৎ ১৯১১ আছে-__ছুম্তারিখের 
মধো সাঁমস্তা আছে । কিন্ধ বিহাবীলাল সরকার ভ্রমক্রমে ১৮৪৪ ত্ীঃ অ: (নই 
ভিলেঘর ) বা ১২৪৭ সালেব ৫ই অগ্রহায়ণ বলেছেন। (বিহারীলালের “বিছ্া- 
সাগর'ঃ ৪র্থ সং. পৃ, ২৭৪ ) 
৩৯. “বাল্ীকি কাকো পৌনকক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বর্ণন। প্রভৃতি 
কতিপয় গুরুতর দোষ আছে ।” ( খজজুপাঠ, ২য় ভাগ) 
৪০, ঝজুপাঠ, ৩য় ভাগ। 



অনুবাদ ও অন্থবাদমূলক রচনা ৪৩ 

অবশ্ট উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজী সাহিত্যের প্লীবনের যুগে 

শিক্ষিত বাঙালীর ঘরে ঘরে শেক্স পীয়রের গ্রন্থাবলী বিরাজ করত 1৪৯ 

কিস্ত কালিদাস সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষিতসমাঁজে সবত্র উচ্চ প্রশংসা 

প্রচলিত ছিল না । হেমচন্দ্র তো শেক্সপীয়রের প্রশস্তি গাইতে গিয়ে 
বলেছেন, “ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি”__ অর্থাৎ কালিদাস শুধু 

ভারতবর্ষের কবি, কিন্তু শেক্স পীয়র হলেন বিশ্বের কবি । এ বিষয়ে কৃষ্ণ- 
কমল ভট্রাচার্ধের সাক্ষ্য গৃহীত হতে পারে, “একদিন কালিদাস ও 

শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাহার (বিদ্যাসাগর ) সহিত আলাপ করিতে 

ছিলাম । বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, 

কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে 

চাহিতেন না। আমি হেমবাবুর “ভারতের কালিদাস জগতের তুমি? 

একথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও 

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র “শকুন্তলা, মিবন্দা এবং দেস্দিমেো নী” প্রবন্ধে ( “বিবিধ- প্রবন্ধ" 

১ম ) বলেছেন, “আমাদিগের ইচ্ছা ছিল ঘে, মিরন্দা-ফার্দিনন্দের এই প্রথম 
প্রণয়ালাপ, সমুদয় উদ্ধৃত করি, কিন্ত নিষ্য়োজন | সকলেরই ঘরে সেব্সাপীয়র 

আছে, সকলেই মূল গ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন ।” অমরন1থগ শচীনের 

( “রজনী”, ৩য় পরিচ্ছেদ ) পড়ার টেবিলে “সেক্সপীয়র গ্যালেরি? খাঁনা টেনে 

নিয়ে ছবিগুলির ব্যাখা! আরম্ভ করেছিলেন। বিগ্ানাগরও শেক্সপীয়বের ভক্ত 

ছিলেন । শোভাবাজারের আনন্দরুষ্ণের নিকট তিনি মনোযোগ দিয়ে শেক্স পীয়র 

পড়েছিলেন এবং অতিশীদ্্র শেক্সপীয়রের রসের মধ্যে অগাধ প্রবেশাধিকার 

লাভ করেছিলেন (বিহারীলাল সরকারের, “বিদ্যাস।গর'_ পৃ. ১২২-১২৩)। 

তার শেক্সপীয়র প্রীতির শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ০0772) ০1 £77075 অবলম্বনে লেখা 

ন্রান্তিবিলাস' । কেউ পরীক্ষায় সাফলা লাভ করলে তাকে বিগ্যাসাগণ 

প্রায়ই শেক্স পীয়রের গ্রস্থাবলী উপহার দিতেন । মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের রুতী 

ছাত্র যোগেন্দ্রন্দ্র বস্থকে এক সেট শেক্সপীয়র গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন । 

ংলার প্রথম মহিলা এম. এ, চন্্রমুখী বস্থকেও তিনি শেক পীয়র গ্রস্থাবলী 

উপহার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন । 



৭9 বাংলা সাহিত্যে বিছ্যাসাগর 

সলিলেন, “হেমবাবুর একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত 

জানে না” € “পুরাতন প্রসঙ্গঃ নতুন সংস্করণ, ১৩৭৩, পু" ২৯ )৪২। 

অপশ্য সঙ্কিনচন্দ্র শেক্সগীরর ও কালিদাসের তুলনা শেক্স পীয়রের ওপর 

আনিকতর গৌরব আনে।প করেছিলেন ।৪৩ তার কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ 

আনার ধিপবীত দিক থেকে বিচার শুরু করে কালিদাসকে বিদ্যাসাগরের 

মতোই সবোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন (প্রাচীন সাহিত্য'__ 

“শকুন্তলা” প্রবন্ধ ) এবং বন্িনচন্দ্রের মিরান্দা ও শকুস্তলা-সংক্াস্ত 

নতামতের পরোক্ষ প্রতিবাদ করে শকুন্থল! চরিত্রের অধিকতর 'প্রশংস। 

কারেন।**৭ বিদ্াসাগর শেক্সপীয়রের গৌরব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন 
না, কিন্ত কালিদ।সের সমগ্র নাট্যকাবা বিচার করে তাকে তিনি বিশ্বের 

সদরে সারন্বত সাপক বলে স্থির করেছিলেন । এ সনস্ত মতামতের 

৭১. একণ। ঠিক । স্বঘং হেমচন্দ্র সে কথ। স্বীক।র করে 'বুত্রমংহার"-এর ভূমি- 

কয় লিখেছিলেন, “বালাবধি আমি ইংরেজি ভাষা অভাস করিয়া আসিতেটি, 

এব" সংস্কৃত ভাসা অবগত নহি 1৮ ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি” তাপ 

লিনী-বসস্ত' এর (টেম্পেস্ট ) আখাপজে সংযোজিত হয়েছিল। 

৩, শকুষ্তুলা, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা” প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র শকুম্তলার চণিত্রকে 

দেস্দিমোনা-মিরন্দার তুলনায় অপকষ্ট বলেছেন। "গথেলো” এবং “অভিজ্ঞান- 

শবস্তলম্'-এর তুলনামূলক মালোচনায় তিনি একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে 
বলেছেন, “শেকস্পীয়রের এই নাটক সাগরব২, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন 

ইল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় শা।” 

"৯. উভয়ের সরলার প্রসঙ্গে বঙ্িমচন্দ্র মিবান্দাকে অধিকতর সরল এবং শকু- 

শলাকে কিঞ্চিৎ, ০০00151) বলেছেন । ববীন্দ্রনাথ তাঁবু উত্তরে বলেন, “বস্তত: 

শকুম্তলার সরলতা ম্বভাবগত এবং মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটন:গত | * শকুম্তল! 

খিবান্দার মতো স্থতন্্র নহে, শকুস্তলা তাহার চতুর্দিকের সহিত একাস্তভাবে 

বিজড়িত |” ছু" নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার পাল্লা 
শকুস্তলার দিকেই সুঁকেছে, “টেস্পেস্টে শক্তি, শকুস্তলায় শান্তি । টেস্পেস্টে 

নালর গ্বারা জয়, শকুন্তলাঘ মঙ্গলের ছারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অধপথে ছেদ, 
সশকুম্তলায় সম্পূর্ণতার অবসান ।” (প্রাচীন সাহিতা? ) 



অনুবাদ ও অন্বাদমূলক রচনা ৪৫ 

যুক্তিযুক্তত।র মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে, 
বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে ধারা কালিদাসকে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধাহ 
আসনে বপিরেছিলেন, তাদের মধ্যে বিদ্য( সাগর অগ্রগণ্য | সংস্কৃত 

সাহিত্যে তিনি ছিলেন শ্রুতকীতি। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধেওতনি 
অন্ত ছিলেন না। সুতরাং কালিদাস-সম্পফিত তার মতামত সে যুগের 
শিক্ষিত সনাজে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল । 

কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তল৷ নাটকের আখ্যানভাগকে বাংলা গদ্যে 

রূপান্তরিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্কেচের সীমা ছিল না। 

কারণ তার ধারণা, কালিদাসের এই অনর নাটককে ছবল প্রাদেশিক 

ভাষায় প্রকাশ করতে বাওয়া ছুঃসাহসিক কর্ম । তাই তিনি তার 

“শকুন্তলা” আখ্যানের ভূমিকায় ( “বিজ্ঞাপন” ) বিনীতভাবে বলেছেন, 

“বস্তুতঃ বাঙ্গ।লায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদ।সের 

ও অভিন্ন শকুন্তলের অবমানন| করিয়াছি । পাঠকবর্গ ! বিনীত বচনে 
আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের 

অভিচ্ঞ্ান শকুন্তলের উৎকধ পরীক্ষা না করেন ।” কিন্তু তার অনুদিত 
শকুন্তল(র আখ্যান পড়ে সে যুগের পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, এটি 

বিদ্যাসাগরের বিনয় মাত্র। তার অনুবাদে কালিদাসের অব্মানন। 

হয় নি (অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে তিনি কালিদাসের নাটকের 

কাহিনার বঙ্গান্তবাদ করেছিলেন) এ বিষয়ে তিনি হয়তো কিঞ্িৎ- 
পরিমাণে ল্যান্ব ভ্রাতা-ভগিনীর রচিত 42169 1707 +9/,2/59199276- 

এর ( ১৮০৭) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেনা ল্যান্েরা ভাই-বোনে 

শেক্স পীয়রের নাটকের গদ্য-আখ্যানে রূপ দিয়েছিলেন এবং মূলের রস 

যথাসম্ভব বজায় রাখবার চেষ্ট করেছিলেন । বিদ্যাসাগরের কৃতিহ এর 

চেয়ে কিছুমাত্র ন্যুন নয় । অবশ্য বিনয় প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, 
“ধাহার! অভিভ্ান শকুন্তল। পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ 
করিবেন, চমৎকারিস্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাহার! অনায়াসে 

তাহা বুঝিতে পারিবেন » এবং সংস্কতাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট 



৪৬ বাংলা সাহিত্যে বিগ্যাশাগর 

কালিদাস ও অভিজ্ঞান একুও্রলের এইরূপ পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে 
মনে, কতশত বার, আনায় তিরস্কার করিবেন” (শকুম্তলার' বিজ্ঞ/পন)। 
কিন্তু একথা স্বীক।রে বাবা নেই যে,সে যুগে বন্ছুপাঠক তার শকুন্তলা 

পড়েই কালিদাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেন, ধারা “সংস্কৃতাভিজ্ঞ' 

ছিলেন, তারাও বিদ্যাসাগরের আখ্যান পড়ে মূল নাটককে আরও 
স্রচারুভাবে বুঝতে পারতেন ।৪৫ বস্ত্তঃ শকুম্ভলর দ্বারাই তিনি 
পঠকমহলে বথার্থ গদাশিল্লী বলে খ্যাতি লাভ করোছিলেন__যদিও 

“শকুন্তলা 'র আগেই তার অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল 

৫শবেতাল পঞ্চবিংশতি ১৮৪৭, “বাঙ্গালার ইতিহ।স'_-১৮৪৮, "জীবন- 
চরিত'--১৮৪৯, “বোধোদয়'--১৮৫১১ পিংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 

স[হিত্যশাস্্ববিষরক প্রস্তাব--১৮৫৩ )। (কিন্ত যথার্থ সাহিত্যরস 
ও শিশিকৌশল সবপ্রথন “শকুন্তলা'য় প্রকাশিত হয়েছে । এ বিষয়ে 
তার এক জীবন।কার যথার্থ বলেছেন, “শকুন্তলার সমাগমে বাঙ্গালা 
সাহিতা এক অণুব নৃতন শ্রী ধারণ করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
কিশোরীর বালালীলার় যৌবনের নবোদগম দেখা দিল শকুস্তলায় 
তাহার লিপিচা হু, রচনামাধুর্ষ ও পদলালিত্য দর্শনে পাঠক মাত্রেই 
মোহিত হইয়া গেলেন এবং চারিদিকে তাহার প্রশংসা বিস্তৃত হইয়া 
পড়িল ।"১৬ 

এখন দেখা যাক, বিদ্যাসাগর কোন্ রীতিতে মূল নাটককে বাংল৷ 
কাহিনীতে রূপাস্তরিত করেছেন । নাটকের আখ্যানভাগকে গদ্যে বিবৃত 
করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং সাত অঙ্কে বিভক্ত 'অভিজ্ঞান- 
ুস্তলম্-এর ঘটনাসন্নিবেশকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। 
০০৯৮০৯০০০৮০ এপ পসিশসশীপা্পি তত শিশপশিশিশশিসিসি 

“এ অনুব।দের তুলনা নাই । অভিজ্ঞান-শকুস্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই 
রী বাঙ্গালা তেমনই মধুর। এককথায় বলি, অভিজ্ঞান শকুস্তলা পড়িয়া 
[হা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিযাছি।”-_-বিহ।রীলাল সরকা'র-__বিদ্তাসাগর, 
পৃ. ২৭৫ ) 

৬, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধায়__বিদ্াসাগর (১৮৯৫ ), পৃ. ১৬৯ 
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সংলাপ এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নাটকীয় কাহিনীকে গদা- 

বিবৃতির দ্বারা উপস্থাপিত করতে হলে বহু স্থলে স্বয়ং লেখককে 

প্রযোজকের ভূমিকা নিতে হয় । বিদ্যাসাগর অনেক স্থলে মূল সংলাপের 

অনেকটা বজায় রাখলেও বিবৃতির ধরনেই কাহিনীর ধারা অনুসরণ 
করেছেন । কিন্ত প্রত্যেক অস্কের ঘটনাকে প্রতোক পরিচ্ছেদে বিভক্ত 

করতে গদ্যকাহিনীতেও নাটকীয় সংবেগ অনেকটা রক্ষিত হয়েছে, এবং 

চরিত্রের বিকাশ ও রূপান্তর নাটকীয় হতে পেরেছে । অবশ্য মূল 
নাটককে বিদ্যাসাগর হুবহু নাটকীয় কাহিনীর আকারে পরিবেশন 

করেন নি। নাটকে যে কাহিনী শোভা পায়, অনেক সময়ে গদ্য- 

কাহিনীতে তার যৌক্তিকতা থাকে না । যেমন-_যূল নাটকের প্রারস্তে 
সুত্রধার ও নটীর সংলাপ ও বর্ণনা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন । 
তিনি ঘটনা গ্রন্থনেও নাটকের কোন কোন বর্ণনাকে বাদ দিয়েছেন, বা 

সংক্ষেপে সেরেছেন। যেখানে আদিরদে বর্ণনা ছিল, সেখানে তিনি 

সেগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন । ক।রণ শকুম্তল' ছাত্রদের 

পাঠ্যগ্রন্থ হবে, এই ছিল তার অভিলাব । 

প্রথম অস্কে শকুন্তল। অনস্্য়াকে নিজের বক্ষবন্ধন শিথিল করে দিতে 

অন্ররোধ করলে প্রিয়ংবদ! ঈষৎ ব্যঙ্চ্ছলেই বলল, “এখ পঞ্জর-ব্খার- 

ইন্তমং অন্তণো জোববণং গুঁবালহ” (নিজের যে-যৌবন পয়োধরযুগলকে 

স্কীত করে তুলছে তাকেই নিন্দে কর )। বিদ্যাসাগর এ আদিরসের 
পংক্তি একেবারে বাদ দিয়েছেন । অন্তরাল থেকে নবোচ্ছিন-যৌবনা 

শকুস্তলাকে দেখে ছুম্মন্ত যে-সমস্ত আদিরসের শ্লোক আওড়েছিলেন, 

বিদ্যাসাগর অনুবাদের সনয় তারও অনেকটা কেটেছে টে দিয়েছেন । 
তৃতীয় অস্কের শেবাংশে যেখানে সখীদ্ধয় রাজা ও শকুস্তলাকে নির্জন 
লতাবিতানে এক।কী রেখে চলে গেল, সেখানে কালিদাস নায়ক- 

নায়িকার প্রথম সমাগম বর্ণনা করতে গিয়ে যথেষ্ট সংযম রক্ষা করলেও 

আদিরসের আয়োজনকে নিতান্ত খাটো করতে পারেন নি । নির্জন 

লতাবিতানে উন্মন্ত ছুম্মন্ত শকুস্তলাকে আলিঙ্গনাদি করতে চাইলে 
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সঙ্কৃচিতা শকুন্তলা তাতে ঘোরতর অনিচ্ছা জানালেন এবং চলে যেতে 

চাহালেন। রাজ বললেন £ 

অপ্প্িক্হকেমলম্যা যাবত কু অন্যেব শবন্ত ষট পদেন। 

অপর পিপাসা মা তে সদ স্বন্দরি গৃহাতে বসোহস্য ॥ 

ভঘার্ড ভ্রমর অপরিক্ষত ( অচন্থিত) কোমল নবপ্রস্কুটিত কুস্থমের 
মকরন্দের দ্বারা তষ্চা মেটায় । ঠিক তেমনি, হে সুন্দরী, তোমার এ 

মক্ষত নপাপরেন ান্বাদে যঘঘধন আমার তপ্তি হবে, তখন তোমাকে 

ছেড়ে দেন । এই বলে রাজা "মুখনস্থাঃ সমুন্ননয়ি তুমিচ্ছতি, শকুম্তলা 

নাটোন পরিহবতি ।” বাঙ্জা শকুম্তলাব মুখ উচু করে চুম্বনের চেষ্টা 
করলেন, কিম্ক শকুন্তলা তাতে বাধা দিলেন । এই অংশের অন্রবাদ বিদ্যা- 
সাগর এইন্াবে কবোছেন £ 

“অনন্তর, রাজা, শকুন্তলাৰ চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাহার মুখ- 

কমল উচন্তাশিত করিলেন । শকুস্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হয়ঃ 
প।জ।|কে বাবার শিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ (বি. বং ২১ পুত 9৪) 

চতুর্থ অঙ্কের বিক্ষম্তকে সুপ্তোখিত শিষ্যের স্গতোক্তি এবং অনস্থ্যা ও 

প্রিয়বদার কথোপকথনেরমধা দিয়ে কালিদাস কাহিনীর গতি যে-ভাবে 

বর্ণনা করেছেন, বিছা সাগর সেখানে ঘটনাকে অতিশয় সংক্ষেপে দেরে- 

ছেন_-শুধু ঘটনাটিকেই বিবৃত করেছেন । পতিগ্রহে যাত্রার পুরে 

শকুম্তল[কে আশ্রম-তরুবাও অনেক মূল্যবান অঙঙ্কার-আ ভরণ দ্িল-- 
এ মলৌকিক বর্ণন! বিগ্যাসাগর সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, শুধু সংক্ষেপে 
বলেছেন, "অনন্থুয়া এবং প্রিয়ংবদা, যথাসম্ভব, বেশভৃষার সমাধান 

করিয়। দিছলিন” ( এ, পু" ৭৮ )। অলে:কিকতার প্রতি ভার যে বিশেষ 

আকধণ ছিল না--এ থেকেই তা বোঝা যাচ্ছে।৪৭ অবশ্য অলৌকিকত। 

যেখানে মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহারধ, সেখানে তিনি তা স্বীকার করে 
সপ নাস 

৪৭. দৈবপ্রভাবে ৬ঞ্গণের কাছ থেকে প্রান্ত অলঙ্কারের অলৌকিক কাহিনী 
বিষ্য(সাঁগর বর্জণ করেছিলেন বলে তার জীবনী কার বুক্ষণশীল মতাঁবলম্বী বিহানী- 

লাল লরকার বলেছেন, “শকুম্তলা যখন ছুণ্মস্তপুবে যাইবার উদ্ভোগ করেন, তখন 
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নিয়েছেন । মহষি কথ আশ্রমে ফিরে এসে দৈববাণীর দ্বারাই ছুম্মন্ত- 
শকুম্তলার বৃত্তান্ত জানতে পারেন । এখানে দৈববাণীর সহায়তা অপরি- 
হার, কাজেই বিদ্যাসাগর তা যথাযথ গ্রহণ করেছেন । কিন্তু শকুম্তভলার 

পতিগৃহে যাবার (চতুর্থ অঙ্ক ) সময় আকাশবাশীর কল্যাণ দান 
অপ্রাসঙ্গিক বোধে বিগ্ভাসাগর তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন । পঞ্চম 

অঙ্কের শেষে পুরোহিত প্রবেশ করে রাজাকে বিচিত্র বিম্ময়কর ঘটন! 
জানালেন__শকুম্ভল। কথ্থ-শিত্য দ্ধয়ের দ্বারা পরিত্যক্তা হয়ে বিলাপ করতে 

লাগলে “স্ত্রীংস্থানং চাপ সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যেনাং জ্োতিরেকং 

জগাম।” স্ত্রীলোকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট জ্যোতি শকুম্তলকে 
অপ সরতীর্থের দিকে নিয়ে গেল। রাজা বিস্মিত হলেও উদাসীনভাবে 

বললেন, “প্রাগণি সোহম্মাভিরর৫থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব । কিং বুথা তর্কে- 

শাদ্বিষ্যতে ।” আর ও বিষয়ের অন্ুসন্ধানের প্রয়োজন কি? পরেই তো 
আনি উপেক্ষা করেছি । বিগ্ভাসাগব এইভাবে এব অন্তবাদ করেছেন £ 

“পুরোহিত সহসা, রাজপমীপে আপিয়া, বিস্ময়োফুল্গলোচনে, আকুল 

বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! বড় এক অদ্তুতকাণ্ু হইয়া গেল। 
সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অগ্গরাতীর্থের নিকট, 
আপন অদৃষ্টের দৌধকীর্তন করিয়! উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে আরম্ত 

করিল, অমনি এক, জ্যোতি:পদার্থ শ্ত্রীবেশে সহসা আবিভূতি হুইয়া, 

তাহাকে সঙ্জিত করিবার জন্ত, কবি কালিদাস দেব-প্রদন্ত অলঙ্কারের স্টি 

করিয্াছেন। বিদ্যান্লাগর মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন । হিন্দুসন্তানের 

ইহা আক্ষেপের বিষয় নহে কি ?” (“বিদ্ভাসাগর» পৃ" ২৭৬ ) বিশেষ করে শুধু 

হিন্দুসন্তানের জন্য ভাববার লোক বিগ্াসাগর ছিলেন না । কঠোর বাস্তববাদী ও 

মানবতস্ত্রে দীক্ষিত বিগ্যাসাগর হিন্দুর আচাব-অন্ুষ্ঠানের প্রতি কিছু উদাসীন 

ছিলেন। “ব্রা্গণ্যমহিমা বা খধিশক্তি বুঝাইবার জন্য” কালিদাস এই ব্যাপারের 
পরিকল্পনা করেছিলেন কিন! বোঝা যাচ্ছে নাঁ। কিন্তু বিগ্ভাসাগর প্রয়োজনস্থলে 

যথাসাঁধা অলৌকিক ব্যাপার বর্জন করতে সঙ্কুচিত হতেন ন', এর থেকে তাষ্ট 

মূনে হচ্ছে। 

বিভ্ভাসাগর-৪ 
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তাহাকে লইয়া অন্তহিত হইল । বাজ! কহিলেন, মহাশয় ! যাহা 

প্রত্যাখ্যাত হইয়ছে, সে বিষয়ের আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই ।” 

(বি. র. ২য়, পৃ. ৮৮) 

এই অংশ ম্বীকার না করলে শকুম্তলার কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রসর 

হতে পারে না, কাজেই এই অলৌকিক ব্যাপার বিছ্য।সাগর বাদ দিতে 
পারেন নি। কিন্তু ্ট অঙ্কের ছুটি প্রধান অলৌকিক ব্যাপার তিনি 
সম্পূর্ণ এডিয়ে গেছেন । আকাশষানে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত সান্ুমতী 

অপসরার চরিত্র ও সংলাপ তিনি “শকুন্তলা'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একেবারে 
বর্জন করেছেন । আর একস্থানে আছে, ছদ্মবেশী মাতলি বিদৃষককে ধরে 
পীডন করতে লাগল, এবং বিদুষকের আর্তনাদে রাজা ব্যক্তিগত শেক 

ও অনুতাপ পরিত্যাগ করে অততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলেন । 
বিদ্যাসাগর এই আকম্মিক ও অতিনাটকীয় ঘটনাও বাদ দিয়েছেন, 
শুধু সিদ্ধান্তটুকু এইভাবে জানিয়েছেন, “এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে 
বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত, পুনরায়, শকুস্তলা-সংক্রাস্ত 
কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলি, 

দেবরথ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন” ( বি, র, ২য়, পৃ. ৯৩)। 

ছুম্মন্ত যখন (৭ম অঙ্ক ) নিজ পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করলেন, তখন 

তিনিই যে সে বালকের পিতা, এইটি ইঙ্গিতে বোঝাবার জন্য কালিদাস 

বালকের হাতে-ববাধা রাখীর উল্লেখ করেছেন । এ রাখী হাত থেকে 

খুলে পড়লে, বাপ-ম। ছাড়া আর যে-কেউ সে রাখী ছ্োবে তাকেই 
এ রাখী সাপ হয়ে দংশন করবে। কিন্তু ভরতের হাত থেকে রাখী 
পড়ে গেলে এবং দুম্মস্ত ছুলেও রাখীর কোন পরিবর্তন হল না। এতে 
হুম্ন্ত ও তাপসীর৷ বুঝতে পারলেন, এ বালক ছুম্মস্তেরই আত্মন্ধ । এই 
নাটকীয় অলৌকিক কৌশল বিদ্যাসাগর অপ্রয়োজনীয় মনে করে 
পরিত্যাগ করেছেন। 

নাটককে কাহিনী আকারে রূপায়িত করতে গিয়ে বিষ্তাসাগরকে 
কোন কোন স্থলে মূল নাটকের অনেক কবিত্বময় অংশ পরিত্যাগ 
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করতে হয়েছে । আক্ষরিক অথচ সাহিত্যরসসমূদ্ধ অনুবাদ হিসেবে 
নিয়লিখিত ছত্রগুলি অপৃব হয়েছে £ 

মূল__ভোঃ ভোঃ সন্গিহিতান্তপোবনতরব__ 
পাতুং ন প্রথমং বাবস্ততি জলং যুদ্মাম্থপীতেষু 
য৷ নাদত্তে প্রিয়মগ্ডনাপি ভবতাং ন্সেছেন যা পল্লবম্। 

আছে বঃ কক্থমপ্রস্থতি-সময়ে যস্তাঁঃ ভবত্যুত্সবঃ 

সেয়ং যাতি শকুম্তল] পতিগৃহং সর্বৈরন্তজ্ঞায়তাম্॥ ( ৪র্থ অস্ক) 

অনুবাদ -_“এই বলিয়া তপোবনতরুদ্দিগকে সপ্বোধন করিয়া কহিলেন। 

হে সন্নিহিত তরুগণ ! যিনি, তোমাদের জল মেচন ন! করিয়া, কদাচ 

জলপান করিতেন ন1; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্রেহবশতঃ, কদাচ 
তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুস্ম প্রসবের সময় 

উপস্থিত হইলে, ধাহার আনন্দের সীম! থাকিত না; অদ্য সেই শকু- 

স্তল! পতিগৃহে যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন কর।” 

(বি. রং ২য়, পৃ. ৭৮) 
আর একটি দৃষ্টাস্ত- 

মূল-__ আলক্ষ্য-দস্ত-মুকুলাননিমিত্ব-_ 

হাসৈরব্যক্ত-বর্ণ-রমণীয়-বচঃপ্রবৃ্ীন্। 
অস্কাশ্রয়-প্রণকিনভ্তনয়ান বহস্তো 

ধন্যাস্তদঙ্গরজসা মলিনীভবস্তি ॥ (৭ম অন্ক) 

অন্থবাদ_-“আহা ! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন 

ইহার মুখচুম্বন করে; হাশ্ত করিলে, যখন ইহার মুখমধ্ো, অধ 
বিনিরগত কুন্দসন্সিভ দস্তগুলি অবলোকন করে ; যখন ইহার ম্বহু মধুর 

আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে , তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি 

অনির্বচনীয়্ প্রীতি প্রাপ্ত হয় ।” 
(বি. র. ২য়, পৃ. ৯৬) 

এখানে অনুবাদ অনেকটা ভাবান্ুবাদ ধরনের হয়েছে, কিন্ত মূল ছেড়ে 
বেশীদূর অগ্রনর হয় নি। বিদ্যাসাগর অন্ুবাদের বহুস্থলে সুখের ভাষা 
ও রল বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন । প্রয়োজনস্থলে 

আলঙ্কারিক শব্দপ্রয়োগেও কুষ্টিত হন নি। 
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শকুম্তলার অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথ। উল্লেখ করে আমরা এই 
প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব । মূল নাটকের স্ত্রী বিদূষক, রাজশ্যালক, রক্ষিদ্ধয় 
এবং ধীবরের প্রাকৃত বাক্যের অনুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব 

চলতি ও হালক। শব্দ ব্যবহার করেছেন । একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক £ 

মুল নাটক-_ 

গৌতমী-( শকুন্তলামুপেত্য ) জাদে অবি লহুসস্তাবাই দে অঙ্গাই। 
শকুম্তল!-_অখি মে বিসেসো। 

গৌতমী_-ইমিণা দস্ভোদএণ নিবাবাহং এবব দে শরীরং ছোহিই। 

অন্থবাদ “বাছা! শুণিলাম, আজ তোমার বড় অন্থথ হয়েছিল; এখন 

কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুম্তলা কহিলেন, হ| পিসি? 

আজ বড় অন্থথ হয়েছিশ ; এখন অনেক ভাল আছি । তখন গৌতমী, 
কমগুলু হইতে শান্তিঙ্ল লইয়া, শকুন্তলার সর্শরীরে সেচন করিয়! 
কহিলেন, বাছা! স্থস্থ শরীরে চির-জীবিনী হয়ে থাক |” (বি, র. ২য়, 

পৃ ৭৫) 

মূল নাটকের রক্ষী, নগরপাল ও ধীবরের সংলাপ মাগধী প্রাক্কতে রচিত 
হয়েছে৷ বিদ্যানাগরও ষষ্ট পরিচ্ছেদে এই সমস্ত সাধারণ লোকের 
সংলাপের ঢংটা সাধুভাষায় রাখলেও ভঙ্গিমাটি চলতি ভাষার অনুরূপ 
করেছেন । যথা £ 

মূল নাটক-__ 

রক্ষিণৌ--( তাড়য়িত্বা) অল কুস্তিলঅ1 কহেহি, কহিং তুএ এশে 
মপিদদ্ধণুক্ষি্-লামঞ্চেএ লাঅকীএ অঙ্গুলীঅএ শমাশাদিএ | 

পুরুষ:-_(ভীতি-নাটিতকেন)পশীদস্তে ভাবমিশ শে । অহকে ন এরিশ- 
কম্মকালী । | 

প্রথম:--কিং কৃখু শোহণে বন্ধণে ত্তি কলিঅ রুগ্রা পড়িগ গে দিশ্লে। 

পুকষঃ-শুণহ দাণিং অহকে শক্কাবদালত্তম্তলবাশী ধীবলে। 

দ্বিভীম্নঃ-_পাউচ্চলা, কি অন্দেহিং জাদী পুচ্ছিদ্বে। (ষ্ঠ অস্ক) 
অছুযাদ--'নগরপাপ আসিয়া ধীবৰ্কে পিছমোড়। করিয়। বাধিল, 
এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেট? চোর ! তুই এ অন্রীয় কোথায়, পাইলি 
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বল্? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল 

কহিল, তুই বেটা ঘর্দি চোর নহিস, এ অঙ্ুরীয় কেমন'করিয়। পাইলি? 
যদি চুরি করিল নাই,রাজা কি, স্ত্রাঙ্ধণ দেখিয়া, তোরে দান করিয়া 

ছেন? এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে চৌকিদার 
ধীবরকে প্রহার করিতে আরভ্র করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকি- 
দার! আমি চোর নহি। আমায় মার কেন, আমি কেমন করিয়া, 

এই আওটি পাইলাম, বলিতেছি ।এই বপিয়া সে কহিল, আমি ধীবর- 

জাতি। মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়1, জীবিকা নির্বাহ করি । নগর- 

পাল, শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়! কছিল, মর্ বেটা, অমি তোর জাতি- 

কুল জিজ্ঞামিতেছি নাকি ?” (বি. র. ২য়. পৃ. ৮৮-৮৯ ) 

কিছু কিছু বাগভঙ্ষিতেও বিদ্যাসাগর মূলের অনুরূপ তীক্ষ এবং 

লঘুরীতি ব্যবহার করেছেন । যেমন, বিদূষকের রসিকতাপুর্ণ উক্তি, 
“এস দাণিং অনুৃউলাদে অভ্তথশ1”__এর বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ-_ মন্দ 
কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত ।” আরও কিছু দৃষ্টান্ত £ 

১, বিদূষক__তিপঙ্ক বিঅ অন্তরালে চিটুঠ। 
অনুঃ_ কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক । 

২, সথ্যৌ--পিণেহো পাবসঙ্কী | 

অ্গঃ--ল্সেহের ম্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ই আশঙ্কা! করিয়া! থাকে । 

৩, দ্বিতীয়া তাপনী-_এষ! কৃথু কেসরিপী তুমং লঙ্ঘেই জই সে পুত্তমং ৭ 

মুঞ্চেশি। রর | 

অন্ুঃ__আর যদি তুমি উহাৰে ছাড়িয়া! না দাও, সিংহী তোমারে জব 
করিবেক। 

যাই হোক এখানে সংক্ষেপে মূলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের 
তুলনা দিয়ে দেখা গেল, এ রকম নুললিত গদ্য রচনা তার আগে 

আদৌ চোখে পড়ে না। এ বিষয়ে বঙ্িমচন্দ্রের মন্তব্য খুব যুক্তি- 
সঙ্গত £ 

“এই সংস্কভাঙগ্লারিনী ভাব! প্রথম মহাত্ঘ! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাবা 



৫৪ বাংলা সাহিত্যে বিগ্যাাগর 

লংস্কতানসারিণী হইলেও তত ছুর্বোধা নহে । বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর 

মহাশয়ের ভাষা] অতি হমধুর ও মনোহর । ঠাহার পুবে কেহই এন্প 

সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ 
শাবে নাই |” বঙ্ষিমরচনাবলী, বস্কিম-শতবাহিক সংস্করণ ; বিবিধখণ্ড, 

পৃ. ১৪২ 

এর পর বিদ্যাসাগর “সীতার বনবান'-এর ভাষায় কিছু গুরুভার বাক্- 

রীতি ব্যবহার করেছিলেন ; কিন্তু “শকুস্তলা'র ভাষা! আখ্যানের আদর্শ- 
ভাষা হিলেবে গৃহীত হয়েছে । এর বেশ কিছুকাল পরে বস্কিমচক্দ্রের 

“ছুশেশিনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল । এ উপন্যাসের কাহিনীর 

রস অদ্ভুত ও চিন্তাক্ষাী হলেও এর ভাষার কোথাও কোথাও জড় রয়ে 

গেছে । সেদিক থেকে শকুস্তলা"র গণ্য প্রায় অনুকরণীয় হয়েছে, এবং 

পরবর্তী কালের ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। 'শকুন্তলা'র 
কয়েক বছর পূর্বে তিনি 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ ) লিখেছিলেন । 
তার ভাষার তুলনায় 'শকুম্তলা'র ভাব! যেমন স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তেমনই 
মূলানুগ হয়েও সরস ও স্বাধীন ধরনের রূপ ধরেছে। তাই 
বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেও মাজ “শকুস্তলা” থেকে 

কথাসাহিত্যের রস উপলব্ধি করতে পেরেছিল । রবীন্দ্রনাথ যেমন 
মহাকবি কালিদাসকে রসের দৃষ্টিতে বিচার করে মহাকবিকে বাঙালীর 
কাছে নতুন মহিমায় তুলে ধরেছেন (প্রাচীন সাহিত্য”), বিদ্যাসাগরও 

তেমনি সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ বাঙালী পাঠককে কালিদাসের অভিজ্ঞ(ন- 
শকুম্তলের রমসোপভোগে সাহায্য করেছিলেন । “শকুস্তলা"র গদ্য- 

আখ্যানের দ্বারা আধুনিক যুগে কালিদাস-সাহিত্য প্রচারে তার দান 
অন্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। | 

ঙ. 
একথ! অনন্বীকার্ধ যে, মধুস্দন ও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বিশুদ্ধ সারব্বত 
ইচ্ছার বশবর্তী ছয়ে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, বিষ্ঠাসাগরের 
পাহিত্যক্ষেতে আবির্ভীব ঠিক সে ধরনের ছিল না । তার অপ্রকাশিত 



ছনুবাদ ও অন্কবাফষূলক বচনা ৫8 

গ্রস্থ “বান্থদেবচরিত' থেকে শুরু করে প্রায় সমস্ত রচনাই, ( বোধ হয় 
“ভ্রাস্তিবিলাস”, প্রভাবতী সম্ভাষণ” ও “বিষ্ভাসাগর চরিত” রচনার 

পশ্চাতে কোনও প্রকার উদ্দেশ্য ছিল না) হয় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরূপে, আর 
না হয়, বিধবাবিবাহ-প্রচার এবং বহুবিবাহ-নিরোধক প্রচার-পুস্তিকা- 
রূপেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে । ফলে পাঠ্যগ্রন্থের ক্ষুধা মেটানোর 
জন্য বহ্ুস্থলে তাকে অনুবাদের আশ্রয় নিতে হয়েছে-যদিও সে অনুবাদ 

মূলের মতোই মৌপিক গৌরব লাভ করেছে । কর্মঘোগী মহাপুরুষ শুধু 
কর্মের দাসত্ব করেছিলেন, সাহিত্যের আনন্দলাভ ও রঙ্গবিতরণ তার 

উদ্দেশ্য ছিল না । নিছক সাহিত্যচর্চা ও “রসচর্ধশা”তার মতো উপযোগ- 

বাদী মানবপ্রেমিকের কাছে অলস মানসিক বিলাস (কবিগুরুর ভাষায় 

“অকাজের কাজ যত আলন্তের সহস্র সঞ্চয়” ) বলেই মনে হয়েছিল । 
এখানে তার সঙ্গে রামমোহনের সাহিত্য প্রচেষ্টার বেশ নিল আছে। 

রামমোহনও মূলতঃ প্রচারক ছিলেন ; ধর্ম ও সমাজঘটিত বাদ-প্রতিবাদ, 
বিচারবিসশ্লেষণ, পরমত খগ্তন ও স্বনত প্রতিষ্ঠই ছিপ তার প্রধান 
উদ্দেশ্য ৷ নানা কর্মে ও দ্বন্দে অহরহ নিমগ্রচিন্ত রামমোহন বাংল! গগ্ভকে 
বিতর্ক ও সিদ্ধান্তে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রয়োগ করে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
চত্বর থেকে এ ভাষার গদ্যরীতিকে উদ্ধার করেছিলেন । কিন্তু বিদ্যা- 

সাগর পাঠ্যপুস্তক লিখলেও, মূলতঃ ছিলেন শিল্পী ;ঠার অজ্ঞাতসারেই 
পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ-গ্রন্থে ব্যক্তিস্পর্শঙনিত পারিপাট্য ও 

শ্রীাদ সঞ্চারিত হয়েছে_রামমোহনেক্স গদ্যে যার একাস্ত অভাব । 

অর্থাৎ একথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে, ধারা বিদ্যাসাগরের পুধে গদ্য 
রচন। করেছিলেন, তারা বস্ত্র ও ভাবের দিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন । 

কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যে তদতিরিক্ত শিল্পপ্রী, হুর, ছন্দ রং ও রস ফুটে 
উঠল । তার পূর্ববর্তী লেখকেরা শুধুই গদ্যলেখক, বিদ্যাসাগর হলেন 
গদ্যশিল্পী | প্রকাশডঙ্গিনাই সাহিত্যের মুল রহস্য একথা বিদ্যাসাগর 

জানতেন, আর প্রকাশতঙ্গিমা মূলতঃ ব্যক্কি-আশ্রয়ী ; লেখকের মানসিক 

প্রবণতা, “ইডিওসিনক্র্যাসি', ভার সুক্ষ ব্যক্তিত্ব সাহিত্যের প্রকাশ 



৫৬ বাংল। লাহিত্যে, বিদ্যাসাগর 

বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তিক বৈচিত্র্য দান করে। বাংলা গন্য সেই ব্যক্তিত্ব ব৷ 

চরিত্র প্রথম ফুটে উঠল বিদ্যাসাগরের রচনায়-_ত। সে পাঠ্যপুস্তকই 
হোক, আর প্রচার-পুক্তিকাই হোক । তার সেই শিল্পীপ্রতিভা আমরা 

তার অনেক গ্রন্থে দেখতে পাব। 

/১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে (সংবৎ ১৯১৬, ১লা মাঘ) বিষ্ভাসাগরের, 
“মহাভারত' (উপক্রমণিক। ভাগ) প্রকাশিত হয় । এর চার বছর আগে 

তার “কথামালা (১৮৫৬) ও “চরিতাঁবলী” (১৮৫৬) প্রকাশিত হয়েছিল । 
তার চার বছর পরে মহাভারতের উপক্রমণিক1 প্রকাশিত হল । এই 

॥ চার বছরের মধ্যে শুধু “শিশুপালবধ” (১৮৫৭ ) এবং “সর্ধদর্শন-সংগ্রহ" 
(১৮৫৩-৫৮) তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় । এই চার বৎসরে ভার 
অন্ত কোন বাংলা গ্রন্থ শ্রকাশিত না হওয়ার কারণ, এই সময়ে তিনি 

বিধবাবিবাহ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, নান! দিক থেকে 

মানসিক গীড়নও ভোগ করছিলেন । বোধহয় এই সমস্ত কারণে তার 

রচনায় কিছু ভাটা পড়েছিল । 

“মহাভারত”-এর ( উপক্রমণিকা ) বিজ্ঞাপনে তিনি অনেক জ্ঞাতব্য 
তথ্য দিয়েছিলেন | তাতে দেখা যাচ্ছে, তত্ববোধিনী সভার কর্তৃপক্ষের 
অন্থরোধে তিনি মূল মহাভারতকে বাংলা গছ্ে অনুবাদে প্রস্ত্রত হন । 

লিপিকর প্রমাদে বা অন্কাতকুলশীল কবিষশংপ্রার্থীদের লেখনীকগুয়নের 
জন্য সংস্কৃতি মহাভারতের অনেক শব ও ছত্রের সহজ অর্থ হয় না, অনেক 

স্থলে অর্থের অসঙ্গতি টাকাকারদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছে । নেই 
অসঙ্গতিকে “ব্যাসকৃট'-এর আড়ালে বৃদ্ধ কষ্দৈপায়নের স্বন্ধে সব সময়ে 
চাপিয়ে দেওয়া যায় না। ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত সংস্কৃত 

মহাভারতের এক পুঁির সঙ্গে অন্ত পুখির বহ্ছস্ছলে শুধু শব্দের 
গরমিল নেই, অধ্যায়-সংখ্যারও ইতরবিশেষ আছে। বিদ্ভাসাগর যে 
কংস্কত মহাভারত থেকে অনুবাদ করেছিলেন, 'তার আদিপর্ধে ৬২টি 
অধ্যায় ছিল। কিন্ত অধুনা গবেষকগণ মহাভারতের যে ০০770১081৮6 
&93 প্রকাশ. করেছেন, তাতে অধ্যায়-সংখ্যা কিছু কম। পঞ্চিত 



'অনুবান্ধ ও অস্থবান্মূলক রচনা ৫৭. 

হরিদাস সিন্ধাস্তবাগীশের সংস্করণেরও অধ্যায়-সংখ্যা কম। সুতরাং 

মহাভারতের কোন্ পুঁধির পাঠ বিশুদ্ধ তা নিয়ে দীর্ঘকাল তর্ক 
চন্সতে পারে। কিন্ত তাতে অন্থবাদকের বিড়ম্বনার অস্ত থাকে না। 
তাই এর অন্ুবাদপ্রসঙ্গে বিদ্ভাসাগর মন্তব্য করেছিলেন, “ফলতঃ নান! 
কারণ বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয় |” তিনি 

স্পষ্টতঃ পাঠককে বলেছেন, “মূলের সহিত এঁক্য করিয়। দেখিলে অনেক 

স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্যনিষ্ঠ বৈলক্ষপ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার সংশয় 
নাই । মূল গ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, সহজে অর্থবোধ ও 

তাৎপর্ষগ্রহ হওয়া হূর্ঘট । সেই সকল স্থল, অনুধাবন করিয়া, অথবা 
'টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া, পূর্বাপর যেরূপ বোধ হইয়াছিল, 
তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে” ( বিজ্ঞাপন )। 

তত্ববোধিনী সভা ও তত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে বিদ্ভাসাগরের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কছিল। তত্ববোধিনীর প্রবন্ধনির্বাচক-ক মিটার তিনিছিলেনউৎসাহী 
সদস্য । অক্ষয়কুমার দত্ত এবং আরও অনেক গগ্ভলেখকের লেখা তিনি 

সংশোধন করে দিলে তবে তা তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হতে 
পারত । তিনি তন্ববোধিনী সভার শেষ ছু' বৎসর উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
সম্পাদক হয়েছিলেন । তার প্রবন্ধাদি তত্ববোধিনী পত্রিকায় নিয়মিত 
প্রকাশিত হত । বিধবাবিবাহ-ব্ষিয়ক তার প্রথম পুস্তিকার সংক্ষিপুসার 
প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায় (ফাস্কন, ১৭৭৬ শক); দ্বিভীয় প্রস্তাবের 
উপক্রমভাগও তত্ববোধিনীতে মুকিত হয়েছিল ।৪৮ 

৪৮, ১৭৮* শকাষ্ের মাঘ সংখ্যার তববোধিনীতে এই বর্ষে বিজাপন ছিল, 

“তত্ব বোধিনী সভার সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে, এ নিমিত্ত সকলকে জানান 
যাইতেছে যে, অতঃপর ধাহাদের সভায় কোন পত্র লিখিবান্ন প্রয়োজন হইবেক, 
তাহার] নিযলিখিত প্রকারে শিরোনাম! দিয়া লিখিবেন । ঈশ্বরচজ্জ বিদ্যাসাগর 
তত্ববোধিনী সভার সম্পাদক । কলিকাত]1” তিনি ১০৪৮-৫৯ এই ছুই বৎসর 

তন্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। তার সম্পাদক থাকার সময়ে সত্যদের 
ক্্িগ্রায়াক্ছলায়ে ১৭৮১ শকের জ্যেষ্ঠ মালে ততবোধিনী সভা বিলুপ্চ হয় এবং এই 



৫৮ বাংল! নাহিতহো বিভাসাগক 

তত্ববোধিনী সভার সম্পাদনাভার গ্রহণ করার অনেক পুর থেকেই 
“তত্ববোধিনী পত্তিকা"র সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিপ । সুতরাং তিনি 
তত্ববোধিনী সভার নির্দেশে মূল মহাভারতের অনুবাদে হস্তক্ষেপ 
করলেন ১৭৭০ শকাবে (১৮৪৮) | মহাভারতের উপক্রমণিকা ১৭৭০ 

থেকে ১৭৭৪ শকাব্দ পর্যন্ত তত্ববোধিনী পত্রিকায়, কখনও প্রতিমাসে, 
কখন৪ বা ছ-এক মাস অন্তর অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে । 
১৭৭* শকের (১৮৪৮) ফাক্কুন মাস থেকে ১৭৭৪ শকাবের (১৮৫২) 

চৈব্রনাস পর্ধন্ত এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় । এর মধ্যে ১৭৭১ শকাব্দের 
কান্তিক, মাঘ, ফাল্কন, ১৭৭২ শকাব্দের বৈশাখ, জোষ্ঠ, আশ্বিন-পৌব, 
১৭৭৩ শকাব্দের মষাট-কান্তিক, মাঘ এবং ১৭৭৪ শকান্দের আষাঢ় ও 

আশ্বিন-ফান্ধন সংখ্যায় মহাভারতের কোন অংশ মুদ্রিত হয় নি। “তত্ব- 
বোধিনীপত্রিকা"য় প্রকাশের সময় এর নাম ছিল “মহাভারত _আদিপবর?। 

কিন্ত গ্রস্থাকারে প্রকাশের সময় এর নাম দেওয়া হয় “মহাভারত 

( উপক্রমণিকা )। এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, “মহাভারতে 

নির্দেশে আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আন্তীক পর্ব অবধি, কেহ 

প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সম্পত্তি ব্রাঙ্ষদমাজে অপিত হয় । স্থৃতরাং বিদ্যাসাগর তত্ব- 
বোধিনী সভার শেষ সম্পাদক । 

এই প্রসঙ্গে তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কৌতুহলঙ্নক বিজ্ঞাপনের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়েছে । সেটি এই ; “বিজ্ঞাপন । চিত্রপট বিক্রয় । 
মহামান্ত, দেশহিতৈষি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যহাশয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত 

ছইয়া বিক্রয়ার্থ প্রত্থত আছে, পটখানির পরিমাণ দেড়হস্ত হইবেক, এবং মুলা 
এক টাক। নির্ধারিত হইয্বাছে, ধাহান প্রয়োজন হয়, লালবাঙগারের ২৩নং ভবনে 

জী এন. সি. ঘোষ কোম্পানির নিকট মূলা প্রেরণ করিলেই প্রাঙ্চ হইবেন ।”-_ 
তত্ববোধিনী, ১৭৮১ শক, জোষ্ঠ। এর পূর্বে বাখমোছলের ছবি সম্বন্ধে এই 
ধরনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল । লোকাস্তরিত বামমোহণ তখন মছাপুকব 

রূপে প্রাছঃপ্মরণীয় হয়েছিলেন । কিন্ত জীবিতকালেই নরছেৰ নিনিটিন। 
দেশের ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল । | 



অন্বাদ ও আঅনবাদমূলক রচনা ৫৯ 

উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের বিবেচন! করিয়া থাকেন । 
ধাহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাহাদের মতে উপরিচর 
রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ, স্থৃতরাং তত্ন্মতে 
তৎপুর্ধববন্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকা স্ববূপ । এই পুস্তক এ 
শের অনুবাদ মাত্র ; এই নিমিত্ব শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অন্ুবা দিত 

অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়া! উল্লিখিত হইল 1৮ 
এর থেকে দেখা যাচ্ছে মহাভারতের আদি পর্বের ৬১টি অধ্যায় ১৮৪৮ 

থেকে ১৮৫২ সাল মোট চার বৎসরের মধ্যে তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 
প্রকাশিত হয় । এই সময়ের মধ্যে তার “বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮), 
গজ (১৮৪৯), “বোধোদয়” (১৮৫১), উপক্রমণিকা” (১৮৫২) 

২ খজুপাঠ, ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫১-১৮৫২) মুদ্রিত হয়েছিল। 

প্রথমে তিনি সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে 

অনুমিত হয় । “মহাভারত"-এর বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছিলেন, “মহা- 

ভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে 

প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহা পৃথক প্রচারিত হয় আমার এরূপ অভিলাষ 
ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হইল ।” এখানে স্পষ্ঠই দেখা যাচ্ছে, উপক্রমণিকাভাগকে 
পৃথক ভাবে প্রকাশ না! করে তিনি সমগ্র মহাভারত অঙ্গবাদে হস্তক্ষেপ 
করবার ইচ্ছ। পোষণ করতেন । কিন্তু সময়াভাবে বা অন্ত কোন কারণে 
তিনি আর অগ্রসর হতে পারেন নি। এ বিষয়ে তার জীবনচরিতকার 
যথার্থ বরেছেন, “গভীর পরিতাপের বিষয় যে. একপ সুপলিত পদবিষ্তাস- 
সম্পন্গ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত গগ্ভ মহাভারত গ্রন্থ কাহার লেখনীতে 

পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার বিচারশক্তি ও বহ্ছজ্ঞানপ্রশূতি 
আলোচনাসহ মহাভারত গ্রন্থ যে, এক উপাদেয় বস্ত হইত, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের রচিচ্দ মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ কেবঙ্গ তাহারই আভাস 
প্রদান করিতেছে ।"৪৯ 

৪৯, চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক়- বিদ্যাসাগর € ১৮৯৫ ), পৃ ১৭২ 



৬5 বাংল সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগর মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন, কিন্তু আদ্দিপর্ব 

অনুবাদের পর অন্যান পর্বে আর হাত দেন নি। এর কারণ 

স্বরূপ কেউ কেউ মনে করেন, কালীপ্রপন্ন দিংহের উদ্যোগে প্রকাশিত 

মহাভারতের অনুবাদ দেখে তিনি স্বয়ং আর অনুবাদের প্রয়োজন বোধ 

করেন নি। ১৮৫২ সালের (১৭৭৪ শক, চেত্র) “তত্ববোধিনী পত্রিকা" 

মহাভারতের আদিপর্বের অন্গবাদ সমাপ্ত হয়, অনূদিত অংশ 
গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে । “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত 

হবার পর তিনি বোধ হয় অবকাশ মতো! অন্যান্য পর্বে হাত দেবেন 

ভেবেছিলেন, কিন্ত নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য আর অগ্রসর হতে 

পারেন নি। ইতিমধ্যে ১৮৫৮ সালে ১৩ই জুলাই “সংবাদ প্রভাকরে' 
এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয় £ “মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক 

পণ্ডিত মহাশয়ের! ১লা শ্রাবণ বিষ্োৎসাহিনী সভায় উপস্থিত হইবেন, 

এ দিনে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ হইবে । শ্রীকালী প্রসন্ন 
সিংহ |” তা হলে দেখা যাচ্ছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৮ 

সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি মহাভারত অনুবাদের কাজ আরম্ভ 

হয়। ১৮৬০ সালের ১৬ই এপ্রিলের পৃধে*০ মহাভারতের প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয় এবং ১৮৬৬ সালের মধ্যে মোট ১৭টি খণ্ডে সম্পুর্ণ মহা- 
ভারত অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। ১৮শ খণ্ডে অনুবাদের উপসংহার- 
রূপে কালীপ্রসন্ন সম্পাদকীয় বিবৃতি দিয়েছিলেন । অর্থাৎ বিদ্ধ সাগরের 

মহাভারতের আদিপর্ব তত্ববোধিনী পত্রিকায়” প্রকাশের (১৮৫২ )ছ' 
বৎসর পে কালীপ্রলন্ন সম্পুর্ণ মহাভারতের অন্থবাদের সঙ্ক করেন 
এবং কাজ আরম্ভ করেন ; তারপর ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ সালের মধ্যে 
পণ্ডিতদের সাহায্যে সমগ্র মহাভারতের অন্বান্. প্রকাশ করেন । 

আদিপর্যটি তন্ববোধিনী সভার সুক্তাযস্ত্ে মুক্রিত হতে আরম্ভ করে। 

&৯. ১৮৬৬ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারিখের “সোঙ্প্রকাশে ইহার প্রেথষ, 

গড সমালোচিত হয়েছিল । 
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কালীপ্রসম্নের বিষ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে উক্ত সন্তার সম্পাদক 
রাধানাথ বিদ্যারত্ব “তত্ববোধিনী পত্রিকা"য় (১৭৮৯ শক, ফান্কন ) এই 
মর্মে বিজ্ঞাপন দেন £ “শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় কর্তৃক গদ্যে 
অন্ুবাদিত বাঙ্গালা মহাভারত | মহাভারতের আদিপব্ধ তত্ববোধিনী 
সভার যন্ত্রে মুদ্রাঙ্ছন আরম্ভ হইয়াছে । অতি ত্বরায় মুদ্রিত হইয়া 
সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে । অতএব ধাহারা বিনা ব্যয়ে প্রথমা- 
বধি শেষ খণ্ড পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ফান্তন মাসের 

মধ্যেই শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নামে পত্র লিখিবেন, তাহা 
হইলে পুস্তক প্রস্তুত হইলেই পত্রলেখক মহাশয়দিগের নিকট প্রেরিত 
হইবে ।” কালীপ্রসন্নের এই মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার মূলে বিদ্যাসাগরের 
বিশেষ উৎসাহ ছিল, বস্তুতঃ তারই অনুরোধে কালীপ্রসন্ন এই ছরূহ 

এবং ব্যয়বহুল কমে নিজেকে ব্যাপূুত করেন ।৫৯ কালীপ্রসন্ন সে কথা 

স্বীকার করে মহাভারতের উপসংহার অর্থাৎ ১৮শ খণ্ডে (১৮৬৬ সালে 

প্রকাশিত ) লিখেছিলেন £ 

"আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাপাগর 
মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অন্বার্দ করিতে আরস্ত কেন এবং অঙ্গু- 

বাদিত প্রস্তাবের কিন্ব্দংশ কলিকাত! ত্রাদ্ধ সমাজের অধীনস্থ তত্ব- 

৫১, এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল তটটাচার্ধের উক্তি উল্লেখঘোগ্য £ “বিদ্যাপাঁগর মহাশয়কে 
তিনি (কালীপ্রনঙ্গ ) অত্যন্ত ভক্তি করিতেন । মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যা 
সাগরের প্ররোচনাম্ম হইয়াছিল । হেমচজ্্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে বিদ্যাপাগর এই 

কাধে ত্রতী করিয়াছিলেন । ষে পঙ্ডিতমগুলীর দ্বারা মহাভারত অনুদিত হুইয়্া- 
ছিল ভাহারাও বিস্ভাসাগরের লোক” (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত বিপিনবিহারী 
গুধোের "পুরাতন প্রসঙ্গ” নতুন সংস্করণ, পৃ. ৪৯ )| আর এক স্থলে কুষ্ণকমল, 

বলেছেন, “তিনি ( কালীপ্রদক্গ) বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্ধে হস্ত- 
ক্ষেপ কবিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার নিজেরও 18051, 00191215 59100750002 

যথেষ্ট ছিল; লেখাপড়ার দিকে বৌঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একট। প্রবণ, 

বাসনা ছিল ।*.€ "পুরাতন প্রসক' পৃ ৫০ ) 
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বোধিনী পত্তিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়স্তাগ পুস্তকাঁকারেও 

মুত্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অন্থবাদ্ঘ করিতে 
উদ্ভত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কপাপরবশ হইয়া সবল হাদয়ে 

মহাভারতান্তবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাপাগর মহাশয় অস্বাদে 
ক্ষাস্ত না হইলে আমার অন্রবাদ হইয়া! উঠিত না । তিনি কেবল' 
অনুবাদেচ্ছা। পবিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশান্গসারে 

আমার অনুবাদ দেখিয়। দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কাধোপলক্ষে যখন 

আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকি তায, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার 

মুদ্রাযস্ত্রের ও ভারতাঙ্বাদের তত্বাবধারণ করিয়াছেন ।” 

আচার্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মন্তব্য (৫১ সংখ্যক পাদটীক। দ্রষ্টব্য ) 
€থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগরই কালীপ্রসন্নকে মহাভারত অনুবাদে 

প্রবৃত্ত করেছিলেন । কিন্তু কালীপ্রসন্নের উল্লিখিত উক্তি থেকে মনে হয়, 

তিনি নিজেই মহাভারত অগ্গবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ; সে সংবাদ পেয়ে 

বিদ্যাসাগর মহাভারতের বাকি অংশের অনুবাদে ক্ষাস্ত হন এবং 

কালীপ্রসন্নকে এই ব্যাপারে সবতোভাবে সাহায্য করেন । এ বিষয়ে 

কয়েকটি সন-তারিখের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮৪৮ থেকে ১৮৫২ শ্ীঃ অবের মধ্যে বিদ্যাসাগর- 

অনুদিত মহাভারতের আদিপর্যের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর 
দীর্ঘকাল তিনি মহাভারতের কোন পর্ব অনুবাদ করেন নি, পরে বন্ধু- 
জনের অচুরোধে পূর্বপ্রকাশিত অংশটুকুর কিছু সংশোধন করে “মহা- 
ভারত (উপক্রমণিকা ভাগ ) এই নাম দিয়ে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন 
€ ১৮৬০, জানুয়ারী )।৫২ কালীপ্রসন্ন ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসের 

৫২, প্রথম সংস্করণের 'বিআপনে' তারিখ আছে লংবৎ ১৯১৬, ১ল] স্বাঘ। 

'বিদ্ভাসাগবের চরিতকার বিহ্বাত্রীলাল সব্বকারের যতে ০১৯১৬ সংবতে (১২৩৭ 
সালে) ১লা মাথে বা ১৮৬ খৃষ্টাকের ১৩ই জাহয়ারিতে বিস্ঞাপাগর মহাশক্ক 

'ভাছা-( অর্থাৎ মহাভারতের উপক্রনণিকাভাগ ) প্রকাশ করেন ।*-বিষ্ঠাসাগর 

€ ৪র্খ সং), পৃ. ৩৬ 
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মাঝামাঝি মহাভারত অনুবাদে পঞ্ডিতমগ্ডলীর নিয়োগ করেন এবং 

১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে ব! কিছু পূর্বে মহাভারতের প্রথম 
খপগ্ড প্রকাশ করেন । মুদ্রণের সংবাদ ১৭৮৯ শকের ফাস্তন মাসের 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। আমাদের মনে হয়, নান! কাজে জড়িয়ে 

পড়ার জন্ত বিদ্যাসাগর ১৮৫২ সালের পর মহাভারতের উপক্রমণিকার 

পরবর্তী অংশে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাননি। তার কয়েক বছর পরে 
তিনি যখন শুনলেন, বা কালীপ্রসন্নের কাছে সংবাদ পেলেন যে, সিংহ 

মহাশয় মহাভারতের সমগ্র অগ্ুবাদ করতে সঙ্কল্প করেছেন, তখন তিনি 

তাকে সেই কাজে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন এবং 

নিজে মহাভারতের অন্যান্ত পৰ অন্থবাদে ক্ষাস্ত হলেন। কারণ তিনি 

বুঝেছিলেন, তার মতো কর্মব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে অগ্টাদশ পর্বের বিপুল- 
কলেবর মহাভারতের গদ্যান্থবাদ প্রকাশ অতি ছুঃসাধ্য ও তার একার 

পক্ষে ব্যয়বহুগ্গ ব্যাপার । কালীপ্রসন্ন দিংছের মতো ধনাঢ্য, শিক্ষিত 

ও দেশহিতব্রতী তরুণ এই কাজে উদ্যোগী হলে তিনি খুশী হয়েই ' 
নিজের পূর্বপরিকল্পনা পরিত্যাগ করে কালীপ্রসন্নকে এই ব্যাপারে 
সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন । এতদিন তিনি “তত্ববোধিনী পঞজিকা"য় 

প্রকাশিত মহাভারতের আদিপবের অন্বাদ গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন 

নি। বোধ হয় সমগ্র মহাভারত ক্ন্বাদ করে বা কয়েকটি পর্বের 

অন্গুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবেন এই রকম তার ইচ্ছা 

ছিল । কিন্তু ১৮৫৮ শ্রী; অন্দে কালীপ্রসন্নের উদ্যোগে সমগ্র মহা" 
ভারতের অনুবাদ শুরু হলে এবং ১৮৫৯ শ্রীঃ অবের ফাস্ভতন মাসে 

বিদ্যোতৎ্সাহিনী সভার বিজ্ঞাপনে মুদ্রণকার্য আরস্তের সংবাদ ঘোষিত 
হলে বিদ্যামাগর এই ভেবে আশ্বস্ত হলেন যে, যোগ্য ব্যক্তিই এই বিরাট 

কাজে হাত দিয়েছেন। তখন তার বন্ধুদের অনুরোধে তিনি তার 
অনুদিত অংশটুকু মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় ফেলে না রেখে কালীপ্রসন্পের 
মহাস্ভারতের প্রথম খণ্ড প্রকাশের কয়েক মাস আগেই গ্রেস্থাকারে 

প্রকাশ করলেন্ত। কিন্ত এক বিষয়ে একটু সংশয় থেকে বাচ্ছে।. 



৬৪ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

তরুণ কালীপ্রস্গ তাকে অতিশয় মান্য করতেন, তিনিও এই 

ধনাঢ্য অথচ সংস্কৃতিবান যুবককে নেেহ করতেন । তা হলে বিদ্যাসাগরের 
অনুদিত অংশটুকু স্বচ্ছন্দেই তো! কালী প্রসন্পের মহাভারতের প্রথম পর্ব- 
রূপে প্রকাশিত হতে পারত ।৫৩ তাতে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের 
গৌরব বৃদ্ধিই পেত । সে যাই হোক, বিদ্যাসাগর উপযুক্ত পাত্রের হস্তে 
এই কর্মভার ন্যাস্ত হয়েছে দেখে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়ে কালীপ্রসন্নকে 

মবপ্রকারে সাহায্য করতে থাকেন, অনুবাদ-সংক্রাস্ত উপদেশ দিয়ে, 

উপযুক্ত পণ্ডিত ও অন্ুবাদকের সন্ধান দিয়ে এবং মুদ্রণকার্ধ পরিদর্শন 
করে কালী প্রলন্নের কৃতন্ঞতাভাজন হয়েছিলেন । 

বিষ্ঠাসাগর ইতিপূর্বে “বেতালপঞ্চবিংশতি? অন্থবাদ করে অনুবাদক 

হিলেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । বস্তুতঃ বেতালের মারফতে তিনি 

সবপ্রথম সরল ভাষায় গল্পরন পরিবেশন করেছিলেন । ১৮৪৮ শ্বীঃ অন্দে 
তিনি যখন মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন, তখন তিনি সংস্কৃত 

ভাষাকে বাংলায় রূপাস্তরিত করবার শিল্পরীতিসম্মত প্রকরণটি অনুধাবন 
করতে পেরেছিলেন । তারও আগে ভাগবতের কৃষ্ণলীলার কিয়দংশ 

অবলম্বনে তিনি যে “বান্ুদেবচরিত” লিখেছিলেন (মুত্রিত হয় নি, পা 

৫৩, অনেক সময় বিদ্যানাগর নিজের কোন কোন অসমাপ্ত বচনার সমাধ 

করার ভার কোন বন্ধু বা নেহভাজনের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাব নামেই গ্রন্থ, 

প্রকাশের অন্যতি দিতেন। ইংরেজী 70721 07255 700 অবলম্বনে তিনি 
'নীতিবোধ' নামে একখানি বালপাঠ্য ৬৪৫ ০০০৮ রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং গুটি- 
কয়েক প্রস্তাব অন্থবাদ্দের পর নানা কাজে ব্যাস্ত থাকার জন্ত বন্ধু রাজরুষঃ 
বন্দযোপাধ্যায়কে উক্ত পুস্তিকা সম্পূর্ণ করতে বলেন-স্রাজকষ্ণের নামেই পুস্তি- 
কাটি প্রকশ করতে অছুমতি দেন। শশিভৃষণ চট্টোপাধ্যায়ের “রামের 
রাজাভিষেক* প্রকাশিত ছলে বিদ্যাপাগন্বের এ নাষে যে গ্রন্থ ছাপা হচ্ছিল, 
তিনি তখনই 'তাব মুত্রণকার্ধ বন্ধ করে দেন। কালীপ্রসয়্েষ মহাভারত আগে 

গ্রস্থাকান্ধে ছাপ! হজে বিদ্কাসাগর তত্ববোধিনী পানির হাতির অব 
প্রবৃত্ত হতেন কি না জানি না লত্াবতঃ হতেন না। 



অনুবাদ ও অনুবাদমূলক রচনা ৬৫ 

লিপিও হারিয়ে গেছে ), তার যেটুকু পাওয়া গেছে, তার ভাষারীতিও 

বেশ সহজ ও প্রসন্ন । মহাভারত অন্বাদ অত্যন্ত দুরূহ, তা তিনি উক্ত 
পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে” স্বীকার করেছিলেন । কারণ দেশভেদে ও 

কালভেদে বৈয়াসকি মহাভারতের নানা রূপান্তর প্রচলিত আছে, 
প্রক্ষেপের ফলে অনেক স্থল অতিশয় ছুর্বোধ্য । নানা অঞ্চলের পু'ির 
পাঠ মিলিয়ে, টীকাকারদের ভাষ্য বিচার করে এবং স্বাভাবিক রস- 
বোধের সাহায্যে বিদ্যা সাগর মহাভারত অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন । মহা" 

ভারত শুধু মহাকাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ ও ইতিবৃত্তরূপেও এর মূল্য অসাধারণ । 
সেই অপাধারণ গ্রস্থকে সাধারণ পাঠকসমীপে উপস্থিত করা সহজ 

ব্যাপার নয় । কারণ ধর্মগ্রন্থ বলে এটি ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে 
শ্রদ্ধ। পেয়ে আসছে । স্ৃতর।ং তার অনুবাদ যথাসম্ভব আক্ষরিক হওয়! 

আবশ্যক, একটি অক্ষর ব্যত্যয়েও নিষ্ঠাবান বাক্তির ধর্মবোধে আঘাত 
লাগতে পারে । আবার অন্যদিকে, পুরোপুরি আক্ষরিক অনুবাদ 
(রামমোহনের বেদান্ত অন্তবাদের মতো ) হলে, ভা স্ুখপাঠ্য হয় না, 

সহজবোধ্যও হয় না। সুতরাং এই অনুবাদে তার প্রতিভার অগ্নি- 

পরীক্ষা হয়ে গেছে । তিনি আক্ষরিক অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েও অনুবাদ- 

কর্মটিকে যথাসম্ভব শিল্পসম্মত ও সরস করতে চেষ্টা করেছেন । 
এখানে আমরা মূল মহাভারত, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ, এবং পরব্ত 
কালের কয়েকটি অন্ুবাদেরদৃষ্টাস্ত দিয়ে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্বের পরিচয় 
নেবার চেষ্টা করব । 

১. মু মহাভারত £ 

লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা: সৌতিঃ পৌরাপিকো নৈমিষারণ্যে শোনকস্ত 
কুলপতেম্্াফশবাধিকো সত্রে ॥ ১॥ 

হ্ুল্পীলীনানভাগজ্ছদ্ ব্রহ্মষীন্ সংশিতব্রতান্। 

বিনয়াবনতো! ভূত্বা। কদাচিৎসুতনন্দনঃ ॥ ২ ॥ 
তমাশ্রমমন্গপ্রাঞ্তং নৈমিস্তারপ্যবাঁসিনঃ 1 
চিত্রাঃ শ্রোতুং কখান্কত্র পরিব্ন্তপস্থিনঃ ॥ ৩ ॥ 



৬৯ বাংল। সাহিত্যে বিষ্যাসাগর 

অভিবাস্ মুনীংস্তরাংস্ত সর্ধানেব কতঙাঞ্চলিঃ | 
অপূচ্ছৎ স তপোবৃদ্ধিং সম্ভিশ্চেবাঁভিনন্দিতঃ ॥ ৪ ॥ 

অথ স্তেযুপবিষ্টেযু সর্বেঘেব তপন্থিষু। 

নির্দিষ্রমাসনং ভেজে বিনয়ালোমহর্ষণিঃ ॥ ৫ ॥ 

[ মহাভারত, আদদিপব, 

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ ] 

২. বিগ্ঠাসাগরের অনুবাদ £ 

“কুলপতি শৌনক নৈমিষারণো দ্বাদশ বাধধিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া- 
ছিলেন। এ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহধিগণ টদনন্দিন 
কম্নাবসানে একত্র সমাগত হইয়া! কথা প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, 

এমন সময়ে সৃতি-কুলপ্রস্থত লোমহ্র্ণতনয় পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ 

বিনীতভাবে তাহাদের সম্মুথ উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাী 
তপন্থিগণ, দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা৷ শ্রবণ বাসনাপরবশ হইয়?, তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নত্র ও 

রুতাঞ্চলি হুইয়! অভিবাদনপূর্বক সেই সমস্ত মুনির্দিগকে তপন্যার কুশল 
জিজ্ঞাস! করিলেন ।” ( বিষ্যাপাগর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬) 

৩ কালীপ্রসন্গ প্রকাশিত মহাভারতের অনুবাদ £ 

«কোন সময়ে নৈমিষারণো কুলপতি শৌনক, ঘাদশ বার্ষিক যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিম্াছিপেন। একদা মহধিগণ দৈনন্দিন কর্ম সমাধান করতঃ 

সকলে সমবেত হইয়া কথ। প্রসঙ্গে স্বথখে অধ্যাপীন হইয়া আছেন, 

ইত্যবসরে লোমহ্ণপুত্র পৌরাণিক সৌতি অতি বিনীতভাবে তথায় 
সমুপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী খধিগণ তাহাকে অভ্যাগত 

দেখিয়া! অত্যাশ্চর্য কথ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে বেইটন কৰিয়! 
দণ্ডায়মান রছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ মৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে 

অভিবাদন করিয়া তপশ্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ।” ( বহুমতী 
সংস্করণ ) 

৪" বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ £ 
| “ফোন সময়ে নৈমিষারণো হৃতকুলোন্তর লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক 

গৃতঙুলানন্দ উগ্রশ্রবা। বিনয়াবনভ হইয়া কুলপতি শৌলকের দ্বাদশ- 



অন্থবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচন। ভগ 

বার্ষিক সত্রে দীক্ষিত ও ন্থখোপবিষ্ট হর্ষিগণের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন । উগ্রশ্রব! নৈমিষারণ্যবাসী খবিদিগের আশ্রমে সমাগত হইলে 
তপস্বীরা আশ্চর্য কথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া তাহাকে 

চতুর্দিকে বেষ্টন করিলেন । সৌতি নেই সমস্ত মুনি ও তপস্থিগণকে 
অভিবাদন করিম্না কতাঞ্জলিপুটে তপোবৃদ্ধির সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করিলেন ।” 

৫. হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ £ 
“কোন সময়ে লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণশাস্তরজ্ঞ শ্রুতিধর মৌতি বিনয়ে 
অবনত হইয়া, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে 
ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন নৈমিষারণ্য- 
বাসী তপশ্বীরা আশ্চর্য উপাখ্যান শুনিবার জন্য, আপন আশ্রমে 

উপস্থিত সৌত্তিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাড়াইলেন। সাধুজন-গ্রশংসিত 
সৌতি সমস্ত মুণিগণকেই নমস্কার করিয়া ত্তাহাদের তপস্যা উন্নতির 
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহার পর সেই সকল তপস্বীর1 উপবেশন 

করিলেন, সৌতি বিনীতভাবে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ।” 
এই দৃষ্তাস্ত থেকে দেখা যাবে, কালীপ্রসন্ন-প্রকাশিত অনুবাদে 

বিদ্যাসাগরের রচনার গাঁ প্রভাব আছে। বিদ্যাসাগর দীর্ঘ, জটিল, মিশ্র 
ও যৌগিক বাক্যকে ভেঙে প্রায়শঃই সরল বাক্যে পরিণত করেছেন, 
কোথাও-বা সরল বাক্যগুলিকে সংযোজক অব্যয় সহযোগে সন্গিকষ্ট 

করেছেন- আবার প্রয়োজন স্থলে অসমাপিক। ক্রিয়ার দ্বারা একাধিক 

বাক্যকে একই ভাবমগুলের মধ্যে এনেছেন । তার মহাভারতের 
অন্থবাদ ১৮৪৮ সালে শুরু হয়েছে, এর অল্প কিছুদিন আগে “বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি, প্রকাশিত হয়েছিল । সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, 'বেতালে'র 

প্রথম সংস্করণের ভাবা সম্পূর্ণরূপে জড়তা মুক্ত হতে পারে নি ৫৪, কিছু 
অনভ্যস্ত শব্দ, সমাস-সদ্ধির অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু পরবর্তী 

৫৪, বেতালপঞ্চবিংশভি'র প্রথম সংস্করণের গুরুতার ভাষার দৃষ্টান্ত £ “উত্তাল 
তরঙ্ষমালদঙ্ছল উৎছুল্পফেননিচয়চুক্থিত ততঙ্কর ভিশমি-সকর-নক্র-চক্রতীষণ- 
আোতত্বত্ভীপতি-প্রবাহ্যধ্য হইতে লহুসা এক দিব্যতক্ উদ্ভূত হইল!” 



৬৮ বাংল সাহিত্যে বিষ্ভাসাগর 

সংস্করণে 'বেতালে'র ভষা অনেক সরল হয়েছিল । এই সময়ে বিচ্ভাসাগর 

আক্ষরিক অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েও অনুবাদের ভাষাকে যথাসম্ভব 

বাংলা ভাষার অভ্যস্ত রীতির অনুকূল করেছিলেন । উল্লিখিত দৃষ্টান্ত 
থেকে ভার ভাষার সরল অথচ গম্ভীর ধ্বনিবিন্তাস সহজেই শ্রুতিগোচর 

হবে । অনেক পরে প্রকাশিত বর্ধমান রাজবাটীর মহাভারতের (১৮৯১) 
ভাষা বিষ্ভাসাগরের ভাষার চেয়ে সহজ ও প্রসাদগুণমণ্ডিত হয় নি। 

সংস্কৃত থেকে বাংল! অনুবাদে বিগ্ভাসীগরের এই ক্লাসিক অথচ সরস 

রীতিটি পরবর্তীকালে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ও তার 
সম্পাদিত ও অনুদিত মহাভারতে গ্রহণ করেছেন । 

মহ[ভারতের দ্রুত ঘটমান কাহিনী ও সরল বিবৃতি বিদ্যাসাগর প্রায়ই 

রক্ষা করেছেন, প্রত্যক্ষ উক্তিকেও বাংল! সংলাপের ঢঙে সাজিয়েছেন-__ 

অবশ্য ক্রিয়াপদ ও সবনামে সাধুরীতিই বজায় রেখেছেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
উক্তির নাটকীয়তা চমতকার রক্ষা করেছেন । এখানে এই ধরনের কিছু 

ৃষ্টাম্ত দেওয়। যাচ্ছে ঃ 

যদাশ্রোবং প্রৌপদীমস্রুকণ্ঠীং সতাং নীতীং ছু:খিতামেকবন্ত্রাম্। 
বজন্বলাং নাথবভীমনাথবৎ তদ। নাশংসে বিজয়ায় সয় ॥ ১১৮ ॥ 

(আদিপর্ব ) 

বিদ্যাসাগরেধ অনগবাদ £ 

“যখন শুনিলাঁম, অশ্রুমুখী, অতিছুঃখিতা, একবন্ত্রা, রজন্বলা, সনাথা 

ছোঁপদীকে অনাথার গ্ভায় সভায় লইয়1 গিক্সাছে, তখন আর আমি 
জয়ের আশ কপি নাই |” (বি, বু, ৩য়, পৃ. ১৫) 

এখানে ধৃতরাষ্ট্রের উক্তিটি প্রত্যক্ষভাবে বণিত হওয়াতে নাটকীয় রস 
সঞ্চারিত হয়েছে । অনুবাদ যে প্রায় যূলের স্বাদ স্যষ্টি করতে পারে তা 
যূল ও তার অনুবাদের তুলনা করলে বোঝা। যাবে । আর একটি দৃষ্টাস্ত £ 

তপো! ন কক্ষোহধায়নং ন কন্ধঃ স্বাভাবিকো। বেদবিধিরকত্কঃ | 
প্রন বিত্তীহরণং ল কন্ধঃ তান্তের ভাবোপহতানি কক্কঃ॥ ২৩৬ ॥ 

| | | €(ধি-১ম ) 
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বিছ্যালাগরের অশ্রবাদ £ 
“তপন্তা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপ-জনক নহে, বর্ণঅমাদিনিকমিত 

বেদবিহিত কর্মীহ্ষ্ঠান পাৌপজনক নহে, অশেষ ক্রেশ ত্বীকার পৃবক 
জীবিকানিধাহ করা! পাপজনক নহে; এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দৃষিত 

হইলেই পাপজনক হয়।” (বি. র. ওয়, পৃ" ২২) 

অনশ্য এই অনুবাদে বিদ্যাসাগর কিছু কিছু এমন সমস্ত-পদ ও শব 

ব্যবহার করেছেন যা সচরাচর বাংল! গদ্যে প্রযুক্ত হয় না। যেমন__ 
অনেকানেক, বিতথ, পুংক্ষোকিল, অপৃপ, ক্ষপণক, অরবিশিষ্, ডুগুভ, 
যত্রসায়ংগৃহ, ব্যালকুলসমাকুল, ভূরুহ, পরিঘ, শিলীমুখ, দন্দশৃক, প্রভব- 

ভূমি, পরিপূর্যমান, সুন্থ, স্ক্কতত, পরাবরম্বরূপ, সংশিতব্রত, বড়িশপ্রায়, 

মরীচিপ, উশীরস্তম্ঘ, বসা,পন্নগ, অবভৃথ, শিংশবৃক্ষ ৷ অবশ্য বাংলা গদ্যে 

এ শবগুলির ততটা প্রচলন না! থাকলেও, মহাভারতের ক্লাসিক গাস্তীর্য 

ও প্রাচীন ভাবমগডল স্থির জন্য এরকম ভারী ভারী ও আভিধানিক 

শব্দপ্রয়োগকে সবসময়ে নিষ্্রয়োজন বলা যায় না । 

অনুবাদের ভাষাকে সংহত রূপ দেবার জন্য বিদ্যাসাগর অনেক সমাস- 

বদ্ধ পদ বাবহাঁর করেছেন । মহাভারতের ঘনবিন্যন্ত শব্দ ও বাক্যকে 
বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে বাংল! বাক্যের বহর বেড়ে যায় । বাক্- 

সংহ্ৃতির জন্য তাকে তাই প্রচুর সমাসবন্ধ শের সাহায্য নিতে 
হয়েছে । একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক £ 

“দেবতারা অম্বতমস্থনের আর্দেশ পাইয়া মন্দর গিগ্গিকে মন্থনদণ্ড 
করিবার শিশ্চয় করিলেন । কিন্তু লেই উতুযঙ্গ শৃঙ্গসমূহন্থশোভিত; বছ- 

লতাজালপঙ্কীর্ণ বহুবিধ বিহগমগ্ডলকোলাহলসঙ্কুল, অনেক ব্যালকুল- 
সমাকুল, অপ্সর-কিন্নর-অমরগণদেবিত, একাদ্ষশসহুত্ব যোজন উন্নত 

ও তৎপরিমাণে ভূগর্ভে অবস্থিত গিরিরাজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া, 
তাহার] ব্রক্ষা ও নারায়ণের নিকটে আলিয়। বিনয়বচনে নিবেদন 

করিলেন, কআআপনারা আমাদিগের হিতার্থে কোনও সছুপায় নিধারণ 
& মন্দের উদ্ধরণে, যত্ব কক্ষন।” ( বি রব, ওয়, পৃ. ৬৭ ) 
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এখানে যেমন তৎসম শব্দসঙ্কুল সমাসবদ্ধ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি 
আবার তিনি “তাহার! কুশাসন চাটিতে লাগিল” (বি. র. ওয়,পৃ. ৮৮), 
“আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাচাইতেছি” (এ, পু. ১০১)--এই ছুই 
বাক্যের "চাটিতে লাগিল" এবং “বাচাইতেছি' ক্রিয়াপদে চলতি ধাতু 

ব্যবহার করেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি এখানে চলতি ধাতুর (চাট 
ধাতু ) স্থলে তৎসম “লিহত ধাতু জাত “লেহন” ব্যবহার করতে 

পারতেন। কিন্তু হতবুদ্ধি ও লোভাতুর সর্পেরা কুশাসন চাটতে লাগল, 
এখানে “চাট? ধাতু ব্যবহারে অমৃতপানে তাদের অমর হবার ব্যর্থতা, 

নৈরাশ্য ও মুঢ়তার ব্যঞ্জন। সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে কাশ্বপ 
তক্ষককে নিজের বাহাহ্রি দেখাবার জন্য বলেছেন, “হে পন্নগরাজ ! 

আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি ।” 

এখানে “বাঁচাইতেছি'র স্থলে “পুনরুজ্জীবিত করিতেছি" বললে বাহাছুরি 
দেখাবার ভাবটি ঠিক ফুটত ন1। 
রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি অনুবাদের জন্য সরল অথচ গম্ভীর, 
হালক। অথচ ক্লাসিক ধরনের ভাষার প্রয়োজন__এ কথা বিদ্যাসাগর 

অনুধাবন করেছিলেন । তার প্রথম গ্রন্থ “বাস্থদেবচরিত'-এর ভাষাও এই 

ধরনের সরল অথচ গম্ভীর ব্যাপারের বর্ণনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । বস্তুতঃ 
তার পরে একাধিকবার মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে 

বটে, কিন্ত কোনটিই আস্তরিকতা, সরসতা ও গাস্ভীর্ষের দিক থেকে 
বিদ্যাসাগরকে অতিক্রম করতে পারে নি। 
গু, 
রামচক্ঞের লক্কাবিজ্রয়ের পরবর্তী জীবন ও সীতার পরিণাম অবলম্নে 
রচিত বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস” (১৮৬১) শ্রেষ্ঠ বাংলা ক্লাসিক 
গ্রন্থকূপে এবং আমাদের পবিত্র পারিবারিক কর্তব্যের স্মারক হয়ে 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বোধ করি মধুনুদনের “মেঘনাদবধ কাব্য” (১৮৬২) ছেড়ে দিলে, রামা-. 
মণ অর্লম্নে লেখ। আর কোন গ্রন্থ 'শীতার বনবাস'-এর যতো। আমাদের 
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মনে এতটা প্রভাব মুদ্রিত করতে পারে নি। সে-যুগে এই গ্রন্থটি পাঠ্য- 
পুস্তকরূপে ছাত্রসমাজে সুপরিচিত ছিল, কৃতবিষ্য অস্তঃপুরিকারাও এই 
গ্রন্থপাঠে করুণ রসের £০%7%7553 উপলদ্ধি করতেন । (এক কথায়, 

ভাবে ও ভাষায়, আদর্শে, চারিত্রনীতিতে, লকরুণ বেদনায় “সীতার 

বনবাস, একযুগের পাঠকসমাজের মন লুঠ করে নিয়েছিল | এর 
সাহিত্যগুণ বাদ দিলেও, যথার্থভাবে বাংলা ভাষা শিখতে গেলে-_-এ 

ভাষার পদবিন্তাস, বাক্যপ্রকরণ, শব্দসম্তার, সমাস-সন্ধি-অলঙ্করের 

পরিমিত প্রয়োগ প্রভৃতি আয়ত্ত করতে গেলে এ গ্রন্থের ভাষাশিক্ষাগত 
উপযোগিত। বিশেষভাবে স্বীকার করতে হবে।)সে যুগে যিনি “দীতার 
বনবাস' আয়ত্ত করতে পারতেন তিনি বাংলা গছ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশে 
সমর্থ হয়েছেন, একথা অহমিকার সঙ্গেই বলতে পারতেন । 
(৮৬০ সালের বৈশাখ মাসে “সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়)০€ প্রথম 

সংস্করণের প্রকাশের তারিখ_-১৯১৭ সংবত, ১লা বৈশাখ | কিস্তু এটি 

ঠিক নয় । ১৯১৮ সংবতের ১ল! বৈশাখ (১৮৬০ শ্রীঃ অঃ. ১২৬৭ বঙ্গাব) 

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কারণ ১৮৬, শ্রীঃ অবের ২১ মে তারিখের 

“সোমপ্রকাশে এই গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ আছে। প্রকাশিত হবার সঙ্গে 

সঙ্গে এ গ্রন্থের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তার জীবিতকালের মধ্যে এর 
পঁচিশটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল । অবশ্য একে মুদ্রণ না! বলে সংস্করণ 
বঙ্গাই উচিত। কারণ প্রতি মুদ্রণেই তিনি এর কিছু না কিছু সংশোধন 
করতেন । ফলে এক সংস্করণের সঙ্গে অন্য সংস্করণের কিছু কিছু পাঠ- 
বৈষম্য লক্ষ্য করা বাবে। 

কোন্ উৎস থেকে বিষ্তাসাগর “সীতার বনবাস'-এর উপাদান সংগ্রহ 

করেছেন, তার হদিস তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনেই বঙ্গে দিয়েছেন। “এই 

৫৫, এই সময়ে বিস্তাসাগৰ নানাকানে বাস্ত ছিলেন বলে দিনের বেলা লিখবার 
সময় পেতেন ন1। বাতি আড়াইটে থেকে পন্যদিন বেলা দশট। পর্যন্ত একাদি- 

ক্রমে লিখে মাজ চার দিনে 'শীতার বনবাস' সঙ্গাথথ করেন (জষ্টব্য £ বিহারী- 
জাল লরক্ষার প্রণীত “বিদ্যালাগব?, ৪র্থ লং, পৃ ৯ ) 



ই ংল! সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তর- 
চরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত ; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল 
পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলক্বন- 

পূর্বক সম্কলিত হইয়াছে ।” ইতিপূর্বে প্রকাশিত ভার “সংস্কৃত ভাষা ও 
সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে” ভবভূতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে 
গিয়ে তিনি 'শ্রীক্ ভবভূতির দোষগ্ণ ছুই-ই নির্দেশ করেছিলেন । 
অবশ্য তার মতে, “কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা! করিতে হইলে, কালিদাস, 

মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্দেব ও বাণভট্রের পর তদীয় নাম (অর্থাৎ ভবভূতির 

নাম) নির্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত নহে” (বি. র. ২য়, পূ. ৩৭ )। তিনি 
“উত্তরচরিত'কে করুণরসের সর্ধোতকৃই নাটক বলে 'মনে করতেন । 

“ফসতঃ শকুস্তলা আদিরস বিষয়ে যেমন সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, উত্তরচরিত 

করুণরস বিষয়ে সেইরূপ। এই নাটক পাঠ করিলে মোহিত হইতে 
ও অশ্রুপাত করিতে হয়” (এ, পৃ. ৩৭-৩৮)।৫৬ মানুষের ছুংখবেদনার 

প্রতি তার ছিল অসীম সহানুভূতি ; ছুঃখকষ্টের কথ। শুনলে তিনি স্থির 
থাকতে পারতেন না, অশ্রুসকাতরচিত্তে তা দূরীভূত করতে গিয়ে বহু 
অর্থব্যয় করে নিঃন্ষ হতেও দ্বিধাবোধ করতেন না । সুতরাং রামের 
উত্তরজীবন ও সীতার শোচনীয় পরিণামের জন্ত তিনি ষে ভবভূতির 
“উন্তরচরিত'-এর অত্যান্ত অনুরাগী হবেন তাতে আর সন্দেহ কি 1৫৭ 

৫৬, কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ফাস্ট আর্টন পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষ্তাপাগর 
১৮৭০ খ্রীঃ অন্দে উত্তরচরিতের* দেবনাগরী হরফে ছাপা যে সংস্করণ সম্পাদনা 

করেছিলেন, তার বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এই নাটক কাক্ুণ্য, মাধুর্ধ ও অর্থগান্ভীর্ষে 
পরিপূর্ণ । বচন মধুব ও প্রগাড়। করুণরল বিষয়ে ভবসৃতির উত্তরচরিত সংস্কত 
ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট কাবা 1”--( উত্তরচৰিতম্*-এবর বিজাপন, পৃ. ৭) 8086৫ ৮৬ 
মুড 01390019 %1458598891 01 10136 056 01 (91102155 601 0035 

ক 55000900208 10 ১6 01 005 0810005 00155151গ, (31 
561110205 88676. ) 

২৭, . এ. বিয়ে আচার্ঘ বামেস্রছন্দয় ঠিকই অন্যান করেছেন) তীক্স মতে, 
' শবাধায়ণ ও উত্তরচগ্রিত অবলঙ্বন করিয়া বিস্তাসাগন্ধ সীতাব বনবাস ঝচল! 



অন্গবাদ ও অন্ুবাদমূলক রচন। | নও 

শরীক, উপাধিক ভবভূতি অনুমান শ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে 
বিদর্ভের (আধুনিক বেরার) পদ্মপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । অবশ্য এখন 
এ গ্রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কালে তিনি কান্যকুকজরাজ- 

যশো বর্ণের সভাকবি হয়ে ভিনখানি নাটক ( “বীরচরিত? বা “মহাবীর- 
চরিত” “উত্তররামচরিত' এবং “মালতীমাধব' ) রচনা করেন । করুণপরসের 

অতিবিস্তার এবং অর্থগম্ভীর রচনার জন্য সে যুগের কোন কোন মুস্ধ 

সমালোচক তাকে কালিদাসেরও ওপরে স্থান দিয়েছেন । এ বিষয়ে 
একটি পুরাতন বাক্য প্রচলিত আছে, “কবয়ঃ কালিদাসাগ্া ভবস্ভূতি- 
মহাকবিঃ”__ কালিদাস প্রভৃতিরা শুধু কবিমাত্র, আর ভবভূতি হলেন, 

মহাকবি ।৫৮ এ যুগের ইংরেজী-নবিশ পণ্ডিতসমালোচকও তার 

প্রশংসায় পঞ্চমুখ । স্বয়ং হোরেস হেমান উইলসন ভবভূতির উচ্ছৃসিত 

প্রশংসা করেছেন । ভাগ্ডারকর বলেছেন, 49 1089 ৪0. ৪0911 

৪৮006 79:991061020 0£ 90210 07900:907 18 170100800) 01088,0- 

6925 &00. 28 ৮০] 80009880701 17) 10711051706 00৮ 0921) 

10890805800 66180970998, 139 15 91011001 11) 09690008 

70989৮85% 95918 17) 0101091% 1011008 02 9061010 80. 110 

019017610181)11)6 06 201957 9009098 ০ £99111)6, 19 18৪ ৪ 

10198092 01 ৪৮719 8500. 9300165980175 900. 1019 016 200688 

করিয়।ছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতে নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজজে 

প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাদিয়! পৃথিবী 

'ভাসাইয়া ফেলেন । বিদ্ভাপাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাঁতেই 

দেখিতে পাওয়1 যায়, বিষ্ভানাগর কাদিতেছেন । বিদ্যালাগবের এই রোদন- 
প্রবণতা তাহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ |” (সাহিত্য পণশিষঘঘ প্রকাশিত 

“যাষেজ্-রচনাবলী,। ২য় খণ্ড, পৃ ১৮৯) 
৫৮ অব্ন্ঠ- সে যুগেও কিছু কাশুজ্ানযুক্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন, ভারা! এন 

উতোর কেটেছিলেন এই ভাবে, “তব্বঃ পারিজাতাদযাঃ 'ছিবৃক্ষো1 মহাভিক2 |” 

অর্থাৎ পারিজাত প্রভৃতি শুধু গাছ মাত, ফশীমনসাই হল যথার্থ অহাবৃক্ষ ! 



৭৪ বাংলা লাহিতভো বিদ্াপাগর 

11) 8/88006106 1515 ৮৮০1065 0) 6139 89001009756 18 আ0501- 

708,5999..৮ এ সব অভি-প্রশংসার চেয়ে বিদ্যাসাগরের তীক্ষ সমালোচনা 

(এংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব',এবং উত্তরচরিউম্*-. 

এর বিজ্ঞাপন ) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নিপুণ রসবিশ্লেষণ (“উত্তরচরিত”, 
“বিবিধপ্রবন্ধ” ১ম খণ্ড) অনেক বেশী যুক্তিপুর্ণ ও সুমঞ্জস। সে যাই 
হোক, ভবদ্ৃতি নাটকের শেষে বলেছেন যে, তার রচন! নাকি বাল্মীকির 

নিজেরই বাকা 1৭৯ কিন্তু নাটকীয় চমকারিত্ব ও নতুন স্যষ্টির জন্য 
ভবভূতি বাল্মীকির কাহিনীর স্ত্রমাত্র অবলম্বন করে, কিছু অন্য গ্রন্থ 

থেকে, কিছু কালিদাস থেকে ( “রঘুবংশম্ ), কিছু-বা নিজন্ব বৈচিত্র্য- 

লোভী কল্পনার কাছ থেকে উপাদান সঞ্চয় করেছেন ।৬০ অপর দিকে. 
পপ জানিনা লি বাসিশ এ ৮ ১৮ পপি পাতি 

৫৯. সপ্তম অন্কের সবশেষ পংক্তিতে আছে-_“বান্মীকে: পরিভাবয়স্বভিনয়ৈ 

বিন্যস্তরূপাং বুধাঃ। শব্ধব্রহ্গবিদ: কবে; পরিণতপ্রজ্ঞশ্য বাণীমিমাম্ ॥৮ অর্থাৎ-_ 

আশা করি এই অভিনয় দ্বারা যার স্বরূপ দেখান হুল, তাকে পণ্ডিতের! শব্- 
অঙ্দের পরিজ্ঞাতা পরিণতবুদ্ধি বাল্মীকির নিজের বাক্য বলেই মনে করবেন। 
৬*. প্রথম অঙ্গের (“চিত্রদর্শনে। নাম প্রথমোহ্ক্ক১) আলেথ্যদর্শনের ব্যাপারটি 

স্থঞজ তিনি কালিদাসের 'বঘুবংশম্” থেকে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় । যথা 

তয়োর্ধথ। প্রার্থিতমিজ্জিয়ার্থানাসেদুষোঃ সন্দস্থ চিত্বৎস্থ। 

প্রাপ্ধানি দুঃখান্থপি দগুডকেধু সঞ্িস্ত্যমানানি সুখান্যভূবন্ 
(রঘু |১৪।২৫ ) 

তাদের (রামসীতার ) আকাজ্ষার অনগজ্ূপ কোন ভোগ্য বস্তর অভাব ছিল না। 

তীব। মিলনের দিনে মলোহন্ চিত্রশালায় এসে দগুকান্ণ্যের অনস্ত ছঃখজনক 
ঘটনাসঘৃছের চিত্র দেখে, সেই ছুঃখাবহ দিনগুলির কথ। মনে কষে এখন কত 

সুখ গপেলেন। 

'উদ্তরচরিতে "কর € ৪র্থ-৫ম অঙ্ক) অস্থমেধের অশ্বনিক্ষোগ উপলক্ষে অস্বরক্ষক' 
সৈশ্কদের নঙ্ষে লবের যুদ্ধবর্ণন। পদ্মপুরাণেন পাতালখগ্-রামাশ্বমেখ প্রকরণ থেকে 

মেগুয়। ছয়েছে। এ-ছাঁড়া অনেক স্থলে ভিনি কালিদাসের সবীতিব ছারা প্রভাবিক্ঞ 

হয়েছিলেন । কিন্তু অনেক বিধন্ধে বার্ীকিকে পরিত্যাগ করেছিলেন যেষন, 
নাটকের সমাক্টিতে' লীতভাঁর পাতালগ্রবেশ না দেখিয়ে সাহসী তার পুনরদিলনে 



অন্থবাদ ও অন্ক্বাদমূলক বচন! শ৫ 

কালিদাস “রস্বুবংশম্ রচনায় বাজ্মীকিকে অধিকাংশ স্থলেই শিষ্বের মতো 
অনুসরণ করেছেন । “উত্তরচরিত'-এর প্রথম অক্ষে অনেক ঘটন। একস্থানে 
সন্নিবেশ করা হয়েছে । লক্কাবিজয় ও রামাভিষেকের পর রামসীতার 

চিন্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ কতৃকি চিত্রপ্রদর্শন, পুর্ণগর্ভা সীতার রামের 
বাহুউপাধানে নিদ্রা, ছুমু্ধ নামে গুপ্তচরের কাছ থেকে রামের প্রজাদের 
দ্বারা গোপনে সীতাপবাদদ আলোচনার কথা শ্রবণ এবং অতি বেদনাহত 

চিত্তে শুধু প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাস দিতে সিদ্ধাস্ত--এই 
হল প্রথম অঙ্কের ঘটনা । দ্বিতীয় অঙ্ক ( 'পঞ্চবটী প্রবেশ ) সীতা- 

নিবাসনের বারো বছর পরে আরম্ভ হয়েছে । 

“সীতার বনবাস'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, বিদ্যাসাগর “উত্তর- 
চরিত'-এর প্রথম অঙ্কের বিষয়বস্তু ভাগ করে সন্নিবেশ করেছেন । প্রথম 

পরিচ্ছেদে শুধু আলেখ্যদর্শন বমিত হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাম 
ও সীতার বিশ্রস্তালাপ, সীতার নিদ্রাকর্ষণ, হুমুখি কতৃক সীতাপবাদ 
নিবেদন, রামের বিলাপ এবং সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সত্বেও প্রজা- 
নুরঞ্জনের জন্য জানকী পরিত্যাগেরসঙ্কল্প__ এইটুকু হলঘ্িতীয়পরিচ্ছেদের 
কাহিনী । “উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কে আলেখ্যদর্শন থেকে রামের সীতা- 

পরিত্যাগের সঙ্থল্প গ্রহণ পর্যন্ত বর্নিত হওয়াতে এটি কিছু গুরুভার হয়ে 
গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও “উত্তরচরিত' অনুবাদে “উত্তরচরিতম্”- 
এর প্রথম অন্কটিকে ছুই দৃশ্টে বিভক্ত কুরে নিয়েছিলেন । 

নাটক শেষ করেছেন-_অবস্থ অলঙ্কার শান্সের নির্দেশ বজায় রাখার জন্য 
(পরে আলোচন! জষ্টবা )। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, শেকপীয়র বহস্থল থেকে 
উপাঞ্ধান সংগ্রহ করলেও নিজ প্রতিতা লঙ্বপ্ধে দু্টনিশ্চয় ছিলেন বলে, আক বর- 

স্থানে থেকে পাওয়া উপান্ধানকে বদলাবার চেষ্টা করেন নি, কিন্ধ ভবভূতি 
জানতেন যে, কাহিনীর দ্বিক থেকে বানম্মীকিকে অতিক্রম করা অসঞ্কব; তাই 
তিনি বান্মীকিকে প্রণাম করে (“ইদং গুকভাঃ পূর্বেত্যো নমোবাকং প্রাশাস্মহে'- 
প্রস্তাবন] | অর্থাৎ, এই সমস্ত পূর্ববর্তী গুরুদেব প্রণাষ করি 1) অগ্রসর হয়েছেন» 
কিন্তু কোন কোন স্থলে পৃবন্থুরীকে পরিত্যাগ করে নতুন পথে ঘাত্রার চেষ্টা 
কন্েছেন। বষ্টবা ২ বিবিধ-প্রবন্ধ'-১আ ( বক্কিষ অতবাধিক সংস্করণ ), পৃ. ৩-৪ 



প্৬ বাংলা সাহিত্যে বিদ্বানাগর 

বিষ্ভাসাগর “উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্কের ঘটন। ছুই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে 
বিবৃত করেছেন, তা আমরা পূর্বে দেখেছি । এই অংশে আলেখ্যদর্শনের 

চিত্র কিছু সংক্ষিপ্ত হয়েছে । দুমমখের কাছ থেকে নিদারুণ সংবাদ শোনার 
পর তিনি যে বিলাপ করেছেন,৬৯ তাও ভবভূতির রামের চেয়ে সংক্ষিপ্ত, 
ভাবাবেগ কিছু প্রশমিত | যেমন, “উত্তরচরিত'"এর-_ 

“হ1! দেবি দেবযজনসভ্ভবে ! হা শ্বজন্ম হুগ্রহপবিব্রিতবস্ুদ্ধরে ! হা 

নিমিজনক-বংশনন্দিনি ! হা পাঁবকবশিষ্ঠাকুন্ধতী প্রশস্তশীলশাপিনি 

হা রামময়জীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সথি ! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি ! 

কথমেবং বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণাম 1” 

এই সমাসসন্ষিভারমন্থর আবেগাপ্তুত বিলাপোক্তিকে বিদ্যাসাগর খুব 

ক্ষেপে অনুবাদ করেছেন £ 

“হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি ! হা বাঁযময়জীবিতে ! হা 

অরণাবাসম্পহচরি ৷ পরিণামে তোমার যে এক্প অবস্থা ঘটিবেক, 

তাহা ম্বপ্লের অগোচর ।”৬২ (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪৫) 

৬১. বন্ধিমচন্ত্র উদ্তরচিত” আলোচনা প্রসঙ্গে ভবভূতির রামের অসংযত ও 

তাবাবেগব্যাকুপ বিলাপের শিল্দা করে বলেছেন, “তাহার ! অর্থাৎ ভবভূতির 

রামডরিজ্র ) চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। গাভীষ এবং ধৈর্ধের বিশেষ 

অভাব। তাহার অধীরতা দ্বেখিয়া কখন কখন কাপুকষ বলিয় ঘ্বণ! হয়। 

সীতার অপবাদ শুনিয়া ভবভূতির রামচন্দ্র ঘে প্রকার বাপিকান্থলত বিলাপ 
করিলেন, তাহাই ইহার উদ্াহরণস্থল ।* ( বন্ধিম শতবার্ধিক সংস্করণ, “বিবিধ 
প্রবন্ধ, ১ম, পৃ, ১০) 

৬২, নানা! কারণে বদ্ধিমচজ্জ্র বিদ্যালাগরের ওপব কিছু বিরূপ ছিলেন, পাঠ্যগ্রস্থ 

ও অন্বাদগ্রন্থের রচনাকার বণে বোধহয় মনে মনে কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য 

কণধুতেন। তাই ভবতৃতির রামের অসংযত বিলাপ এবং ককরুণরূসের 

বাড়াবাড়িকে নিন্দা করতে গিয়ে 'পীতার বনবাপের এ অংশকে একটু খোচা 
দিতে ছ্িষা কবেন নি। “উত্তরচরিতে'র এ অংশের সমালোচন। প্রলক্ষে তিনি 

বলেছেন, পইহার অলেকগুলিন্ কথা সকরুণ বটে, কিন্ত ইহা আর্ধবীর্ধশ্রতিম 
মহানাঙ বামচজের দুখ হইতে নির্গ ত না হইব, আধুনিক কোন বাক্ষালি বাবুর 



অনুবাদ ও অন্বাদমূলক রচন! ৭৭. 

ভবভূতি চরের নাম দিয়েছেন ছুমুখ, বিদ্যাসাগর এ নাম বজায়, 
রেখেছেন । কিন্তু বাল্সীকি রামায়ণে (উত্তরাকাণ্ড। ৪৩ অধ্যায় । শ্লোক, 
_৪ ) এবং কালিদাসের “রঘুবংশে” এই চরের নাম ভদ্র । বিদ্যাসাগর 

“উত্তরচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক “সীতার বনবাস-এর প্রথম ও দ্বিতীয়, 
অধ্যায়ে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু ছূমুধ নাম বদলে নেন নি। 
ভবভূতির গুরুগম্ভীর ও উৎকট বাক্যবিন্যাসকে বিদ্যাসাগর “সীতার 
বনঘামে অনেক সহজ করে এনেছেন ।৬৩ অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য-_ 

অবশ্য সমাসসন্ধির একটু আধিক্য আছে। বাক্যগুলি অনেক সময় 

মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও কোন মান্য আধুনিক 

লেখকের মন উঠে নাই । তিনি ম্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি, 

করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল 
যে, বাঙ্গালর মেয়ের] শ্বামী বা! পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয় 
এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।” (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, পৃ ১৬-১৭ ) বস্কিমচন্দ্রের এ. 

মস্তব্য গ্রহণযোগা নয়। বিদ্যামাগর ভবভূতির অসংযত আবেগকে এবং 
করুণরসের মত্ত প্রবাহকে অনেকটা সংযত করেছেন। তার বামের বিলাপ 

পরিমরেও সংক্ষিপ্ত । 

৬৩, আগেই বলা হয়েছে, 'উত্তরচরিত*-এর দীর্ঘ বর্ণনাকে তিনি অনেকটা 

ছোট করে নিয়েছেন। “উত্তরচরিতে' সীতাপরিত্যাগের পূর্বে ব্যাকুলহ্ৃদয় রাম 
নিত্বিতা সীতার চরণদ্য় মস্তকে ধারণ করে €'সীতায়াঃ পাদ শিরসি কৃত্বা ) 
বলেছিলেন, “দেবি 1 দেবি 1! অয়ং পশ্চিমন্তে রামস্য শিরসা পাদপক্ষজম্পশঃ”-_ 

দেবি, দেবি, রামের শিরে তোমার চরণকমলের এই শেষ স্পর্শ । এব পর 

তিনি কাদতে লাগলেন । বিগ্তাসাগর রামের শিরে সীতার পা ঠেকাতে 

বাঙালীস্থলত দ্িধায় পড়েছিলেন । তিনি এই অংশের এইভাবে অনুবাদ 

করেছেন, “এই বলিয়া, গলমশ্রুনয়নে, বিশ্রাযভবনে গমনপূর্বক, রাম নি্রাভিভূত 
সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক ( “লীতায়াঃ পাদ 
শিরসি কৃত্বা” নয়), মাতিশয় করুপন্থরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! 
হতভাগ্য রাম এ জন্মের অত বিদায় লইতেছে।” (বি. ব. ওয়, পৃ, ১৪৬ ) 



প্র বাংলা সাহিতোো বিদ্তাষাগর 

মিশ্রধরনের--শিকুস্তলা”র মতো লঘু নয় । এখানে ভবভূতির রচনার, 

পার্থে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের নমুনা দেওয়া যাচ্ছে £ 

উত্তরচরিত £ 

“অয়মবিরলানোকহানিবহনিরস্তর নিপ্ধনীলপরিসরারণ্য পরিণদ্ধ 

গোদাবরীমুখরকন্দবঃ সম্ভতমভিষ্বন্দমানমেঘছুবিতনীলিমা জনস্থান- 

মধ্যগে। গিরি প্রজ্রবণো! নাম 1” | (প্রথম অঙ্ক ) 

“পীতার বনবাসে" বিদ্যাসাগরের অনুবাদ £ 

“এই সেই জনস্থানমধাবধতী প্রশ্রবণ গিরি । এই গিরির শিখরদেশ 

আকাশপথে সতত সঞ্চারমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে, নিরস্তর নিবিড় 
নীলিমায় অলঙ্কত ; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘনসন্গিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপ- 

সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত নিপ্ধ? শীতল ও বমণীয় , পাদদেশে 

প্রসন্নপলিলা গোদাবরীঃ তরঙ্গবিস্তার করিয়া, প্রবলবেগে গমন 

করিতেছে ।” (বি. বর. ৩য়, পৃ ১৩৯) 

এই অন্বাদ সমাসসদ্ধির শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যেমন বাংলাভাষার পদান্বয়ের 
অনুকূল হয়েছে, তেমনই এর মধ্য দিয়ে বাংলা গদ্যর ক্লাসিক ও 

রোমান্টিক রীতির চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে ।৬৪ এ অনুবাদ অনেকটা 

৬৪, কেউ কেউ এই জটিল বাক্যকে হুবহু অন্থবাদদ করতে গেছেন । যেমন-_ 

“যাহার গহ্বরসমূহ, নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ ( হতরাং একেবাতর অবকাশরহিত, 
অর্থাৎ বুক্ষশ্রেণী একূপ নিবিড় সঙ্গিবিষ্ট যে, সুর্যরশ্মি তাহার ভিতরে কোনরুপেই 

প্রবেশ করিতে পারে না) হ্তরাং ছিঞ্ধ এবং শ্তামবর্থ অরণোর প্রাস্তভাগে 

বিস্বৃত। গোর্ধাবন্নী নদীর ঝর ঝর শবে অনুক্ষণ শব্দায়মান হইতেছে, এবং যাহার 
সনীলবর্ণ, অহুক্ষণ শৃন্বমার্গে বিচরণশীল জলমরাজি সহযোগে অধিকতর শ্তামলতা। 
খ্বারখ করিতেছে, এই লেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রত্রবণ নামে গিরি 1” ( পউত্তর- 

চরিত'--অস্বাদক, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ) এখানে অনুবাদ আক্ষরিক করতে 
গিয়ে লেখক বাংল! স্বীতিত্ব পদান্বয় গোলমাল কনে ফেলেছেন। | 
আই বাকোর অহুবাষ জ্যোতিরিজ্লীখ ঠাকুর এইভাবে করেছেন, *এই লেই 
সঅনস্থান'-অবাণ্োত্ব মধ্যবর্তী প্রজবখ” নামে পর্ধত। খরণ্যটি: দেখ, কেমন 



'অন্বান ও অনুবাদমূল্নক রচনা ৭৯ 

মৌলিক রচনার মতো রূপ ও রস স্ট্টি করতে পেরেছে--একে অনুবাদ 
বলে মনেই হয় না। এই ছত্রগুলি পুরাতন যুগের পাঠকদের নিশ্চয় 
কণ্ঠস্থ আছে। এই ছত্র কয়টির মধ্য দিয়ে প্রসম্সলিল। গোদাবরীর 

তরঙ্গবিস্তারের মতো গদ্যের পংক্তিতে কবিতার ধ্ধনি বয়ে চলেছে, 
কিন্ত গদ্যের অন্বয়বন্ধন কোথাও নষ্ট হয় নি। বাংল! গদ্যের এই ছুল'ভ 

লক্ষণ কিছু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়-_ বেশীটা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা 
লাভ করেছে। গদ্যে ছন্দের দোলন (0899,09 ) এবং ভাব্যতি 

€(8977১9 085৪০ ) অব্যাহত রেখে তালে তালে ধ্বনিস্পন্দন স্যরি 

বিদ্যাসাগরের নিজন্ব স্টাইল । কাজের ভাষ। গদ্যেরও যে ছন্দ-তাল 

আছে, তা তিনিই প্রথম ধরেছিলেন এবং “কম!” বিরতিচিহ্নের বহুল 

ব্যবহারে ধ্বনি-দামঞ্জস্য ও অর্থযুক্ত পদান্বয়পদ্ধতি বাঙালীর কানে 
ধরিয়ে দিয়েছিলেন ৷ ভবভূতির কয়েকটির চমৎকার ছত্র বিদ্যাসাগরের 
অনুবাদে নবকলেবর লাভ করেছে । এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যাচ্ছে £ 
১. উত্তরচরিত £ 

ন্েহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি। 
আরাধনায় লোকা নাং মুঞ্চতো নান্তি মে বাথা। 

(১ম অঙ্ক, ১২শ গ্লোক ) 
সীতার বনবাস £ 

“যদি প্রজালোকের সবাঙ্গীণ অন্ুত্ষগনের জন্য, আমায় শবে, দয়া ব1 

স্থখভোগে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাপপ্রিয়া জানকীর মায়া 

পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব ন1।” 
(বি. বর. ওয়, পু. ১৩৭) 

০০ ক লা এপ রর পম 

মি্ধ শ্যামল তরুরাছিতে আচ্ছন্ন-_অবণ্যের প্রাস্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী 
কল কল শ্বরে প্রবাহিত হচ্ছে। আর, উপরে মেঘের আঁবিতাব হওয়ায় 

পর্বতের নীলিষা ষেন আরও ছনীভূত হয়েছে।”--উত্তরচরিত, জ্যোতিরিজনাথ 
ঠাক্ছর অনুদিত, জ্যো্ট, ১৩*৭। 'অবশ্ত এও ঠিক বথার্থ অঙ্বাদ নয়, অনেকটা 

ভাবাহ্বাকের মতো । 



৮৩ বাংল। সাহিত্যে বিস্যানাগন 

২. উত্তরচরিত £ 

বিনিশ্চেতৃৎ শক্যে ন স্থখমিতি বা ছুঃখমিতি বা 
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদ: | 

তব স্পর্শে মম হি পরিমূচেন্দ্ির়গণো। 
বিকারশ্চৈতন্তং ভ্রমম্নতি সমুন্মীলয়তি ॥ ( ১ম অঙ্ক, ২৫ লোক ) 

সীতার বনবাস £ 

“গ্রিয়ে ! তোমার বাহুলতার স্পশে, আমার সবশরীরে যেন অম্বৃত- 

ধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্জ্রিয়সকল অভূতপূর্ব রসাবেশে অবশ হইয়া 
আপিতেছেঃ চেতনা বিলুপ্প্রা় হইতেছে; অকন্মাৎ আমার 

নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি 

না।৮ (বি. র. ৩য়, পৃ. ১৪২) 

৩. উত্তরচরিত £ 

ইয়ং গেহে লক্ষ্্ীরিয়মন্বতবতিনয়নয়ে। 

বসাবন্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরূস: | 
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমস্থণে। মৌক্তিকসর: 

কিমন্ত। ন প্রেকে! যদি পরমসহ্ত্ত বিরহঃ ॥ 

(১ম অঙ্ক, ৩৮ শ্লোক ), 

সীতার বনবাস £ 

“ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষমীন্বরূপা, নয়নের রসাঞ্চনরূপিণী ঃ ইহার স্পর্শ 
চন্দনরূমে অভিষেকম্বর্ূপ ; বানুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, 
শীতল মস্থণ মৌক্তিক সবের কাধ করে।” ( বি, রব. এষ, পৃ. ১৪২) 

এখানে একটু হাল্কা রসের দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাচ্ছে। 

৪. উত্তরচরিত ২ 

নীতা--বচ্ছ ইং বি বরা ক1? 

লক্ষণ € সলজ্জশ্মিতমপবাধ )-__অয়ে উ্তিলাং টাল ৷ ভবতু, 
রে সধ্ারয়ামি । 



অনুবাদ ও অন্ছবাদমূলক রচন। ৮১ 

সীতার বনবাস £ 

“সীতা বুঝিতে পারিস্বা, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাম্মূখে উদ্মিলার 
দিকে অঙ্গু'পি প্রয়োগ করিয়া, লম্্ণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস ! এদিকে 
একে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষণ, কোনও উত্তর ন৷ দ্দিয়া, ঈষৎ 
হাসিয়া বলিলেন*.*।” (বি. র, ৩য়, পৃ ১৩৮) 

এখানে দেবর-ভ্রাতৃবধূর মধুর '্রীতি-নিষিক্ত কৌতুকরস সুন্দর 
ফুটেছে 1৬৫ ই 

অতঃপর বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে 

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ (অষ্টম পরিচ্ছেদ ) পর্যস্ত সমস্ত ঘটন। বাল্লীকি- 
রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড থেকে নিয়েছেন । ঘটনার গতি এইভাবে 
অগ্রসর হয়েছে । প্রথম পরিচ্ছেদ_-আলেখ্যদর্শন | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

_চরমুখে সীতাপবাদ শ্রব্ণ। তৃতীয় পরিচ্ছেদ__ভ্রাতাদের সঙ্গে 

পরামর্শ করে রাম প্রজান্থুরঞরনের জন্য সীতা পরিত্যাগে প্রস্তুত হলেন 

এবং লক্ষ্পণের প্রতি এই নির্মম কর্মম্পাদনের আদেশ দিলেন । চতুর্থ 
পরিচ্ছেদে সীতা লক্ষ্মণ কর্তৃক বাল্ীকির তপোবনে পরিত্যক্ত হলেন 

এবং বাল্মীকি পূর্ণগর্ভ সীতাকে আশ্রয় দিলেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে লক্ষণ 
সীতা বিসর্জনের পর রাজধানীতে ফিরে শোকাহত রামচন্দ্রকে সাস্তবন। 

দিতে লাগলেন । এদিকে সীতা যথাকালে বান্পীকির আশ্রমে ছটি 
বমজ পুত্র প্রসব করলেন, রাজপুত্র লবকুশ খধির আশ্রমে খধিপুত্রবং 
পালিত হতে লাগল । ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের কাহিনী-_রামচজ্দ্র অশ্বমেধ 
যজ্ঞাভিলাষী হলে স্ত্রী ব্যতিরেকে যজ্ঞ হয় ন। বলে বশিষ্ঠ রামচক্দ্রকে 

৬৫. ববীন্ছনাথ এই অংশকে এইভাব অন্বাদ করেছেন : “গীতা কেবল 
সন্গেহকৌতুকে একটিবার মান্্র তাঁহার উপরে তঞ্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, 'ব্খস, ইনি কে?” লন্মণ লঙ্ছিত হাস্তে মনে-মনে কহিলেন, 'ওছো?,. 
উদ্নিলার কথা আরা জিজ্ঞাসা কর্সিতেছেল। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায়, 

নে ছবি ঢাকিক্স1! ফেলিলেন।” € প্রাচীন সাহিত্য”, রবীআরচনধবলী-- 
জন্মশতবার্ধিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৬৬২৩৯ ) 
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পুনরায় বিবাহ করতে বললেন । কিস্ত রামচন্দ্র এ প্রস্তাবের ঘোরতর 
প্রতিবাদ করলে সীতার হিরখায়ী প্রতিমা যক্তস্থলে রাখার সিদ্ধান্ত কর! 

হল। বাল্মীকি এই যজ্ঞ যোগদানের জন্য সীতার পুত্রদ্ধয়কে সঙ্গে 
নিয়ে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করলেন । সপ্তম পরিচ্ছেদের কাহিনী__ 
বাল্পীকির নির্দেশে লবকুশ সভাস্থলে ও পথে-ঘাটে রামায়ণ গান করে 

বেড়াতে লাগল । রাম তাদের গান শুনে সীতাকে স্মরণ করে তাদের 

প্রতি বাৎসল্যঙ্জেহে পরিপ্লাবিত হয়ে মনে মনে নান! জল্পনা করতে 
লাগলেন । অষ্টম পরিচ্ছেদের কাহিনী-__-অযোধ্যাবাসীর! দীর্ঘদিন পরে 

সীতা ও তার ছুই যমজপুত্রের পরিচয় পেল । কৌশল্যার নির্দেশে 
সীতাকে বাল্সাকির আশ্রম থেকে সভামধ্যে আনা হল। সীতার বিশুদ্ধি 
সম্থন্ধে অনেকে আনন্দে জয়ধ্বনি করলেও কেউ কেউ পূর্বের মতোই 
সন্দিহান হয়ে মৌন হয়ে রইল । রামচন্দ্র প্রজাদের মনজ্ত্টির জন্য, নিজে 

জানকীর শুদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে অসংশয়চিত্ত হয়েও, তাকে পুনরায় সতীত্ব 
প্রমাণের আদেশ দিলেন। অপমানিত সীতার সমস্ত আশা-ভরসা 

নিল হল, তিনি লজ্জা ও অবমানন! সহ করতে পারলেন না, এই কথা 
“ঙআবণমাত্র বজ্জাহতার প্রায় গতচেতন। হইয়া; বাতাহতা! লতার হ্যায়” 

মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন । বাল্সীকি পরীক্ষা করে দেখলেন, “দীতা। মানব- 
লীলার সংবরণ” করেছেন। এই হল “সীতার বনবাস'-এর কাহিনী-ম্ুত্র | 

এ থেকে দেখা! যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে মোটামুটি 
বাল্সীকিকে অনুসরণ করেছেন,প্রীয় স্থলেই অবিকল অনুবাদ করেছেন, 
কিন্ত অক্ষরিক অনুবাদের কৃত্রিমতা ও জড়তা প্রায় কোথাও নেই, 
কোথাও রমভঙ্গ হয় নি। অবশ্য বাল্মীকির রামের চেয়ে বিদ্যাসাগরের 

রাম কিছু বেশী ভাব্প্রবণ ও কোমলচিত্ত । আবেগের কারণ ঘটলেই 
স্কিনি কেদে ফেলেন । যেখানে বিদ্যাসাগরের রাম জানকীকে বিসর্জন 
দিতে হবে জেনে দীর্ঘ রিলাপ করেছেন ( ভবকৃতির রামও প্রায় এই 
রকম ), সেখানে বাজ্সীকির রাম জীভার প্রতি সম্পুর্ণ বিশ্বাসী হয়েও 

শুধু প্রজাদের রটন! থেকে নিজেকে এবং ইক্ষকুবংখকে রক্ষা করবার 
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জন্যই লক্ষ্ণকে মর্মান্তিক আদেশ দিলেন-_কাল্নাকাটি কিছুই করলেন 
না। নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিলেও নিজেকে সংযত করে তিনি অন্তঃপুরে 
প্রবেশ করলেন £ 

স বিবেশ স ধর্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ | 
শোকনংবিগ্রহৃদয়ে! নিশশ্বান যথা ছিপঃ ॥ 

(উত্তরাকাণ্ড, ৪৫ সর্গ, ২৫ ক্সোক ) 
অন্থঃ তখন তিনি ভাইদের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। এ 

সময়ে তার হৃদয় শোকে ব্যাকুল হয়ে উঠল, তিনি হস্তীর মতো! নিশ্বাস 

পরিত্যাগ করতে লাগলেন । 

এ বর্ণন। ক্ষত্রিয়কুলপ্রদীপ মহাবীর্ধবান রামচন্দ্রের বীরোচিত শোককে 

পবিত্র সাত্বিকভাবে মণ্ডিত করেছে । বিদ্যাসাগর অবশ্য করুণ- 

রসোদ্রেকের জন্যই “সীতার বনবাস' রচনা করেছিলেন । উপরস্ত তিনি 

স্বভাবতঃ মানুষের হুংখশৌক সহা করতে পারতেন না। রামচন্দ্রের 

সীতাবিসর্জনের ছঃখ ত।র মতো হৃদয় দিয়ে কে বুঝতে সক্ষম? তাই 
তার রামচরিত্র বাল্ীকির চেয়ে কিছু রোদনপরবশ হয়ে গেছে তা 

অন্বীকার কর! বায় না1৬৬ অবশ্য সে যুগের পাঠক-পাঠিকাসমাজে 
এই করুণরসের উদ্থাস বিশেষভাবেই চিত্তাকর্ধা হয়েছিল | রামের 
বেদনা ও বিলাপের সঙ্গে সেকালের পাঠকের! একাত্ম হয়ে উঠতেন, 
রাম ও সীতার ছঃখে তারাও অশ্রুপাত করে মানসিক প্রশান্তি লাভ 
করতেন 1৬৭ অবশ্য কেউ কেউ “দীতার বনবাস*-এর করুণ রসের বাড়া- 
৬৬. স্থবলচন্দ্র মিত্র বলেছেন, “মহ্ধি-চিত্রিত ও বিস্তানাগর-চিত্রিত রামচবিত্রে 

কিঞিৎ অপাদৃশ্ঠ আছে। বাল্ীকির রাম ধৈর্যশীল এবং সংযত-স্বভাব। কিন্ত 
বিগ্ভাসাগরের রাম কিছু কোমলপ্রকুতি ও সহজেই আত্মার! ।” ( হ্বলভন্দ্ 
মিত্র লম্পাঞ্চিত 'সীতার বনবাস', ভূমিকা, পৃ. ১৪০/০-১৭* ) 
৬৭. নে যুগের শিক্ষিত. ও বিদ্যাসাগরের অস্থরাসী পাঠকের মতের প্রতিধ্বনি 
করে ম্বামগতি স্তায়রস্থ বলেছেন, “এ পুঝ্তকের (সীতার বনবাধ' ) প্রথমাংশ 
ববভূতি প্রধ্ীত উত্তরচষিতের প্রায় অবিকল জয্বাদ, কিন্ত অপর সমুদয় ভাগ 
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টর্চার নারির ৬৮ গ্রস্থসমাপ্তিতে সীতার 
পরিণাম বর্ণনায় বিগ্তাসাগর বাল্ীকির অনুসরণ করেন নি বলে কেউ 

কেউ তার রচনার কিছু প্রতিকূল সমালোচনাও করেছিলেন । বাল্ীকি- 
রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের সপ্তনবতিতম সর্গে সীতার পরিণাম এইভাবে 

বণিত হয়েছে £ যজ্ঞভূমিতে লবকুশের রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্রাদি 
বুঝতে পারলেন যে, এর! সীত! ও রামের আত্মজ। রামচন্দ্র বাল্মীকির 
কাছে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন যে, সীতা সভামধ্যে নিজের 
চারিত্রবিশুদ্ধির প্রমাণ দিতে সম্মত হলে রামচন্দ্রের কলঙ্ক দূর হয়, তিনি 
তা হলে সানন্দে এবং সগৌরবে সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারেন। 
বাঙ্মীকি তাতে সম্মতি দিলেন (৯৫ সর্গ )। পরদিন প্রভাতে সীতার 

কেবল নৃতনরূপ রচণাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমত্কারজনক ও কি 
অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নছে। বোধ হয় উহাতে 
এমন একটি ছত্রও নাই যাহা! পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় ভ্রব না হয়। 
করুণরসের উদ্দীপনে বিভামাগরের যে কি অদ্ভূত শক্তি আছে, তাহ1 এক 

সীতার বনবাসেই পর্যাঞ্চরূপে প্রদশিত হইয়াছে ।” ('বাঙ্গাল। ভাষ। ও বাঙ্গাল! 

লাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব”, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৪৬ ) 

৬৮. নানা কারণে, বিধবাবিবাছের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বিষ্যাসাগরের প্রতি 

কিঞিৎ অগ্রসন্ন ছিলেন । 'উত্তরচরিত' আলোচন। প্রসঙ্গে তিনি “সীতার 

বনবাসকে অযথা নিন্দা করেছেন! আচার্য কৃষ্চকমল ভট্টাচার্যের মতে, 
ব্ধিমচন্ত্র সীতার বনবাস'-কে “কান্নার জোল!প” বলতেন ত্রেঃ “পুরাতন প্রসঙ্গ” 
নতুন মুদ্রণ, পৃ. ৪৫ )। কৃষ্ণকমলের সাক্ষ্য অনুসারে, “একদিন বঙ্কিম আমাকে 

বলিলেন, "বিভভানাগর বড় বড় সংস্কৃত কথ! প্রয়োগ কোরে বাংল! ভাষার ধাতটা' 
গৌড়াক্স খারাপ করে গেছেন।” (পু প্র, পৃ. 9৪৬) বঙ্কিম একথা! সত্যই 

বলেছিলেন কিন] জানি না। কিন্ত একবার তিনি প্রকাঙ্ক প্রবন্ধে বিষ্াসাগরের 
ভাষার ভূদ্বনী প্রশংসা করেছিলেন-“বিশেষত: বিস্তালাগর যহাশয়ের ভাষা 
অতি স্ষুধধু ও যনোহর। . পাবি পূর্বে কেছই ৮৫৮ 
মিটি নট চা হারান পারা, পানে লাই)” 

শতবারষিক লংক্করণ, বিবিধ, পৃ. ১৪২)... 
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শপথ দেখবার জন্য সভাস্মলে বছজন সমবেত হল । সর্ধসমক্ষে গ্রচেতার 
দশমপুত্র মহাপুশ্যবান বাল্মীকি সীতার অপাপবিদ্ধ সচ্চরিত্রের কথা 
ঘোষণা করলেন । রামচন্দ্র বললেন যে, সীতার পবিত্রতা সন্বদ্ধে তার 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তবে “শুদ্ধায়াং জগতোমধ্যে বৈদেহাণং প্লীতিরম্ত 
মে 1” জনসমাজে বৈদেহী সীতার বিশুদ্ধি প্রমাণিত হলে তার আরও 
আনন্দ হবে । তখন “সীতা কাষায়বাসিনী অব্রবীৎ প্রাঞ্জলিবাকামধো- 

দৃপ্টির-বাঙযুখী”__কাধায়বন্ত্রধারিণী অধোমুখী সীতা! কৃতাগ্থলি হয়ে 
বলতে লাগলেন £ 

যথাহং রাঘবান্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দ্বাতুমর্থতি ॥ 
মনস। কর্মণ] বাঁচা যথা রামং সমর্চয়ে | 

তথা মে মাধবী দেবী বিবরং ঘাতৃমর্তি ॥ 
€ উত্তরাকাও, ৯৭সর্গ, ১৪-১৫ শ্লোক ) 

যদি রাম ভিন্ন আর কোন পুরুষকে মনেও না চিন্তা করে থাকি, তা 
হলে মা ধরিত্রী আমাকে তার জঠরে ঠাই দিন । যদি কায়মনোবাক্যে 

রামের অনা করে থাকি তা হলে ম1 ধরিত্রী আমাকে ভার জঠরে ঠাই 
দিন। 

তিনি এইভাবে শপথ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভূতল বিদীর্ণ করে এক 
দিব্যরত্ব-বিভূষিত রথকে শিরে ধারণ করে নাগগণ সেখানে আবিভূতি 
হল এবং__ 

তন্মিংস্ব ধরহীদেবী বাহুত্যাং গৃহ মৈথিলীম্। 
ক্বাগতেনাভিনন্দৈনামাসনে চোপবেশয়েছ ॥ ১৯ ॥ 

তামাসনগতাং দৃষ্বা প্রবিশস্তীং রসাতলম্। 
পুজ্পবৃ্টিরবিচ্ছিন্ন! দিব্যা সীতামবাকি রৎ ॥ ২৯ ॥ 

কট সঃ ক 

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্বী তেষামাসীব্, সমাগম: | 
তন্মুক্্তমিবাতার্থং স্যং লম্মোহিতং জগত | ২ ॥ 

( উত্তরাকাণ্ড, ৯৭ সর্গ) 



৮৬ বাংল! সাহিত্যে বিদ্ভানাগর 

ধরিত্রীদেরী হ'হাত দিয়ে মৈথিলীকে গ্রহণ করে স্বাগত সম্ভতাষণের দ্বারা 
অভিনন্দিত করলেন এবং আসনে বদালেন। সেই আসনে বসে 
সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করতে দেখে স্বর্গ থেকে তার ওপর অবিরল 

ভাবে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল ।-""সীতার পাতাল প্রবেশ দেখে সেখানে 
সমাগত সকলে এবং সমগ্র জগৎ যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ল । রামচন্দ্র 

হতবুদ্ধি হয়ে এই দৃশ্য দেখলেন এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে বিলাপ করতে 
ল[গলেন, কখনও ক্রুদ্ধ হয়ে সমগ্র ধরণী বিনাশে উদ্যত হলেন । তখন 

ব্রন্ষা এসে তাকে বোঝালেন, তার এত বিচলিত হওয়া উচিত নয়, 

তিনি “জন্মবৈধব'__ অর্থাৎ বিষ্ণুর অংশে জন্ম নিয়েছেন । তাকে মানব- 
লীল। সংবরণ করে যথাস্থানে ফিরে যেতে হবে। তার পূর্বেই সতী 
সাধবী সীতা নাগলোকে গেছেন, “ত্বর্গে তে সঙ্গমে ভুয়ো! ভবিষ্যাত ন 
সংশয়ঃ1”ন্বর্গে তাদের পুনমিলন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্তু ব্রহ্ম। এই গোপন রহস্য ফাস করে দিলেও রামচন্দ্র সীতার বিরহে 
চারিদিক শৃম্ত দেখতে লাগলেন এবং “শোকেন পরমায়স্তে। ন শ্রাস্তং 
মনসাগমৎ”- শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন এবং অস্তরে কিছুমাত্র 

শাস্তি লাভ করতে পরেলেন না । 
এখানে দেখ! যাচ্ছে, রামচন্দ্র সীতাকে পরমপবিত্র। জেনেও শুধু লৌক- 
নিন্দা থেকে নিজেকে এবং নিজ রাজকুলকে বাঁচাবার জন্য তাকে 

চারিক্্রবিশুদ্ধিজ্ঞাপক শপথ গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সভাস্থলে 

প্রতিকৃল ও সন্দিহান প্রজাদের মৌন অসন্মতির কোন উল্লেখ বাল্ীকি 
রামায়ণেপাওয়াষায় না। বরং শপথগ্রহণাভিলাধিণী সীতাকে মভামধ্যে 
দেখে বিশাল জনতা! শোকে-ছহঃখে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল (উত্তরাকাণ্ড, 
৯৬ জর্গ, ১৩ শ্লোক )। জনতার মধ্যে কেউ রামের, কেউ সীতার, 
কেউ-ব। উভয়ের গুণকীর্ভন ও সাধুবাদ দিতে লাগলেন ( এ, ১৪ 
লোক )। | | 

ভবভূতি কিন্ত “উত্তরচরিতে' এই দৃষ্টটি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে একট? 



বমস্বাদ ও ক্অচ্বাদমূলক রচনা ৮৭ 

নির্দেশে সীতার শেষ প্লুরিপম অভিনয় করে দেখান হল, রামচন্্ 
সীতার পাতালপ্রবেশের অভিনয় দেখে তাকে সত্য মনে করে মৃচ্ছিত 
হয়ে পড়লেন । তখন আসন সীতাকে এনে রামচজ্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন 

করা হল। ভগবতী অরুন্ধতী, অযোধ্যার জনসাধারণকে লাধ্বী সীতার 
চরিত্রে সন্দেহ করার জন্য, খুব ভন! করলেন, সন্তধিগণ পুষ্পবৃদ্র 
করতে লাগলেন, রামের ছঃখের রাত্রি প্রভাত হল, তিনি পত্বী ও 

পুত্রদের সঙ্গে মিলিত হলেন । অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশের .জন্ত ভবভৃতি 

সীতার পাতালপ্রবেশের শোকাবহ ঘটনায় নাটক শেষ করতে পারেন 

নি। অলঙ্কারশান্ত্রের মর্যাদা (সংস্কৃত অপক্কারশাস্্মতে নাটকে 

উপসংহার অশ্ডভজনক হতে পারবে না, সব সময়ে মিলনে নাটক পরি- 

সমাপ্ত করতে হবে ) রাখতে গিয়ে ভবস্ভৃতি আদিকবিকে পরিত্যাগ 
করেছেন। এর চেয়ে “সিদ্ধরসে'র গুরুতর ব্যতিক্রম আর কী হতে 

পারে? ৮ 

এখন দেখা যাক, বিগ্ভাসগর কিভাবে সীতার পরিণাম বর্ণন। করেছেন। 

“সীতার বনবাসে' বাল্সীকি রামচন্দ্রকে পরমপবিত্র। সীতাগ্রহণে অনুরোধ 

করলেন । রামচন্দ্র বললেন যে,সীতা যে সতীসাধবী তাতে তার বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই, এবং বিনা অপরাধে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি যে 

“ন্বশংস আচরণ” করেছেন এবং তার ফলে অধর্মগ্রস্ত হয়েছেন, তাতেও 

তার সন্দেহ নেই । কিন্তু সন্দিগ্ধ প্রজাদের সন্দেহ দূর না হলে তিনি 

সীতাকে কি করে গ্রহণ করবেন ? জাই বান্সীকিকে অনুরোধ করলেন, 

*ভগবন; আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে 
আপনি তাহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডণপে লইয়া যাইবেন, 
এবং অনুগ্রহ করিয়া, তাহার পরিগ্রহ বিষয়ে সকলের সম্মতি 
লিওাসিবেন। যদি তাহার পরিগ্রহ সবসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ 

করিব । সর্বলম্মত না হইলে, তাহাকে কোন অসন্দিগ্ধ প্রমাণ বারা 
প্রজাবর্গের সন্দেহ নিরাকরণ করিতে হইরেক 1” (বি' র* ওয়। পু. 
১৮৭ ) 



৮৮ বাংল। সাহিত্যে বিষ্যালাগন্র 

বথাকালে সীতাকে সভামধ্যে আনা হল ।স্রলীতা৷ পুনর্বার শ্রীরামের 
র্মপত্ধী বলে গৃহীত হবেন জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । ভাবলেন, 

'গ্রতদিনে তার ছঃখ বুঝি শেষ হল । বাল্পীকি সীতাকে সভামধ্যে নিষে 
এসে সভাস্ সকলকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন £ 

“এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ, কোশলরাজ্যের প্রধান প্রধান 

প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহম্র সহশ্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত 
হইয়াছে; তোমরা! সকলেই অবগত আছ, রাজ] রামচন্দ্র, অমূলক 
লোকাপবাদ শ্রবণে চলচিত্ত হইয়া, নিতান্ত নিরপরাধে, জানকীবে 
নির্বাসিত করিয়াছিলেন ; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার 
অনুরোধ এই, তাহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশম্তভমনে অনুমোদন 

প্রদর্শন কর ; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিনী, সে বিষয়ে মন্ুস্তমাত্রের 
অস্তঃকরণে অণুমান্র সংশয় হইতে পারে না।” 

(বি. রি. ৩য়, পৃ. ১৮৯) 

ভার কথা শুনে সভা! কোলাহলে মুখরিত হপ। সমবেত রাজারা, প্রধান 
অমাত্য ও বিশিষ্ট প্রজার! সসম্্মে নিবেদন করলেন £ 

“আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজ] রামচন্দ্র সীতাদেবীরে পুনরায় 
গ্রহণ করিলে, আমব! যার পর নাই পরিতোধ লাভ করিব।” কিন্তু 
তন্ধ্যতিরিস্ত সমস্ত লোক, অবনত বনে, মৌনাবলম্বন করিয়! 
বহছিল।” ( &ঁ. পৃ. ১৮৯) 

রামচন্দ্র ও বাল্সীকি তখন বুঝতে পারলেন যে, “সীতাপরিগ্রহবিবন়ে 
সর্বসাধারণের সম্মতি নাই ।” এতে রামচন্দ্র ভ্িয়মাপ হয়ে পড়লেন, 
 বান্ধীকিও হতেৎসাহ হয়ে বাধ্য হয়ে সীতাকে বললেন, “বৎসে জানকি ! 

তোমার চর্রিঅবিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জঙ্টিয়া আছে, 
অন্ভালি তাহা অপনীত হয় নাই ; অতএব তুমি, ফোনও নি্দি্ প্রমাণ 
বর্মাইয়! সকলের অস্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর 1” 
কিন্ত সীভা। এ ব্যাপারের জন্ত প্রন্ত ছিলেন না । এই আদেশ শ্রবণ- 

 পত্ভিত! হইলেন ।” রামচশ্রুও মৃচ্ছিত হয়ে পড়লেন । বাল্গীকি সীতার 



'অহ্বাদ ও অন্বাদমূলক বচন! ৮৪ 

চেতনা! আনার জন্য অনেকু. চেষ্টা করলেন, “কিন্তু তাহার সমস্ত প্রয়াস 

বিফল হুইল। তিনি কিয়ৎক্ষপ পরেই, বুঝিতে পারিলেন, দীতা৷ মানব- 

লীলা সংবরণ করিয়াছেন 1” (বি. র. ওয়, পৃৎ ১৯০ ) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, মূল রামায়ণে সীতার পাতালপ্রবেশের বে বর্ণন। 

আছে, বিষ্ভাসাগর তাকে অনৈসগিক বোধে পরিত্যাগ করে, দারুণ 

মানসিক আঘাতের ফলে সীতার স্বাভাবিক মৃত্যুই বর্ণনা করেছেন । 

কেউ কেউঙন বিগ্ভাসাগরের এই' নতুন বর্ণনা সম্পুর্ণ মানবিক ও 

স্বাভাবিক বলে স্বীকার করেছেন । কেউ-বা মনে করেন 9 এতে 

বাল্সীকির সীতার চেয়ে বিদ্তাসাগ্নরের সীতা কিছু নীচু হয়ে গেছেন । 

বিষ্ভাসাগর তার রচনায় সাধ্যমতো অলৌকিক-অনৈসগিক বর্ণনা 

৬৪৯, প্এরূপ ঘটনা অস্বাভীবিক নহে । দ্বাদশ বখলর বিচ্ছেদ-সম্তাপে 

সীতাদেবীর শরীর অস্থিচর্মলার হইয়া পড়িমাছিল, তাহার উপর সভামধো 

পুনরায় পরীক্ষা প্রদানের কথায় তাহার হৃদয় ভাঙ্তিয়া গেল ।"" এই ভাবিয়া 

তীহাঁর মনে দারুণ অভিমানের সঞ্চার হইল । অভিমান আর কাহারও প্রতি 

নছে ; তিনি অন্তের প্রতি ক্রোধ বা অভিমান করিতে জানিতেন না, স্থতরাং 

আপনারই প্রতি--আপনার ছুরদৃষ্টের প্রতি অভিমান করিলেন ; তাহার 

বিরহক্তি্ট দুর্বল হৃদয় এই ছুর্দম্য অভিমানের তেজ সম্থ করিতে ন! পারিয়! 

একেবারে চূর্ণবিচূর্ব হইয়া গেল। ব্ভ্াপাগর মহাশয়ের এক্স বর্ণনা অতি 

স্বাভাবিক হইয়াছে এবং ইহাতে সীঁতাদেবীর চরিতের উজ্জ্লত1 বরং বুদ্ধি 

পাইয়াছে, তথাপি কমে নাই। ”_ তৈরবনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শীতার 

বনবাস'-এন তৃমিকা 

৭০. এৰিষ্তানাগর মহাশয় সীতাকে লভামধ্যে পরীক্ষা প্রদানে 'লমর্থা করিয়। 

যেন তাহাকে বাক্মীকি-চিত্রিতা সীত! অপেক্ষা! কিছু নিয়ে স্থাপিত করিয়াছেন ।""' 

সীতার লতীব্বের এই জগত দৃইটান্তের স্থল যূল বাসায়ণে ঘেন্ধপ বপিত আছে, 

বিস্কালাগর মহাশয় ভাহা। হইতে কিকিৎ ভিন্প রূপ কবি লু 

যেন আঙ্কামানজ খু বাখিয়া টিনা হারার সম্পাদিত 'লাঁ 

গনবানা-এর ভুমিক1 | 



পরিত্যাগ করতে চাইতেন । এ বিষয়ে তার্ মন অতিশয় আধুনিক ও 
বিজ্ঞানচেতন ছিঙ্গ। তাই সীতার পাতালপ্রবেশের অলৌকিক বর্ণনা 
পরিত্যাগ করে তিনি অপমানিত ও শোকাহত জনকছুহিতার স্বাভাবিক 
মৃত্যু বর্ণনা করেছেন। ধাঁরা মনে করেন, আদিকবির বর্ণনাকে 

পরিত্যগ করার অধিকার কারও নেই, তারা “উত্তরচরিত'-এর সপ্তম 
অঙ্ক পরিপাক করেন কি করে? সেখানে তো রামায়ণের মৌলিক 
ঘটনাকেই অস্বীকার কর! হয়েছে । সে যাই হোক, মূল রামায়ণকে 
অবলম্বন করে বি্ভাসাগর অনেক বর্ণনা বাদ দিয়ে সীতার শোচনীয় 
পরিণাম বর্ণনা করেছিলেন বলে “পীতার বনবাস*-এর সমান্তি নাটকীয় 
চমৎকারিতে পুর্ণ হয়েছে, কিন্তু অতিনাটকীয় হয়ে রসহানি ঘটায় 
নি। এই শোকাবহ কাহিনী ম্বতঃই পাঠকমনে বেদনা স্থষ্টি করে, তার 
ওপর বিগ্ভাসাগরের করুণরসবর্ধা লেখনীর স্পর্শ _(৫ইজন্য করুনরসের 
গগ্ধ-আখ্যান হিসেবে এ গ্রন্থ চিরদিন বাংলাভাষী সমাজে আদরণীয় 
হয়ে থাকবে । 
অবশ্য মানবপ্রেমিক বিগ্ভাসাগরের লেখনী করুণরসের ক্ষেত্রে কখনও 
কখনও উদ্দাম হয়ে উঠত বটে, কিন্তু সীতার তিরোধান বর্ণনার সময় 
তিনি ট্র্যাজেডির সংঘম রক্ষা করেছেন। সীতার ম্ৃত্যুটি শুধু ছোট একটি , 
ছত্রে বণিত হয়েছে--“সীতা৷ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন ।” দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লেখক হলে এই প্রসঙ্গে অনেক হা-হুতাশ প্রকাশ করতেন। 
সর্বশেষ অনুচ্ছেদে তিনি সীতাচরিত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এই ভাবে 

গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন, “তাহার তুল্য সর্বগুণসম্পন্া কামিনী কোনও 
কালে ভূমগুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাহার মত ছুঃখভাগিনী 

হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।” সীতা শুধু “সর্বগুণসম্পন্না কামিনী" 
ইলে বিগ্তাসাগর হয়তো এ কাহিনী লিখতে উতনাহিত হতেন না, তর 
মত্কো কোন ন।রী ছুঃখভোগ করেন নি বলেই জনমহঃখিনী সীতার পুক্ত 
চরিজকথ! এবং শোকাহত পরিণাম বর্ণনা করেছেন । বাস্তবে. মানুষের 
সংখ তিনি সন্া করতে পারতেন না, সাহিত্যের বেদনার কাহিনী: 



অন্গবাদ ও অন্গবাদসূলক রচনা ৯১ 

তকে খুব গভীরভাবে বিচলিত করত, “সীতার বনবাস*ই তার 
ৃষ্টাস্তব্থল । 
এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় থেকে বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণের কাহিনী 
সংক্ষেপে অনুসরণ করেছেন, তা৷ আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি । উত্তরা 
কাণ্ডের ৪৩শ সর্গে রামচন্দ্র ভদ্র নামে গুপ্তচরের মুখে সীতার বিশুদ্ধি 
সম্বন্ধে অযোধ্যাবাসীদের জল্রন! শুনলেন ৷ এর পর ৯৮তম সর্গ পর্যস্ত 

সীতার বর্ণনা চলেছে । ৯৭তম সর্গে সীতার পাতালপ্রবেশ এবং ৯৮তম 
সর্গে ব্যাকুল রামচন্দ্রকে ব্রহ্মা সাস্বন। দিয়ে তার যথার্থ পরিচয় বুঝিয়ে 

দিলেন । “সীতার বনবাস'-এর প্রথম ছুই অধ্যায়ে “উত্তরচরিতে'-এর 

কাহিনী সংক্ষেপে গৃহীত হয়েছে । তৃতীয় পরিচ্ছেদে (সীতার অপবাদ 

শুনেরামচন্দ্রের ভাইদের সঙ্গে মন্ত্রণ এবং লক্ষ্পণকে সীতা নিবাসনে নিয়োগ) 
রামায়ণের ৪৩-৪৫ সর্গ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে ( লক্্মণের সঙ্গে সীতার 
তপোবন দর্শনে যাত্রা, বান্মীকির আশ্রমে সীতার আশ্রয় লাভ ) 

রামায়ণের ৪৬-৪৯ সর্গ, পঞ্চম পরিচ্ছেদে (সীতার বনবাসে রামচন্দ্রের 
বিলাপ, লক্ষ্ষণ কর্তৃক সাস্তবনাদান, বান্সীকির আশ্রমে সীতার ছুইটি 
যমজ পুত্র প্রসব, লব-কুশের ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রান্তি ) রামায়ণের ৫২ ও 
৬৬সর্গের কাহিনী অনুস্থত হয়েছে। মূল রামায়ণে এর মাঝের সর্গগুলিতে 
যে সমস্ত কথাকাহিনী আছে, মূল ঘটনার সঙ্গে তার ততটা যোগ নেই 
বলে বিদ্যাসাগর এ কাহিনীগুলিকে পরিত্যাগ করেছেন । ষষ্ট পরিচ্ছেদে 
(রামচন্দর্রের অস্বমেধ যঙ্্ানুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ, বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের 
অনুজদের অনুমোদন, স্ত্রী ব্যতিরেকে যজ্ঞানুষ্ঠান নিক্ষল বলে বশিষ্ঠ কর্তৃক 
রামচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহের নির্দেশ দান, সীতাগতপ্রাপ রামচন্দের 
সে প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি, আস সীতার পরিবর্তে স্বর্ণনীতাকে 
যজ্জস্থলে স্থাপন, বজ্ছে যুনিখধি ও রাজাদের আগমন, আমন্ত্রিত বান্পীকি 
মনে করলেন__এই সুযোগে তিনি অনুরোধ করলে সীতা ও লবকুশকে 

রাম সর্বসমক্ষে গ্রহণ করবেন, বান্ধীকি কুমারদয়ের সঙ্গে যজ্ঞসতরে 
এলেন, লবকুশ রামচরিত গান করে গ্রচুর প্রশংসা পেল ) রামায়পের 



৯২ বাংল৷ সাহিত্যে বিচ্তানাগন্য 

৮৪১ ৯১, ৯২-৯৪ সঙ্গের কাহিনী, সপ্তম পরিচ্ছেগে (বান্গীকির নির্দেশে 

লব-কুশ কর্তৃক রামচন্দ্রের নিকটে রামায়ণগান, তাদের দেখে রামের 
মনে বাৎসলারসের উৎপত্তি, চিত্বচাঞ্চল্য এবং লোকাপবাদ তুচ্ছ করে 

সীতাকে পুনগ্রহুণ করার সম্কর ) রামায়ণের ৯৫ অধ্যায় এবং অষ্টম 
পরিচ্ছেদে (রামের সভায় সর্বজনসমক্ষে বান্মীকির শিষ্য লব-কুশের 
পুনরায় রামায়ণ গান, তাদের রাম-সীভার পুত্র বলে কৌশল্যার দৃঢ় 
প্রত্যয় অন্ত সকলেরও সেইরূপ বিশ্বাস, বাল্ীকি কর্তক এদের যথার্থ 

পরিচয় দান, সীতাকে আনবার জগ্যা কৌশল্যার ব্যাকুলতা, বাল্দীকি 
কর্তৃক সীতার বিশুদ্ধি ঘোষণা, তার আশ্রম থেকে সীতাকে আনয়ন, 
ছ' একজন ছাড়া উপস্থিত সকলেই সীতা গ্রহণে বিশেষ উৎসাহী, কিন্তু 
হ'একজনের মৌন অবলম্বন,সীতাকে কোন শপথ গ্রহণের জন্য বালসীকির 

অনুরোধ, অপমানিতা সীতার এই মর্মান্তিক ছঃসংবাদে মূচ্ছা ও পতন, 
বাল্ীকি কর্তৃক তার মৃত্যু ঘোষণা ) রামায়শের ৯৬ ও ৯৭ সর্গের ঘটনা 
সংক্ষেপে অনুস্থত হয়েছে । আমরা আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর মূল 
রামায়ণের অপ্রাসঙ্গিক ও আদিরসের আখ্যান “সীতার বনবাসে" 
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন । যেমন- রাজা নৃগের গল্প, বশিষ্ঠ ও রাজ 
নিমির কাহিনী, উর্বশীকে দেখে বরুণের বৈর্রুব্য, ষযাতির কাহিনী৭১, 
জবণান্ুরের পরাজয়কাহিনী এবং শব্রত্্ কর্তৃক লবণবধ, কল্মষপাদের 

কাহিনী, শন্থুক বধের কাহিনী । এগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে- 

ছেন। তিনি ক্নামায়পের কোন কোন সুদীর্ঘ বর্ণনা নিজ গ্রন্থে অনেক 
সঙ্কুচিত করেছেন, কোথাও-ব! বর্ণনাকে কল্পনার ছায়া কিছু বর্ধিত 
করেছেন। উল্লিখিত কাহিনীগুলি তিনি পরিত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু 
গীতাকেবনবাস দিয়ে সীতাবিরহে এবং লবকুশের পরিচয় পেয়েরামচন্দ্রের 
বিলাপ মূল রামায়ণে ছ'চার কথায় সার! হয়েছে $ করুণরস স্যতির জন্য 
এই অংশগুলি বিদ্যাসাগর অনেক বাড়িয়েছেন। খানিকটা ভবভূতির 

৭১০ ক্ষান্গও কারও যতে ০ এবং ভিগরযার কাহিনী 
হল স্াসাঙণে প্রক্ষিষ্ড হন্েছে। 



অন্ভবাদ ও অন্ুবাদযূলক রচন1 . ৯৩- 

প্রভাবে, কিছুটা করুণরসের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রবণতার জন্য 
“সীতার বনবাসে' রামের বিলাপে একটু আতিশয্যদোঘ ঘটেছে। 
আদিকবি বান্ীকি মহাকাব্য লিখতে বসে ভাবাবেগকে সংবত করে 

কাহিনীর প্রবাহের দিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। “সীতার বনবাস'- 

এর সপ্তম পরিচ্ছেদে লবকুশকে সীতার পুত্র জেনে এবং সীতার প্রতি, 
নির্মম ব্যবহারের জন্য রামচন্দ্র প্রচুর বিলাপ করেছেন। কিন্ত বান্মীকির 
রামচন্দ্র (৯৫ সর্গ ) বিলাপে বিহ্বল না হয়ে বাল্মীকিকে সীতার শপথ 

গ্রহণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে বলেছেন । আসল কথা বিদ্যাসাগর কোন 

অন্থুবাদ-গ্রন্থেই অবিকল অনুবাদের রীতি অনুসরণ করেন নি । সীতার 

শোচনীয় অবসান বর্ণন। করার জন্য তিনি ষে গদ্য-আখ্যায়িকা লিখতে 

প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি কোন কোন 

স্থলে করুণরসের একটু বেশী স্থান দিয়েছেন । 
“গীতার বনবাস' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজে দ্রেত প্রচারলাভ 

করে, ছাত্রদের পাঠ্য গ্রন্থরূপেও সার! বাংলাদেশে অসাধারণ জনপ্রিয় 

হয়ে ওঠে । এর নাট্যাভিনয়ও হয়েছিল ।?৭ সে যুগে এই গ্রস্থ রচনার 
জন্য কৃতজ্ভতান্বরূপ তর গুণগ্রাহীরা তাকে মোনার কলম উপহার 

৭২, উমেশচন্দ্র মিত্র 'পীতার বনবাস'-এর নাটাবূপ দিয়েছিলেন । এটি ১৮৬৬ 

সালের জুনমাসে ভবানীপুবের শীলষপি মিত্রের বাড়ীতে অভিনীত হয়েছিল । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষও ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘমালে “সীতার বনবাল” নামে যে নাটক 
রচনা! করেন, তার সঙ্গে বিদ্ভাসাগরে আখ্যানের কোন সংযোগ নেই । এতে 
নাট্যজার দেখিক্সেছেন যে, সীতার চব্রিত্রে বামচন্দ্রের প্রকৃত খবিশ্বাস 
জন্মেছিল। এমন কি, তিনি কলঙ্ষিমী সীতাকে বধ করবার ইচ্ছাও প্রকাশ 
করেছিলেন £ 

| শন শন প্রাণের লগ্গণ, 

ছটা নারী সীতা চন্দন 

নাছি জানি কি হেতু রষণীবধে মানা, 
কলক্ষিনী বধিলে কি দোষ? ( ১ম অন্ক_'তৃতীয় গণ্ডাঙ্ক ) 

গিবিশচজ্ যথাব্ীীতি সীতার পাতালপ্রবেশ বর্শা করেছেন। ১৩২ মনে 
বেশীমাধব চাকী “দীতানিবাসন' নামে যে নাটক লিখেছিলেন, তা গিরিশচজ্েক 

-'ছাক্সাবলম্বনে রচিত। ্ 



৪৪ বাংল! সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

দেবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাদের সে ইচ্ছ। 
পুর্ণ হয় নি।৭৩ তাতে কোন হছুঃখ নেই । সোনার দাম বাজারে বাড়ে 

কমে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ গ্রন্থের মূল্যের কোনও দিন কোন 
তারতম্য হবে না । “সীতার বনবাস' বাঙালীর মনকে চিরদিন বেদনা- 
রসে অভিষিক্ত করবে । *১৫ 

সীতার বনবাস'-এর ভাষা একটু গুরুভার ও লমালবন্ধ, জটিল বাক্যের 
সংখ্যাও বেশী। এখানে এ ধরনের গুটিকয়েক শব্দের উল্লেখ করা যাচ্ছে £ 

অনুরঞ্জনানুরোধে, অলৌকিক রূপলাবপ্যসম্পক্না, আত্মন্বরূপ পরিজ্ঞান, 
কঙ্কালমাত্রাবশিষ্টা, গিরিতরঙ্গিনীতীরব্তী, চিত্রাপিতপ্রায়, নির্মপসলিল- 
কপাবাহী, লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে, বিষ্ময়-বিহ্ফারিত নেত্র, সকলভূবন- 
প্রকাশন, সদসৎপরিবেদনা, হরশরা সনভঙ্গবার্তা ইত্যাদি । এ ধরনের 
সমস্ত-পদের সংখ্যা কিছু বেশী হলেও এ পু 
সংযত এবং ইংরেজীতে যাকে 9&180090. 79059 বলে, এগদ্যসে ধরনের 

শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত । আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেছেন,' “সীতার 

বনবাস প্রস্তৃতি পুস্তকের রচয়িত। সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণ হয় 

'যে,তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথ ভালবাদিতেন, এবং রচনাও সেই 

প্রকার শব্দে গঠিত । কিন্তু প্রকৃত কথ! তাহ। নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যে ভাষার উপরে আপনার ৪519 গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত 
গ্রন্থের ভাষা নহে; দেই সময়ে ব্রাহ্মণপগ্ডিতেরা কথোপকথনে যে 
ভাষ। ব্যবহার করিতেন, সেই ভাবাই বিদ্যাসাগরের ভাষার বনিয়াদ” * 
€ পুরাতন প্রসঙ্গ, নতূন সংস্করণ, পর, ২৮ )। 

৮. 

১৮৬৯ সালের একেবারে শেষের দিকে শেক্সগীয়রের 72 
00%52 ০ 81115 অবলম্বনে বিদ্যাসাগরের 
৭৩, ঝামগতি আায়বদ---বাঙ্ষাল! সাবা ও বাঙ্গালা নাহিত্যবিষয়ক প্রন্তাব, 
তৃতীয় লংস্বয়ণ, পৃ. ২৪৬ 

+ পরে সদ অধ্যায়ে তায় এ অভ্িগত আলোচিত হয়েছে। . 



'অন্থবাদ ও অন্বাদম্লক রচনা ৯৫ 

প্রকাশিত হয় ।)এর পূর্বে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী স্কুলপাঠ্য গ্রন্থের 
অনুবাদ করে ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার রীতিমতো প্রমাণ দিয়েছিলেন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের কর্মে নিযুক্ত হয়ে প্রয়োজনের 
অনুরোধে তিনি উত্তমরূপে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতে অগ্রসর হন 
'এবং ইংরেজীনবিশ বন্ধু-বান্ধব ও শিক্ষকের সাহায্যে অতি অল্পকালের 
মধ্যেই ইংরেজী ভাষা! অধিগত করেন । ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন সতাকে 

খুব আকৃষ্ট করেছিল । সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়ে এঁচ্ছিক বিষয়রূপে 
তিনি কিছু কিছু ইংরেজী পড়েছিলেন । পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 

নিযুক্ত হয়ে নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত (হিন্দু কলেজের 

ছাত্র) এবং শোভাবাজারের রাজবাড়ীর আনন্দকৃষ্ণ বসু (রাধাকাস্ত 
দেববাহাছুরের দৌহিত্র), অম্বতলাল মিত্র (রাধাকাস্তের মধ্যম জামীত। ) 

এবং শ্রীনাথ ঘোষের (কনিষ্ঠ জামাতা) কাছে অঙ্ক ও ইংরেজী শিখতে 
তিনি প্রত্যহ রাত্রে এদের কাছে যাতায়াত করতেন দে কথা ইতিপুবে 
উল্লেখ করেছি । এর! সকলেই হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র এবং ইংরেজী 
ভাষায় স্ুপণ্ডিত ছিলেন । অঙ্ক শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের বিশেষ আকর্ষণ 

ছিল নাঃ অল্প দিনের মধ্যে অঙ্ক শেখায় ইস্তফ। দিয়ে তিনি আনন্দকৃষঃ 
বস্থুর কাছে খুব মনোযোগ দিয়ে শেক্সগীয়র পড়েছিলেন । আনন্দকৃষঃ 

বলেছেন, “মাস পীচ ছয় পরে বিদ্যাসাগর অক্কবিদ্য। পরিত্যাগ করেন। 
ইহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। অতঃপর তিনি শেক্সপীয়র পড়িতেন। 

ইহা। শীম্ই আয়ত্ত করিয়াছিলেন ।”৭৩ তার ইংরেজী রচন। দেখে 
সিভিলিয়ান সাহেবেরাও প্রশংসা করতেন।?৪ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! 

যেতে পারে যে, কথাবার্তায় তিনি সবদ। স্কট, শেক্সগীয়র, মিলটন, 

টিণ্ডেল, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি ইংরেজ ওপন্তাসিক, কবি, নাট্যকার ও 
দার্শনিকদের গ্রস্থের প্রসঙ্গ ও তত্ব! আলোচন! করতেন ।+€ 

৭০. বিহারীলাল লরকার-_বিস্তাসাগর, পৃ" ১২*-১২৩ 
দ$, এ, পৃ. ২০১ | 

48০ উত্তীর্ণ বন্দ্যোপাধ্যান__বিভানাগর, পৃ. ১৯১, 



৯৬ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

শেক্সগীয়রের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল । কৃতী ছাত্র ছাত্রীকে 
তিনি শেক্সগীয়রের গ্রস্থাবলী পুরস্কার দিতেন । 

প্রত্যহ মাত্র পনের মিনিট লেখ ব্যয় করে পনের দিনে মধ্যে 27/ 

0:০%282% 01 77701 অবলম্বনে বিদ্যাসাগর “আ্রাস্তিবিলাস” রচন। 

শেষ করেন ।৭৬ পরিহাসমুখর শেক্সপীয়রীয় কমেডিকে বাংলা আখ্যানে 

রূপান্তরিত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তার পূর্বে চীল্স ও ম্যারি 
ল্যাঙ্ছ 72169170778 19/5/6596216৭ «৭ রচনা করেছিলেন (১৮০৭) । 

ইংরেজী নাটককে ইংরেজী আখ্যানে পরিবত্তিত করা এমন কিছু ছরূহ 

ব্যাপার নয় । কিস্তু বিদেশী ঘটনা, অজানা নাম, অপরিচিত চরিত্র, 

বিচিত্র আচারব্যবহার যে-নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাকে বাংল। দেশের 
সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে তোল! বিশেষ বিচক্ষণতার 

পরিচায়ক । বিদ্যাসাগর অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শেক্সগীয়রের নাটক অধ্যয়ন 
না করলে কখনও এমন অবলীলা ক্রমে স্রীফোর্ড-বাসী কবিকে ভারতীয় 

পরিচ্ছদ দিতে পারতেন না । “অভিজ্ঞান শবুস্তল+ বা “উত্তরচরিত'-এর 
বাংল! গন্যান্ুবাদ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ গ্রন্থ ছুটি প্রাচীন যুগের 
হলেও মূলতঃ ভারতীয় হিন্দু-সংস্কারের ওপর প্রতিষ্টিত,কাজেই বাঙালীর 
পক্ষে তার রসগ্রহণ করা অনেকটা সহজ । অবশ্য বিদ্যাসাগরের রচনার 
গুণেই উক্ত গ্রন্থ ছুটি বাঙালী সমাজে এত জনপ্রিয় হয়েছিল । 

শেক্সগীয়রের উক্ত নাটকের আখ্যানে চিরায়ত মানুষের কথা লেখা 
থাকলেও তার চারিদিকে, পটভূমিকা, সমাজ আচার ব্যবহার প্রভৃতি 
ভিনদেশীয় ব্যাপার এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে, বাঙালী পাঠকের 
পক্ষে সে গল্পকাহিনীকে নিজ্জের বলে ভাবা একটু কঠিন । বিদ্যাসাগর 
শেক্সপীয়রকে বাঙালীর মনের উপযোগী করে গড়ে তোলবার জন্ত 

প্খী+ঠ বিছারীলাল--বিস্যাসাগর, পৃ. 2৬৫ 

সপ, 28165 টিগোগ 521507ত482এব কমেডিগুলির আখ্যান চার্জস 

ল্যান্ছের দিছি ফ্যারির রচনা, ইর্যাজেভির আখ্যানসমূহ চার্লসের লেখা। | 



'অন্বাদ ও অন্গবাদযূলক বচন ম্শ 

নাটকীয় কাহিনীকে গল্পের আধারে ঢেলে সাজবার সময় আসল 
নাটকের নামধাম বদলে ভারভীয় নাম দিয়েছেন এবং ঘটনাসংস্থান ও 

আচারব্যবহারক যথাসম্ভব ভারতীয় মনের অনুকূল করে বদলে 
নিয়েছেন । কাজেই 7776 007862/ ০7 17774075 অবলম্নে রচিত 

ন্রাস্তিবিলাস' অনুবাদমূলক হলেও একপ্রকার মৌলিক স্থ্টির গৌরব 

লাভ করেছে। ভ্রান্তিবিঙাস' শব্দটি এখন বিদগ্ধ মহলে “ভুল থেকে 
জাত কৌতুক” অর্থে ব্যবহৃত হয় । কাহিনীর বাংলা আখ্যা (টাইট্ল্) 
নির্বাচনে বিদ্যাসাগর অসাধারণ লিপিকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন ) 

ও বিধবাবিবাহ নিয়ে আতি বিব্রতাবস্থায় বিদ্যাসাগর 
ভ্রাস্তিবিলাস” লিখেছিলেন । তৎসত্বেও তার মনের সরস ভাব এ 

আখ্যানে কিছুমাত্র খব হয় নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পরিহাসপ্রিয় 

সহজ ভাবের মানুষ ছিলেন । আসর জমাতে তার জুড়ি ছিল না। 

বন্ততঃ মাঞ্জিত ধরনের সরস পরিহাসকে শহুরে মজলিশে পেশ করে 
বিদ্যাসাগর তার কৌতুকপ্রবণ চিত্তের বিচিত্র পরিচয় রেখে গেছেন । 
দৈনন্দিন জীবনে ও ব্যক্তিগত আলাপে তিনি কদাপি সংস্কৃত্ঘেষা! শব 

ব্যবহার করতেন না । বরং চলতি, আটপৌরে, কখনও কখনও কিছু 
ন্যাং শব্দ ব্যবহারেও তার সক্কোচ ছিল না । ৭৮ মানুষের ছঃখবেদনার 

প্রতি তার যেমন বীরপুরুষন্লভ ( যাকে “শিভ্যাল্রি” বলা-হয়) একটি 
কারুপ্যমিশ্রিত দাক্ষিণ্য ও সেবাত্রতের মনোভাব ছিল, তেমন দৈনন্দিন 

জীবনের ছোটখাট অসঙ্গতি ও উদ্ভট ব্যাপার তাকে কৌতুকরসে উচ্ছল 

৭৮, “বিষ্ভানাগর মহাশয় সাধারণ কথাবার্তায় সংস্কৃত শব আগে ব্যবহার 
করিতেন লা। গ্তাহার লেখ! পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাব! 

বাতীত আত কিছুই জানেন না; কিন্ত লোকের সঙ্গে মজ লিগে কথা কহিবা 
সময় এমন কি বাংল! ৪1876 শব পর্যস্ক ব্যবহার করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না”. 
“পুরাতন প্রসঙ্গে রুককমলের উক্তি । ভ্রঃ পুরাতন প্রসঙ্গ ( নতুন সংক্করণ 

পৃ" ২৮) পথে অগ্তম অধ্যাকগ অব্য । 
বিশ্যাসাগর-৭ 



৯৮ বাংলা সাহিত্যে বিগ্যাপাগব 

করে তুলত । জীবনের শেষ প্রান্তে বু জনের কাছ থেকে বঞ্চনা লাভ 

করে তার মনের সরসতা ক্রনেই তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রপে পৰ্সিত হয়েছিল । 

সে যাই হোক, “ভ্রান্তিবিলাস' থেকেই বোঝা যাবে, গুরুতর কনব্যস্ত 

বিদ্াাসাগর মনের সরসতা কখনও হারান নি। আর একটা কথা, 

'ভ্রাপ্তিবিলাস'-এর পুবে তার যাবতীয় রচন? ছাত্রসনাজের প্রয়োজনের 

দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত হয়েছিল । শিক্ষাবিস্তারই ছিল তার সাহিত্য- 
সেবার মূল উদ্দেশ্য । কিন্তু ভ্রান্তিবিলাস' রচনাকালে তিনি শিক্ষা প্রচার 
ভুলে নিছক আনন্দকৌতুকে ও জনচিত্তরগুনে মেতে উঠেছিলেন । 
ভ্রান্তিবিলাস" সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন রচনা,এর সঙ্গে প্রয়োজন মেটানর 
কোন সম্পর্ক নেই । “বিজ্ঞাপনে” তিনি বলেছেন, “কিছুদিন পুরে, 

ইংলগ্ডের অধ্থিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া 

আমার বোধ হইয়াছিল, তদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গল। ভাষায় সম্কলিত 

হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে |” এখানে পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে, 

“লোকের চিত্তরঞ্জন” অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনে সরস কৌতুকভাব 
সঞ্চারের জন্যই 76 00760 ০7 £1?০915-এর বাংলা আখ্যানের 

রূপ দিয়েছিলেন । তার অন্যান্য রচনার শিল্পলক্ষণ থাকলেও সেগুলি যে 

শিক্ষাব্রতী মহাপুরুষের দ্বার! শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যই রচিত হয়েছিল 
একথা পাঠক ভুলতে পারে না । বিদ্যাসাগরকে' সেখানে লোকশিক্ষক 

আচার্ধ বলে শ্রদ্ধা করাই ছিল পাঠকের কর্তব্য । কিন্তু ভ্রাস্তিবিলাসে' 

তিনি পাঠকের বন্ধুর পর্যায়ে নেমে এসেছেন, শিক্ষাপ্রচার প্রভৃতি 
গুরুতর কর্ম থেকে যেন ক্ষণকালের জন্য অবসর নিয়ে তিনি পাঠকদের 
সঙ্গে হাস্তপরিহাসে যোগ দিয়েছেন । এখানে তার চিত্ত বিশুদ্ধ শিল্পীর 

ভূমিকাই গ্রহণ করেছে । তার মতে শেক্সগীয়রের এই প্রহসন “যার 

. পর নাই কৌতুকাবহ । তিনি এই প্রহসনে হাস্তরসোদ্দীপনের নিরতিশয় 
কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন । পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ 
উপস্থিত হয় ।” স্রস নির্মল কৌতুকের প্রতি তার মতো মহাসত্ববান 

পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাই শেক্সগীয়রের অনেক গভীর 



অচুবাদ ও অন্বাদমূলক রচনা ৯৯ 

রসের নাটক -থাকা সত্বেও তিনি 7776 00760 ০? 777109-এর 

মতো ঈষৎ হুর্বল ধরনের নাটক বেছে নিয়েছিলেন ।৭৯ 

“বিজ্ঞাপনে"তিনি সংক্ষেপে শেক্সপীয়রের প্রতিভার উল্লেখ করে বলেছেন, 

“অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলগ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, 
এরূপ নহে, এ পর্যস্ত ভূমগ্ুলে যত কবি প্রাছুভূত হইয়াছেন, কেহই 
তাহার সমকক্ষ নহেন । এ সিদ্ধান্ত অত্রাস্ত বা পক্ষপাতবিবঞ্রিত 

কি না, মাদৃশ ব্যক্তির তঘিচারে প্রবৃত্ত হওয়! নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতা 
প্রদর্শন মাত্র ।” শেক্সপীয়র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাসাগর এ কথা 
স্বীকার করতেন না। তার মতে কালিদাসই বিশ্বপাহিত্যের রাজা- 
ধিরাজ 1৮০ এ বিষয়ে তিনি আচার্ধ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের নিকট 

অকপটে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন ।৮৯ 

7716 ০০792 ০7 £77707ও শেক্সপীয়রের প্রথম যুগের রচনা, ১৫৯৩ 

খীঃ অন্দের কাছাকাছি এটি অভিনীত হয়েছিল, মুদ্রিত হয়েছিল ১৬২৩ 

ঘ্ীঃ অব্দে। এ নাটকে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নেই ।৮২ রোমান 

৭৯, 7715 007715৫)) ০ 777075 যে শেক্সপীয়রের সর্বোৎরুষ্ট নাটক নয়, তা 

বিগ্যানাগরের মতো! সুশ্প সমালোচকের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নি। এ বিষয়ে তিনি 
যথার্থ বলেছেন, নল ডিন সেক্সপীয়র প্রণীত অনেক নাটক 

অপেক্ষা অনেক অংশে নিকুষ্ট-"" 

৮০, তীর মতে, “মনুষ্তের ক্ষমতায় ইহা ( শকুম্তল! ) অপেক্ষা উত্কুষ্ট রচনা 

সম্ভবিতে পারে নাঁ। বস্ততঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুস্তল অলৌকিক 
পদ্দার্থ” (“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাশাপ্্বিষয়ক প্রস্তাব )। শকুন্তলার 
বিজ্ঞাপনে তিনি কালিদাসকে “ভারতবর্ষের সবপ্রধাঁন কবি” বলেছিলেন । 
৮১, পুরাতন প্রসঙ্গ ( নতুন সংস্করণ ), পৃ. ২৯ 
৮২, এখানে এ বিষয়ে ইংরেজ নমালোচকের মতামত উদ্ধত হল --%71791 

7175 007122)) ০1 2217015 285 ঠা 50005020065 2 20516 80250050910 01 

106 715775207777% 0£ 9120003 19080, 10 15511, 102৬০ ৬০1 11005 05 

৫০ স10 010৮9015 681117559 01 1850585 7 101 10 19 ৪ 1১0100 5০ 



১৫৩ বাংলা সাহিত্যে বিগ্যাসাগর 

নাট্যকার টিটাস ম্যাকিয়াস প্লোটাস (শ্রীঃ পৃঃ ২৫৪-১৮৪ অব্দ )-এর 
ল্যাটিন ভাষায় লেখা 14675990787 শীর্ষক হাস্যকৌতুকমুখর নাটকের 

কাহিনী অনলম্বনে শেকসপীয়র ?76 00782 ০ /717075 রচনা করে- 
ছিলেন । মূল নাটকের আখ্যানটি সংক্ষেপে এই রকম £ 
সিরাক্ুজ ও এফিসাস নামে ছুটি শহরের মধ্যে শক্রতার সম্পর্ক দাড়িয়ে 
গিয়েছিল । শেষ পর্ষস্ত এমন নির্মম আদেশ প্রচারিত হয়েছিল যে, যদি 

কোন সিরাজক্যুজবাসী এফিসাসে এসে পড়ে তবে হাজার মাক 

জরিমানা না দিতে পারলে এফিসাসের আইনানুসারে তার প্রাণদণ্ড 

হবে| ইজিয়ন নামে সিরাক্যুজবাসী এক বৃদ্ধ বণিক এফিসাসে আসার 

ফলে ধৃত হন এবং সেই নগরের ডিউকের আদেশ ক্রমে তিনি নিজের 
দুঃখজনক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন । তার স্ত্রীর নাম এনিলিয়। । 

তাদের ছুটি যমজ পুত্র হয়েছিল, ছুটির আকার-আকৃতি একেবারে এক 
রকম, তারা ছেলেদের একই নাম রেখেছিলেন-_ গ্যান্টিফোলাস। 
ভাগ্যবক্রমে একই রকম দেখতে ছুটি যমজ বালককে তারা ক্রয় করেন। 
তাদের ছু'জনেরও একই নাম (ড্রোমিও) ছিল। এরা তার ছুই যমজ 
পুত্রের পরিচারকরূপে বহাল হল । একদা জাহাজডুবির ফলে ইজিয়ন 
তার ছুই পুত্রম্ত্রী ও যমজ ভূত্যদের সান্নিধা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন । 
ার কনিষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ সিরাক্যজের এ্যার্টিফোলাস বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ভূত্য 

৬৩1] 100৬7 8$ 09 1[০00110 1109 19005510105 61918020101) 20010£% 

০ ০৬6] 11উ00610 50201706715, 01096 91320550626 10৬61 6০৮০ 

1)11705616 0009 5118190950 [10001৩ 0০ 0০ 09115109110 62111168519 

100৬0 0৮ [183 ০0100192201 5 2560০2 0£ ০1)412,0667+ 10% (106 721550 

2100 100217100৮1 00211 0? [106 71950455 900, 1951 200 10805£ 

06 911, 0 00৩ 1101081890৩ 9110 2505 0? 0105 0০9019505 1106 005 

171916৬800 270 09902.510910081155 0196 00051 100070615 ৮/০:৭০1৪% 

8100 1090161/+,--3772 027277222 £2510707 01271217515 25815721875 

(00589 15290101018), ৬০, ৬, ১2 015৩, 7১0, 177-7178, 



অঙন্গবাদ ও অন্গবাদমূলক রচনা ১০১ 

ড্রোনিওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল মা ও ভাইয়ের সন্ধানে । তারপর তাদের 

আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইজিয়ন তাদের সন্ধান করতে 

করতে এফিসাসে উপস্থিত হলেন এবং ধৃত হয়ে দারুণ বিপদের 

সম্মুখীন হলেন। তার এই শোকাবহ কাহিনী শুনে দয়াপরবশ 

হয়ে ডিউক জরিমানার টাকা সংগ্রহের জন্য তাকে সন্ধা পযন্ত 

সময় দিলেন। এদিকে ইজিয়নের জোষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ এফিপাসের 
গ্যান্টিফোলাস যমজ ভৃত্যের অন্যতম ড্রোমিওর সঙ্গে কোনও প্রকারে 
জাহজড়ুবি থেকে রক্ষা পেয়ে এফিসাসে বাস করছিল, বিয়েও 

করেছিল । 

পিরাক্যুজের এ্যার্টিফোলাস (কনিষ্ঠ পুত্র) এবং যমজ ভূতোর আর এক 
জনকে (তারও নাম ড্রোনিও ) সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই দিন 

সকালে এফিসাসে উপস্থিত হয় । ছুই যনজ ভাইয়ের চেহারা অবিকল 
এক রকম, নামও এক, ভৃত্য ছটিও প্রভুর অন্রূপ | এইখান থেকে 

ভুলের প্রহসন শুরু হল। সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাস ভৃত্য ড্রোমিওর 
(এফিস।সের ) দ্বারা মধ্যাহুভোজনের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে নিতাস্ত 

অনিচ্ছ। সত্বেও এফিসাসের গ্যারন্টিফোলাসের বাড়ীতে যেতে বাধ্য 

হল, এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসের স্ত্রী সিরাক্যুজের এ্যান্টিফোলাসকে 
স্বামী মনে করে তার সঙ্গে স্বামীর মতো ব্যবহার করতে লাগল এবং 
আসল স্বামী অর্থাৎ এফিসাসের গ্যান্টিফোলাসকে (যে বাড়ীর যথার্থ 
মালিক ) বাইরের কোন ছুষ্ট লোক মনে করে বাড়ীতে ঢুকতে দিল না । 

শেষে এফিসাসের এ্যান্টিফোলাসকে পাগল মনে করে আটক করে 
রাখা হল, এবং সিরাক্যুজের এ্যার্টফোলাস অপরের ঈর্ধাতুর স্্ীর হাত 
থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য এক মঠে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল । 

এদিকে সন্ধ্যা সমাগত হল, ইজিয়ন অজানা শহরে হাজার মার্কফোগাড 

করতে পারলেন না, সুতরাং প্রাণদণ্ডের জন্য তাকে বধ্যভূমিতে আনা 
হল। ডিউক এই ব্যাপারের জন্য খন বধ্যভূমিতে যাচ্ছিলেন, তখন 

এফিসাসের গ্যার্টফোলাস তার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, প্রত, 



১০২ বাংলা সাহিত্যে বিগ্ভাপাগর 

আমাকে রক্ষা করুন| সেই সময়ে সিরাক্যুজের গ্যান্টিফোলাস যে- 
মঠে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই মঠের সন্াসিনীও ডিউকের কাছে সেই 
মর্মে মাবেদন করলেন । একই স্থানে একই সময়ে ছুই ভাইয়ে উপস্থিত 

হলে রহস্তের সমাধান হল! ইজিয়ন ছুই পুত্রকে ফিরে পেলেন, তার 

প্রাণরক্ষা হল । মঠের সন্াসিনীই হলেন তার হারিয়ে-যাওয়া স্ত্রী 

এমিলিয়া । ঘটনার পরিণাম “মধুরেণ সমাপয়েৎ হল । 
বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রের নাটকের আখ্যানটিকে মোটামুটি অন্ু- 
সরণ করেছেন, শুধু নামধামগুলি বদলে প্রাচীন পাশ্চাত্য কাহিনীকে 

ভারতীয় পরিচ্ছদদিয়েছেন । এখানে শেক্সপীয়রের নাটকের পাত্র-পাত্রী 

ও স্থানের নাম এবং বিদা।সাগরকৃত তার ভারতীয় রূপান্তরের তালিকা 

দেওয়া যাচ্ছে £ 

2110 ৫077104)) 0 4577015 --  ভ্রান্তিবিলাস' 

9%1001150 __ হেমকুট 

[]9710505 __ জয়স্থল 

/৯000017 _- সোমদন্ত 

5০117115 (1017000 01 [09110505 -- বিজমবলভ (জেয়স্থলের অধিরাজ) 

/১0]01112 (110 ০01 ৯০৪৩০) ) -- লাবণ্যময়ী 

/11010170185 01601205705 ) 

/৯1111000109105 01 9৮ £8,0059 ( 505 

10101010 01 [201)05705 ) 

£101))10 01 ১৮ 1900056 উন বহে 
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[11001 -- বিষ্তাধব 



অনুবাদ ও অন্গবাদমূলক রচনা ১০৩ 

এইভাবে বিদেশী চরিত্র ও কাহিনীকে বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব দেশীয় 

পরিচ্ছদ দিয়েছেন । তিনি নাটককে গদ্য-আখ্যানে রূপান্তরিত করার 

প্রথম সার্থকতা অর্জন করেন শকুস্তলার আখ্যানে । ইংরেজী নীতিগল্প, 
আখ্যান-আখ্যায়িকা অনুবাদ করে তিনি যে ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকা গুলি লিখে- 
ছিলেন তারও অনুবাদ প্রায় মৌলিক ধরনের হয়েছিল। ফলে যখন তিনি 
716 0997)605/ ০7 /2/7০75-কে বাংলা মাখ্যানে রূপান্তরিত করতে 

প্রস্তুত হলেন তখন ইংরেজী থেকে মন্ুব।দকর্মে রীতিমতো দক্ষতা অর্জন 

করেছেন৷ ইংরেজী নাটকখানিকে তিনি এমন নিপুণভাবে আত্মস্থ 

করেছিলেন যে, মূল কমেডির হাস্ততরঙ্গ ও লঘু ধরনটি তার ভাতে 
চমৎকার ফুটেছে। বরং শকুস্তলা” ও “সীতার বনবাস, বিশেষতঃ 

“সীতার বনবাস”এর ভাষ! একটু বেশী গুরুভার, স্থানে স্থানে সনাস- 

সন্ধির বাহুল্য বাকৃরীতিকে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাতে সন্দেহ 

নেই 1৮৩ কিন্ত তভ্রান্তিবিলাস'-এর বর্ণনারীতি হালকা ধরনের হওয়াতে 

ভাষায় সরসতা সঞ্চারিত হতে পেরেছে । এখানে উভয়ের রচনা। 

থেকে কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে এ-কথার প্রনাণ দেবার চেষ্টা কর! যাচ্ছে £ 

৮৩, বঙ্ষিমচন্দ্র নাকি কুষ্ণকমল ভট্রাচাধের নিকট বলেছিেন, “বিষ্ঞ।সাগর 

বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে 

গেছেন |” কৃষ্চকমলও তাই মনে করতেন (“আমারও অনেকট। এ রকম 

মত।” (“পুরাতন প্রসঙ্গ”, পৃ. ৪৬)। বিদ্যাসাগরের ভাষা ও সাঁহিতা- 
প্রতিভার প্রতি অন্তরে অস্তরে বঙ্ষিমচন্দ্রের ঘে ভাঁবই থাক না কেন, বাইরে 

তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষাকে শ্রদ্ধাই করতেন । প্যারীচাদ মিত্রের গ্রস্থীবলীর 

ভূমিকায় ('লুপ্তরত্বোদ্ধার' ) তিনি বিছ্যালাগরের ভাষার বিশেষ প্রশংসা 
করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের চরিতক।র চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট 

তিনি বলেছিলেন, “বিষ্ঠাসাগর মহাশয় রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের 

মূলধন । তাহারই উপার্জিত সম্পত্তি লইয়া! নাড়াচাড়া করিতেছি ।”-_ চণ্তীচরণ 

প্রণীত 'বিদ্যাসাগর*, ১৮৯৫ সালের সংস্করণ, পৃ. ১৮৭ 



১০৪ বাংল। সাহিত্যে বিষ্ঞালাগর 

১, 9105 15 50 1000 0908050 0106 10900 15 ০010, 

170 7752 15 00910 00609052 900 ০077৩ 1101 10076, 

০ 00109 1101 10017)0 099০2056 ০] 109০ 110 50010090175 

০০ 10০ 170 91017000115 10911050096 ৮০01 195 2 

1301 ৬০১ 00001070%% ৬1100 :015 00 1951 91). 7012, 

4৯10 00101001006 001 9091 0612801 (০0-09%, 

--1115 007122)) 01 177075, /৯০ 2, 9029 2 

বিচ্যাসাগরের অনুবাদ £ 

“আহাবসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কত্রী ঠাকুরাণী তত উঞ্ণ 

হইতেছেন। আহার সামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গুহে 

যান নাই; আপনি গৃহে যাঁন নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই, 

কারণ আপনি খিলক্ষণ জলযোগ করিয়।ছেন ; কিন্তু আপনকার 

অনুপস্থিতির জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি ।”__- 

ভ্রান্তিবিলাস", প্রথম পরিচ্ছেদ 

- ১০10 0৬115 251 001 0110 [9711105 01 01995 1079,11 4 

/ [015115 2 10115 & ৫1090 01 9109০, ৪ 711), 

4৯ [00 2 0109115-300175 

9301 9110, [1016 0০9৮০6০5১ ৬০110 119৬০ 2 0112.11). 

€ 4০ 4, ১০৪৪৪ 3) 

বিদ্যাসাগরের অশ্বাদ £ 

“এই সকল কথা শুনিয়া! কিন্কর বলিল, অন্য অন্ত ডাইন, ছাড়িবার 

নময় কাটা, কুলো, শিল-নোড়া ব1 ছেড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া 
যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনিটির অধিক লোভ দেখিভেছি, ইনি হয় 

হার,নয় আঙ্টি,ছুইয়ের একটি না পাইলে যাইবেন ন1।” (চতুর্থ পরিঃ) 

এখানেবি্দাসাগর বাংলাদেশে ভূতে-পাওয়।ও ভূত-ছাড়ানোর চিত্রকল্প 
দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, কিন্ত মূলের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই । 

৩০] হোতা 27 255 1180690 ; 0 1889 0:96 1605 109 10116 5215. 

[1039 55৬০০ 12102 [008 106 1১001 91 1209 178.01৬1চা 0০0 01015 

17502062100 05৮০ 18001110880 1015 1098105 001 10% 8681৬10 

০0 ০010%5, ৬1050 2 95 0010. 106 106805 006 ৬/1018 0০81010% , 



অনুবাদ ও অন্বাদমূলক রচনা ১০৫ 

91101) 1] হো ৮/211709 176 00015 70 ৮৮101) ০2201176, [077 

৮2150 ৮/101) 0 ৮/1001 [5169] 7 19156 ৮1011 10 ৬1001 

15103 ৫1561) ০ 06 4090915 ৮/10 10 ৬/1)00 10০9 010) 

10206 7 ড/61০010+0 1)010)6 ৬101) 10 10011 1 16100111 5 10585 1 

০098] 10 017 [0 51010810615 25 ঠ&ে ০9201 ৬/0171 1191 0121, 

8100] (1011710) ৬1617 110 17201) 19100 05] 51211 006 ৬101) 

10 [010 ৫০০] 0 ৫০০1.৮ (4১০04, 9০-3) 

বিগ্যানাগরের অচ্গবাদ £ 

“আমি যে গর্দত, তার সন্দেহ কি) গর্দভ না হইলে আমার কান 

লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাঁজপুকষকে সম্ভাষণ করিয়া 

কিন্কর বলিল, মহাঁশয়,জন্ম বধি প্রাণপণে ইহার পরিচধা করিতেছি; 
কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীত 
বোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ 

হইলে প্রহার করিয়া! শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার 
করিয়া সজাগর করিয়া! দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া 

উঠাইয়া দেন) কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয় 

বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন ) কার্য সমাধ!1 করিয়! বাটাতে আসিলে 

প্রহার করিয়া আমার সংবর্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়। 

টানেন তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হুইয়াছে।” ( চতুর্থ পরিঃ ) 

৪. 1১1001)--0316 00 5০011 18170 20৫ 101 1000 16০1 % ০01 [901$0. 

4৯101, 0170505 -7010610 15 120 1770১ 270 101 1 1621 ৮০] 

6215, (4৯০1 4, ১০-৫ ) 

বিদ্যাসাগরের অন্থবাদ £ 

“বিস্যাধর চিরঞপ্রীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর 

গতি কিরূপ দেখিব। চিরক্লীব যপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, 
এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়৷ দাও ।” ( চতুর্থ পরিঃ) 

এখানে মূলের 58150 196 2৮ 198] 50987 ০৪7৪-এর অনুবাদ বাংলা 

ভাষারীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছে । 
৫, 0 1021501658১ 10015016555, 51010 2180. 58০ 50015511 ! 

৮ 1078.5101 2100. 1015 17081721000] 01০16 1095৩, 



১৬৩৩ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

3০2162 035 105105 ৪-10৬ 2180 60000 0৩ ৫০০৫০], 

%/1705০ 10০910 0205 1085০ 5118650 ০টি 100 01210050125 7 

0৫ 6৮০1) 85 1 1012260, 006৮ [17157 017 17111 

01691 79115 01 0000160 12115 6০ 0061701) 01০ 17211, 

(2৯০০ 5 ৪০-| ) 

বিদ্যালাগবের অল্গবান্দ ২ 

“এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে 

বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি। যর্দি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে 
কোনও স্থানে লরকাইয়া থাকুন । কর্তা মহাশয় ও কিস্কর উভয়ে 
বদ্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাসদাসীদিগকে প্রহার করিয়া দৃঢ়রূপে 

বন্ধন-পূর্বক বিদ্াধর মহাশয়ের দ্াড়ীতে আগুন লাগাইয়! দিয়াছেন ২ 
পরে আগুন নিবাইবার জন্ত ময়লা! জল আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়! 
দিতেছেন।” (পঞ্চম পরিঃ) 

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর আখ্যান-অনুবাদে মূল 
গ্রন্থের ভাষার হালকা চাল অনেকটা বজায় রাখতে পেরেছেন । অবশ্টু 

তিনি নাটকের কোন কোন অনাবশ্যক দীর্ঘ অংশ বাদ দিয়েছেন, 
কোথাও-বা স্থূল ধরনের বর্ণনার কোন উল্লেখ করেন নি। 776 
0০৮%862% ০/ 17/07-এর তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্টে সিরাক্যজের 

এ্যান্টিফোলাস (কনিষ্ঠ ভাই) তার পরিচারক ড্রোমিওর সঙ্গে 

পরিচারিকার দৈহিক সৌন্দর্য নিয়ে রসিকত। করতে করতে বন্ব্যকে 
নিয্পগ্রামে নামাতে ঘিধা করে নি। উক্ত পরিচারিকার কদাকার বিরাট 
বপু৮৪ বর্ণনা! করতে করতে এবং তার দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
সঙ্গে নানা দেশের ভৌগোলিক৮ৎ তুলন। দিতে দিতে সে পরিচারককে 

৮৪, ভড্োমিণ এই পরিচাবিকার সুপ কলেবর সম্বন্ধে বলেছে, +*[06 10082- 
0810 06 12090 25818” (০৫ 4 9০-4 --বিষ্কানাগর অন্বাদছ কবেছেন, 

"াকশালান্ হন্তিনী”। 
৮৫. একটু 'ভৌগোলিক” দৃষ্টান্ত ; 
0, 9315০99৩ ০ জে 10811 01 2061 0০৫ 51905 116180৫ ? 

ব:00, 3528০85৩289 ও হয 0৩৫ 02600855 €(86: বন 9৩-% ) 



অনুবাদ ও অনুবাদমূলক রচনা ১৭৭ 

জিজ্ঞাসা করল £ “ড717675 ৪6০০৭ 732121967১6 57007181008 1৮ 

এই অশ্লীল ইঙ্গিতকে ড্রোমিও এইভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে, “0, 915, ! 
00 20০ 10901 ৪0 10ঘ/.৮--কর্তীঅত নীচের দিকে আমি তাকাই 

নি। বিদ্যাসাগর আদিরসের বিরোধী না হলেও এ বর্ণনার ব্যঞ্জন। 
অত্যজ্ স্থল বলে তিনি এ প্রসঙ্গ একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন ॥ ৷ 

ভ্রান্তিবিলাস'-এর কাহিনীটি মূল নাটকের পঞ্চাঙ্ক অনুসারে পীচটি 
পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ফলে বিবৃতিমূলক ঘটনায় নাটকের 
ঘটনাসংবেগ ও “সাসপেন্স, সঞ্চারিত হতে পেরেছে । শেক্সপীয়রের 

একখানি মধ্যম শ্রেণীর কমেডির ঘটনাবিবরণে বিদ্যাসাগর যে কৃতিত্বের 

পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তিনি মহাকবির কোন গভীর রসের নাটকে 

হস্তক্ষেপ করলে বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়র-সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত 
খুলে যেত। সেযাই হোক, 275 ০9%2৫%/ ০%-৮77০7৩-এর উতরোল 

হাস্তাপরিহাস বিদ্যাসাগরকেও হাস্তমুখর করে তুলেছিল, তার চিহঃ 
রয়ে গেছে “ভাস্তিবিলাসেো । তার ভাষা কোন কোন স্থানে 

একেবারে ঘরোয়া ধরনের হয়ে গেছে । যেমন” 

১. চন্দ্রগ্রভার শ্বর শুনিতে পাইয়! জয়স্থলবাসী চিরঞ্ীব বলিলেন, 

বলি, গিন্লি! আজিকার একি কাণ্ড! এই কথ শুনিবামাত্র চক্দ্রপ্রভ। 

কোপে জলিত হুইয়! বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে 
যা, দরজায় গোল করি না, লক্ষমীছাড়ার আম্পর্ধা দেখ না, রাস্তায় 

দাড়াইয়।! আমায় গিশ্নি বলিয়! সম্ভাষণ করিতেছেন !” 

(তৃতীয় পরিং ) 

২. “বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতাস্ত ইতরের বাবহার 

করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজগ্ত 
দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির আমন আনেক তুষ্ট 

খাকে। যাহা হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাচলি করিলে । 
হীপুরুষে এরূপ চলাচলি করা কেবল লোকছাসান মাজে ।” 

(তৃতীয় পরিঃ ) 



১৬৮ বাংলা সাহিত্যে বিষ্ভাসাগর 

৩, “বলিতে কি, ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হল্পেছে, নতুবা 
এমন কথা কেমন করিক়। মুখে আনিলে। ছিছি! কি লজ্জার 
কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী 

হইবেন । আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি । অতঃপর তিনি 

আপনার মামলা! আপনি ককুন।” €তৃতীয় পরিঃ) 

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । বিদ্যাসাগর 
অনুবাদ করতে গিয়ে যূলের অঙ্লীল অংশ ব! অযথ। দীর্ঘ সংলাপ বাদ 
দিয়েছেন । কথার মারপ্যাচ ব1 হেঁয়ালিকেও তিনি অনেকটা সরল 
ভাষায় রূপাস্তরিত করেছেন । তবে ছু'এক স্থানে তিনি মূলকে ছেড়ে 
খানিকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন । যেমন, মূল নাটকের তৃতীয় 
অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের খানিকটা । এফিসাসের গ্যার্টিফোলাস নিজের 
বাড়ীর রুদ্ধ দ্বার ভাঙতে উদ্যত হলে বণিক বালথাজার তাকে নিবৃত্ত 
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“এখন আপনি ক্রোধভবে এক কর্ম কবিবেন; কিন্তু ক্রোধশাস্তি 
হুইলে যার পৰ নাই অন্ভাপগ্রস্ত হইবেন । অগ্রপশ্চাৎ না! ভাবিয়!1 
কোন কর্ম করা পরামর্শপিদ্ধ নয়। হি এই বিবাছিগ্রহত্ের সমন্ধে 
ক্মাপনি স্থানকে প্রবৃত্ত হন, রাজপখবাহী লমন্ত লোক লমবেত 

হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত ককিবেক | আঁশনকার কলক্ষ রাখিবার 
স্থান খাঁকিবেক না। আ্যনবঙ্গাতি নিত্বতিশয় কুৎসাপ্রিয় ; লোকের 
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কুৎসা করিবার নিষিত্ত কত অযূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং করিত 
গল্পের আকর্ষণীশক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার 
যৌজিত করিয়া! দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহশ্র 

হেতু থাকে, অধিকাংশ লৌকে ভুলিয়াঁও সে দিকে দৃষ্টিপাত কনে 
না; কিন্তু কুৎসা! করিবার অণুযাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে 
সেই দিকে ধাবমান হয় । আপনি নিতাস্ত অমায়িক ; মনে ভাবেন 

কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা 

করিয়া থাকেন ; স্তরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিছ্ধী নাই; 

সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈধী। কিন্তু আপনকার সে 

সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূলক । আপনি প্রাণপণে ধাহাদের উপকার 
করিয়াছেন, এবং যে-সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়। স্থির করিয়া 

রাখিয়াছেন, তীহার্দের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী । 

এসকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা! করিদ্না বেড়ান ।” 

(তৃতীয় পরিঃ) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছামতো! অগ্রসর হয়েছেন, মূলকে 
ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গেছেন । এই সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে 
তাকে নানাভাবে বঞ্চিত হতে হয়েছিল, বন্ধুও শত্রু হয়েছিল । সেই 
তিক্ততার জন্য তিনি এখানে মানুষের অকৃতজ্ঞতার কথা৷ এতটা বাড়িয়ে 
বলেছেন, য1 মূল নাটকে সামান্য মাত্র ছিল। 
ভ্রান্তিবিলাস' একযুগের বাঙালীর কথারসের পিপাসা মিটিয়েছেঠ এ 
কাহিনী প্রকাশের পূর্বে প্যারীষ্াদ মিত্রের “আলালের ঘরের ছুলাল' 
(১৮৫৮) এবং বস্কিমচন্দ্রের “ছুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও “কপালকুগুলা' 

(১৮৬৬) প্রকাশিত হয়েছিল । বিদ্যাসাগরের “ভ্রান্তিবিলাস' এবং 

বঙ্কিমচন্দ্রের “ম্পীলিনী' (€ ১৮৬৯) প্রায় একই সময়ে মুদ্রিত হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি উপন্তামই দুরাস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিকায় 
স্থাপিত রোমান্টিক কাহিনী । প্যারীর্টাদের “আলাল? প্রকাশের পর 
বাঙালী পাঠক বুঝতে পারল, “সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের 
ঘরেই আছে,--তাহার জন্য ইংরাজি ব! সংস্কতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে 
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হয় না.....".ন যেমন জীবনে তেননই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্বর, 

পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না... যদি সাহিত্যের দ্বারা 

বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গ'ল! দেশের কথা লইয়াই 

সাহিত্য গড়িতে হইবে 1৮৮৬ বঙ্ছিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাসে 
বাংল! দেশের কথা থাকলেও, তার সঙ্গে তার যুগের বাঙালীর বিশেষ 

কোন যোগ ছিল না, কারণ বিস্মৃত ইতিহাস ছিল তার পটভূমিকা । 
তবু শিক্ষিত পাঠক বস্কিমচন্দ্রের এতিহাপিক রোমান্সের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য 
ধরনের কাহিনীর রস প্রথম উপভোগ করেছিল । বিদ্যাসাগরের 

আখ্যান কাল্পনিক দেশ-কাল-পাত্রের ওপর পরিকল্পিত এবং ঘটনাটি 

বনুস্থলে বাস্তব প্রতীতিকে লঙ্ঘন করলেও (সে দোষ এই কাহিনীর 
আদিনাট্যকার প্লোটাসের ), সরদ ও উদ্ভট কৌতুকরসের জন্য এ 
কাহিনী সেযুগের পাঠকচিত্তে অনেকটা রোমান্সের রসই স্থগ্ি করেছিল। 

কেউ কেউ “ভ্ান্তিবিলাস'কে উপন্যাস বলেই গ্রহণ করেছেন ।৮৭ সে 

যই হোক, একখানি বিদেশী নাটককে (যার ঘটনা আগাগোড়া 

অবিশ্বাস্য ) বাংলাদেশের আধুনিক পাঠকের মনের উপযোগী করে 
গল্পকাহিনীর রূপ দেওয়া! অতিশয় দুরূহ ব্যাপার । কিন্ত বিগ্ভাসাগর 

এই ব্যাপারে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তার সাহিত্য- 
প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না । ছুঃখের বিষয়, 

তিনি সমগ্র জীবন ধরে এত গুরুতর কাজে বাস্ত ছিলেন যে, তার 
প্রতিভার সরস দিকটি মাত্র তিনটি রচনা ভিন্ন ( 'ভ্রান্তিবিলাস", 
“বিষ্কাসাগর চরিত", “প্রভাবতী সম্ভাষণ” ) আর কোন গ্রন্থে প্রত্যক্ষ- 

৮৬, “বাঙ্গাল! সাহিত্যে ৮প্যারীঠাদ মিজ্ের স্থান” (বস্ষিম শতবািক সংস্করণ, 

বিবিধ, পৃ. ১৪৪) | 

৮৭, *ফলতঃ আ্রাস্তিবিলাম একখানি উৎকৃষ্ট বাক্ষাপ! উপস্তাদ হইয়াছে ।... 

বিদ্যাসাগর ভ্রান্তিবিলালের আদর্শে শেক্সপিয়রের অন্যান্ত নাটক বাঙ্গাল! ভাবান়্ 

সংকলিত করিতেন, তাহ! হইলে বাঞ্ষালা ভাবা বিশেব শ্রীবদ্ধির জন্কাবন! 
ছিল ।*--বিহারীলাল লরকার প্রদীত 'বিস্তাসাগর' পৃ. ৪৬৫ 
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ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নি। বাংল দেশের শিক্ষা-সংস্কারের 

জন্য তাকে বালকদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখতে হয়েছে, ইংরেজী 
থেকে নীতিগল্পের অনুবাদ করতে হয়েছে--এতে দেশের শিক্ষা- 

বিস্তারের বিস্তর সাহাধ্য হয়েছে বটে, কিন্তু তার ফলে আমরা রস- 
সাহিত্যিক বিদ্ভাসাগরকে হারিয়েছি। গণ্ডকী শিলার দ্বারা শিল- 

নোড়ার কাজ চলতে পারে বটে,কিন্তু তাতে শালগ্রামের মাহাত্ম্য ক্ষু 
হয়। 



তৃতীন্র অধ্যাস্থ 

শিক্ষামূলক রচন। 

১ 

যিনি অক্লেশে মণিহ্য নির্মাণ করতে পারেন, তার সমস্ত দক্ষতা খড়ে- 
ছাওয়া বাংলাঘর তৈরিতে পর্যবসিত হলে শিল্পকর্মের যে নিদারুণ ক্ষতি 
হয়, ভাতে সন্দেহ মাত্র নেই। বিগ্ভাসাগর হ্বাভাবিকভাবে ভাষাশিল্পের 
যাছকর ছিলেন, বাংল! ভাষাকে প্রয়োজনের পোষাক ছাড়িয়ে তাকে 
সভামুন্দর শোভাসৌন্দর্য দিয়েছিলেন । ইচ্ছে করলে,কি শিল্পের ক্ষেত্রে, 
কি মননের ক্ষেত্রে তিনি বাংল! ভাষাকে নব নব বৈচিত্র্যমপ্তিত করতে 
পারতেন । কিন্তু ভাবাকাশসঞ্চারী কল্পন্বর্গপরিক্রম! স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ 
করে তিনি বাঙালীর শিক্ষারীতিকে ফলপ্রন্থ করবার জন্ত বালপাঠ্য 
পুস্তক-পুস্তিকা রচনায় অগ্রসর হলেন । 'বর্ণপরিচয় থেকে 'আখ্যান- 
মঞ্জরী, পর্যন্ত, শিশু-বালক-কিশোর-পাঠ্য অনেকগুলি পুস্তক লিখে 
বিষ্ভাসাগর জ্ঞানাঞ্জন-শলাক! দিয়ে বাঙালী জাতিকে চক্ষুত্মান্ করতে 
চেয়েছেন। 

বি্াসাগর শিশুদের বর্ণবোধের কথা ভেবেছেন, বালকদের চরিত্র- 
গঠনোপযোগী চরিতকাহিনী ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রচলন করেছেন, 
কিশোরদের চিত্রান্থকূল আখ্যান রচন! করে নীরস . শিক্ষা গ্রন্থেও 
সরসতা। সঞ্চার করেছেন । বিশাল প্রতিভাধর এই মনম্বী বালক- 

বালিকাদের শিক্ষার কথ! যতটা গভীর, আত্তরিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে 
ভেবেছিলেন, ধোধ করি সে যুগে সে বিষয়ে অতটা মনোযোগ দিয়ে 
আর কেউ চিন্তা করেন নি। শিশুশিক্ষা নিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারও 
যথেষ্ট চিন্তা করেছিলেন, পুস্তকও লিখেছিলেন । তবে দ্বিনিস্ঠ ছিন্লেন 
বিষ্ভাসাগরের পার্খচর এবং তারই আলোকে আলোকিত। শতসহত্র 
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কর্মজালজড়িত হয়েও বিদ্তানাগর বাংলাদেশের শিশুশিক্ষা এবং বয়স্ক- 
শিক্ষা সম্পর্কে সদাসর্বদা অবহিত ছিলেন । কারণ তিনি জানতেন 
শিশুশিক্ষার বনিয়াদ সুদৃঢ় না হলে কোন জাতিই মননের ক্ষেত্র 
সাবালকত্ব অর্জন করতে পারে না। এইজন্য মণিহর্ম্যে শিল্পসৌকুমার্ধ 
ও অলঙ্করণ স্থগিত রেখে শিক্ষার ভিত্তিমূলে হাত লাগিয়েছিলেন। 
এই অধ্যায়ে আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক পুস্তক-পুস্তিকার সামান্য 
পরিচয় নিয়ে, শিল্পী বিদ্যাসাগর নয়__শিক্ষাত্রতী বিদ্যাসাগরের আরেক 
চারিত্রমূত্তির স্বরূপ লক্ষ্য করব । 

ই 

(১৮৪৯ শ্রীস্টাব্দে (১৭৭১ শকাব্দ) চেম্বাস” প্রণীত 1726777121% 

1980077277%-র কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর জীবনকথা অবলম্বনে 

বিদ্যাসাগরের “জীবনচরিত” প্রকাশিত হয়। এর সবটাই মূলের 
অনুবাদ ৯ “এতদ্দে শীয় বিদ্যাথিগণের পক্ষে বিশিষ্টরূপ উপকার দর্গিতে 
পারে”--এই মনোভাবের বশে তিনি চেম্বাসের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ থেকে 
বেছে নিয়ে কোপানিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হশেল, গ্রোশ্যস, 
পিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিন্স-এর জীবনচরিত 

সঙ্কলন করেন । তখন এদেশে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্জ মেটাবার উপযোগী 

এবং চরিত্রগঠনের অনুকূল বিশেষ কোন বাংল পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত 

ছিল না । স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কয়েকখানি বালপাঠ্য পুস্তক রচিত 
হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভাষা শিক্ষার্থী বালকদের উপযোগী ছিল না, 
বিষয়গুলিও চরিত্রগঠনের ততটা অনুকূল বলে বিবেচিত হয় নি। 
বিদ্যাসাগর এইজন্য জনপ্রিয় ইংরেজী পাঠ্যপুত্তক চেম্বাসের উক্ত 
3£০774227%-র অন্তভূক্তি কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর জীবনচরিতের 
সরল বঙ্গুহ্বাদ. করেন। এই জীবনচরিত্রগুলির অধিকাংশই কোন 
বৈঠ্জাদিকের ' জীবনকথা । জযোতিিন। উদ্ভিনততঞ্ঞ, ভিবকশীতভ, 
বিছ্বালাগর-৮ 



১ ১৪ বাংল! সাহিতো বিষ্ভাসাগর 

শিক্ষাব্রতী, ভারততত্ববিদ,_বিবিধ পাশ্চাত্য মনীষীর কাহিনী অনুবাদ 

করে তিনি বালক-বালিক।দের চরিত্রগঠনের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ সঙ্কলন 
করেছিলেন । গ্রন্থোক্ত সমস্ত চরিত্রই যুরোপীয় | শুধু টমাস জেক্ছিন্স্ 
আফ্রিকার নিগ্লো রাজকুমার ছিলেন । তিনি ক্চকায় হয়েও যুরোপীয় 

শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে অধ্যাপকরূপে শ্বেভাঙ্গের মতোই সম্মান লাভ 

করেছিলেন । অবশ্য এই নিগ্রো রাজকুমার যুরোপ থেকে বিদ্যা অর্জন 

করলেও দেশে ফিরে গিয়ে অনুন্নত কাফ্রিসমাজে শিক্ষা বিস্তারে 

আত্মনিয়োগ না করে বিদেশেই রয়ে যান বলে, বিদ্যাসাগর তার 

চরিতকথ। লেখার পর এই মন্তব্য করেন “বোধ হয় কোন লোক- 

হিতৈবী সমাজের সাহায্যে জেস্কিন্সের স্বদেশে প্রতিপ্রেরিত হওয়াই 
উচিত ছিল । তাহ] হইলে তিনি তথায় পৈতৃক প্রজাগণের সভ্যতা-. 

সম্পাদন ও তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারিতেন” ( বিদ্যা 

সাগর রচনাবলী, ১ম, পৃ. ২৩৯ )। 
এই জীবনচরিতগুলিতে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর যুলতঃ বৈজ্ঞানিক 
ধরনের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন এবং ধারা অনৃষ্টের ওপর নির্ভর না৷ 
করে নিজের চেষ্টার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, বিদ্যানাগর তাদের 
জীবনকথা অতি যত্বের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন । এই গ্রন্থে পদার্থবিদ্যা, 

বলবিজ্ঞান, উত্ভিদতত্ব ওজ্যোতিবিদ্যা-সংক্রাস্ত অনেক শব্দের পরিভাষা র 

প্রয়োজন হয়েছিল । গ্রন্থের শেষে তিনি কয়েকটি ইংরেজী শবের 

বাংলা পরিভাষ। তৈরি করে নিয়েছিলেন । বথা-_-7৩7:819:5- কুলাদর্শ, 
ট4089510%- চিত্রশীলিকা, টি 0001877)9010৪--টক্কবিজভান, 0790০৪ 

-তৃষ্ি-বিজ্ঞান, 21596510989 - ধাতুবিদ্যা, £86:০10£5- নক্ষত্র" 

'বিদা, 12978106০৮1৮০- পরিক্পেক্ষিত, 2006৮ প্রবেশিকা) 39. 

9901708 519৪০০1১০-প্রাতিকলিক দূরবীক্ষণ, 21991205398 

স্ামনোবিজ্ঞান, ৪৮৯৮০ মশুল) 19৬০186101২ রাজবিল্পব, 809 

_পস্কু, 1%51৩1৮5-স্থিতিস্থাপক । এই পরিভাষার »জ্ানেকগুলি 
এখনও ব্যবন্ত হয়। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা-সংক্রাস্ত 



শিক্ষামূলক রচনা ১১৩ 

পরিভাষাগ্চলি তৈরি করতে গিয়ে তিনি বনু চিন্তা করেছিলেন । তবে 

“সঙ্কসিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কিনা” সে বিষয়ে 

তিনি কিছু সংশয়যুক্ত ছিলেন । 
এ ধরনের জীবনচরিত রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল- পরিশ্রম, অগ্যবসা য়, 
উৎসাহ, সহিষ্ণুতা প্রসতি মানসিক গুশের সহায়তায় সাধারণ লোকও 
কতট। অসাধারণত্ব লাভ করতে পারে ছাত্রসমাজের কাছে তার আদর্শ 
তুলে ধরা । দ্বিতীয়তঃ বিদেশী মহাপুরুষদের জীবনী বর্ণন। প্রসঙে 

“আনুষঙ্গিক তত্তৎ দেশের রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান 

হয়।” ছাত্রসমাজ বিদেশ সন্বন্ধেও জ্ঞান সংগ্রহ করুক-_-এও তার 

অভিপ্রায় ছিল । 

অনুবাদ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, “বাঙ্গাল! ভাষায় ইংরেজী 
পুস্তকের অনুবাদ করিলে প্রায় সুস্পষ্ট ও অনায়ামে বোধগম্য হয় না” 
(“জীবনচরিতে'র ২য় সংস্করণের বিজ্ঞীপন) । তাই তার মনে হয়েছিল, 

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাযুক্ত ইংরেজী গ্রন্থের সরল বাংলায় অন্ুবাদ- 
কর্মের তখনও সময় হয় নি। এইজন্য এই “জীবনচরিত' অনুবাদ করতে 

গিয়ে তিনি পিদ্ধান্ত করেন, তিনি আর কোন ইংরেজী গ্রন্থের অন্নবাদ 

করবেন না । অবশ্য এর পরেও তিনি একাধিক ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা 
অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন । 

“জীবনচরিত'-এর চরিত্রগুলি সাধারণ ছাত্রের কাছে কিছু নীরস মনে 

হবে) বমিত বিষয়ের সঙ্গেও সৈযুগের অধিকাংশ পাঠার্থীর কিছুমাত্র 
ঘোগ ছিল না; উপরস্ত এতে যে সমস্ত স্থান, জনপদ ও ব্যক্তির প্রসঙ্গ 

ছিল তাও স্কুল-পাঠশালার ছাত্রের নিকট কিছু ছজ্ঞেয় মনে হয়েছিল । 
এই জন্য “জীবনচরিত'-এর ভাব! ঈষৎ গুরুভার বলে মনে হয় এবং সে. 
সম্থদ্ধে স্বয়ং অনুবাদক অতিশয় অবহিত ছিলেন। 

আরও একটী কথা--প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি ছ” মাসের মধ্যে 

নিঃশেবিত হলেও তিনি এ গ্রন্থের ভাষাগত অনভ্যান্ততার জন্য এর 

পুনরদুপ্ঘপ করবেন না বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তখন তিনি “বাঙ্গালায় 



১১৬ বাংলা সাহিত্যে বিছ্যাসাগক 

এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সংকলন” করবার বাসনা ও উদ্যোগ 
করেছিলেন । এই “নূতন জীবনচরিত” যথার্থতঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তির 

চরিত্র অবলম্বন করে লেখবার সংকল্প করেছিলেন তা৷ বোঝা যাচ্ছে না। 

জীবনচরিত' প্রকাশিত হলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন, এ গ্রন্থ পাঠ 
করে আমাদের দেশের বালকের! বিদেশী মনীষীদের শ্রদ্ধা করতে 
শিখবে বটে; কিন্তু যাতে তার! স্বদেশের মহাপুরুষদেরও শ্রদ্ধা করতে 
পারে সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কিছু লেখেন নি ।১ অবশ্য তিনি দেশীয় 

ব্যক্তির গুণগ্রাহী ছিলেন, কর্মবীর মতিলাল শীল এবং দ্বারকানাথ 

ঠাকুরের জীবনচরিত লিখবেন সিদ্ধান্ত করেছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে 
তা কার্ধে পরিণত করতে পারেন নি।২ শোনা যায়, তার বন্ধু, 
শোভাবাজারের রাধাকাস্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বস্তু বিচ্ভাসাগরকে 
স্বদেশীয় ব্যক্তির জীবনচরিত লিখতে অনুরোধ করেছিলেন (বিহারীলাল 
সরকার, পৃ. ২৪৩ )। বিদ্যাসাগর এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কিছু কিছু 
উপাদান, তথ্য ও গ্রন্থ সংগ্রহও করেছিলেন । এটাই কি তার “নৃতন 
জীবনচরিত'-এর উপাদান ? তার বন্ধু ও পারিবারিক চিকিৎসক ডাঃ 

অমূল্যচরণ বস্থুও এইজন্য তাকে অনেক গ্রস্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন । 

কিন্ত নান। ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার জন্য তার এই ইচ্ছা কার্ধে পরিণত 

১, বিহারীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর? (পৃ, ২৩৪) দ্রষ্টব্য । . বিহীরীলাল ও 

ও জুবলচজ মি (156) 07078৫76774)45027--51970 ০115 216 ০৫৫ 

ঢ/০7/3) বিশুদ্ধ হিন্দু আদর্শের হার] বিদ্তাসাগরের জীবন ও কর্মপ্রচেষ্টা বিচার 
করতে গরিক্ে বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছিলেন। তাদের অভিযোগ, বিগ্তালাগর 
জীবন ও কর্মে হিন্দু আঁচার-আদর্শের অন্গগমন করতেন ন1!। “জীবনচরিতে'ও 

তিনি হিন্দুর জীবনার্শের অন্তকৃল কোন আখ্যান সংযোদ্ধিত করেন নি? শুধু 

পাশ্চাত্োর কয়েকজন কর্ষে-সফল বিশেষব্যক্তির জীবনী লিখেছিলেন । এদের 
মতে, “চরিতকথাঁর অনেকটা নাকি, পহিন্দু-সত্তানেন্ব শিক্ষণীয় বা ছুকরণীর” 

নপব ।. € 'বিহাবীলাল-_পৃ. ২১৩৪ ) 

২. চততীচরণ বন্দ্যোপাধ্যার-_বিদ্ঞাসাগর, পৃ. ১৯, 
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হয় নি। তিনি যদি তঁীর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ বাঙালীদের সম্বন্ধে কিছু 

লিখে যেতেন, তাহলে বাংলার চরিতসাহিত্য যে অধিকতর বলশালী 
হত তাতে সন্দেহ নেই 1৩ 

ও, 

১৮৫১ সালে “বোধোদয়” প্রকাশিত হয়। প্রথমে এর নাম ছিল 

শিশ্তশিক্ষা_-৪র্ঘ ভাগ")। তার অভিন্নন্ৃদয়-বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
তিনভাগ শিশুশিক্ষা রচনা করেছিলেন ( ১ম--২য়-১৮৪৯, ৩য়-_ 

১৮৫০ ) বেখুন বালিকা! বিদ্যালয়ের (তখন নাম ছিল হিন্দু বালিকা 
বিদ্যালয়) বাঙ্সিকাদের জন্য ।৪ তারই আদর্শে ও ধারাবাহিকতা বজায় 

রেখে তিনি প্রথমে বোধোদয়'-কে “শিশু শিক্ষা ৪র্থ ভাগ' রূপেই চিহিন্ত 
করেছিলেন । মদনমোহনের “শিশুশিক্ষা” বেশ সুললিত ও সরস । একদা 

ঃ পুস্তিকাগুলি বালক-বালিকাদের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ ছিল। কিন্তু 

৩. বিস্তানাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শড়ুচন্দ্র বিগ্যারত্ব বোধহয় সেই ক্ষোত 
নিবারণেই “চরিতম।লা” ( ১ম-+১৩০০, ২য়--১৩*১) গ্রন্থে বিশিষ্ট বাঙালীর 
জীবনচরিত লিখেছিলেন । এই চরিত্রের মধ্য বাধাকাস্ত দেব, বিদ্যাসাগত্ষ, 

ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজকুষ্, মদনমোহন, শঙ্গুণাথ পণ্ডিত, দ্বারক্ষানাথ 

মিত্র, কষ্ণদাস পাল, রামগোপাল ঘোষ, প্রণক্নকুমার সর্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার 

দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, হরিশ্চ্জ মুখোপাধ্যায় প্রতৃতি সমসাময়িক বিখ্যাত 
বাঙালীর নাম উল্লেখ করা যায়। শঙ্তুচন্্র এর সঙ্গে আবার মধ্যযুগের বাঙালী 

এবং ছু-একঙ্জন অবাঙালীরও ( যথা-_বামশাহ্ী ও কাশনাথ তর্ক তেলাউ) 
জীবনকথ।| লিখেছিলেন । 

৪, ১৮৫ সালের ২৯ মার্চ বীঠন লাহেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে গভর্নর জেনারেল 

ডালহৌসীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে মদদনমোহনের এই পুস্তক নন্বন্ধে 
বলেছিলেন, “৮৮01001 [৪৫০0 21000512158 যো) 085 60001096৫ 

1015 15150016 1055 0 055 90100001816001 01 8612৩8 06 61510060491 

58811 ৮০০ 55:0158515 691 0১21: ( অর্থাৎ, উক্ত বাল্রিকাবিদ্তালয়ের 

ছাত্রীদের জন্ত ) ০৪০.” (সাহিত্য-সধিক-চরিতষালা, ১৩ সংখ্যক পুক্তিকা ) 



১১৮ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

(বোধোদয়'-এর ভাব, ভাঁবা ও বর্ণনার রীতি ঠিক শিশুরউপযোগী নয়] 

বিদ্যাবুদ্ধি একটু পরিপক্ক না হলে 'বোধোদয়'-এর বিষয়বস্তু বালক- 
বালিকার ঠিক বোধগন্য হয় না । বলা বাহুল্য এ গ্রস্থও তিনি বেথুন 
বালিক। বিদ্যালয়ের জন্যই রচনা করেছিলেন । কারণ দীর্ঘকাল ধরে 

তিনি বেখুন বালিকা বিগ্লয়ের সম্পাদকরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে আত্ম 

নিয়োগ করেছিলেন । বালিকাদের মন: প্রণালী গঠনের প্রয়োজনীয়তা 
তার চেয়ে কে বেশী বুঝতে পারতেন ? 

বাল্যশিক্ষা-সংক্রান্ত গ্রন্থ নিবাচন ব্যাপারে তিনি উইলিয়ম ও রবার্ট 

চেন্নার্স ভাতৃদ্ধয়ের রচিত ও সংকলিত ইংরেজণ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা 

স্বীকার করতেন । ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে ছোটলাটপদে যোগ দেবার 

(১৮৫৪) পুরে কিছুকাল শিক্ষা-পরিষদের সদস্য ছিলেন । বাংলা ভাষায় 

কিভাবে অতি দ্রুত শিক্ষা বিস্তার করতে পারা যায় এ বিষয়ে তিনি 

(১৮৫৪, মাচ) একটি রিপোট প্রস্তুত করেন । সেই রিপোর্টের মূল 
হচ্ছে বি্ভাসগর প্রদত্ত তথ্য (১৮৫৪, ফেব্রুয়ারি )। বিদ্যাসাগর বাংলা 

শিক্ষ। প্রচার ও বাংলা স্কুল-পাঠশালার ছাত্রদের জন্য পাচভাগে শিশু- 
শিক্ষাবিষয়ক প্রাথমিক পুস্তক প্রচলনের কথা বলেন । “শিশু শিক্ষা” 

তিনভাগে আছে-_বর্ণপরিচয়, বানান এবং পঠনশিক্ষা ; চতুর্থভাগে 
জ্কানোদয় সম্পঞ্চিত একখানি ছোট বই-এ খানাই “বোধোদয়” । 
পঞ্চমভাগে ছিল 4005200106175 70508,1009,] 0০97৪০,-এর অন্তর্গত 

কয়েকটি নীতিপাঠের অনুবাদ । 
“বোধোদয়' চেল্বাসের 22017567159) £7,0816006 অবলম্বনে রচিত 

হলেও বিদ্যাসাগর অন্থা গ্রন্থ থেকেও এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ।« 

৫. বিহাবীলাল বলেছেন “বিদ্কামাগর মহাশয় চেম্বর মাছেবের "২ 0৫17062)0 

৭1 17০৬1588৩" নাষক গ্রন্থের অন্থবান্ব প্রচার করেন” ( এ গ্রন্থ ; পৃ. ১৪৮ )। 

কিন্তু চণ্তীচর্ণ এ বিষদ্ে অধিকতন স্তর্কত্া অবলম্বন কৰে লিখেছিলেন, 

*১৮৫১ ষ্টাবে চেস্বার্প রুডিমেপ্টস্ অব নলেজ নামক গ্রন্থের ছায়্াবলম্বনে 
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(এতে পদার্থ, মানবজাতি, ভাষা, কাল, গণনা-অস্ক, বর্ণ, বস্ত্র আকার- 
পরিমাণ, ক্রয়বিক্রয় মুদ্রা, নানা ধাতু, নদী-সমুদ্র, উদ্ভিদ, জন্ত, খনিজ- 
পদার্থ, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি বালকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তুর সমাবেশ 

করা হয়েছিল ) অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকার! যাতে একখানি প্রাথমিক 

পাঠ্যপুস্তক থেকেই জগৎ সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে, 
এই ছিল বিগ্।সাগরের উদ্দেশ্য । এটি যে কত জনপ্রিয় হয়েছিল-_ 

তার প্রমাণ এর অনংখ্য সংস্করণ । তার জীবিতকালের মধোই এর প্রায় 

এক শ? সংস্করণ হয়েছিল । 

এই নিতান্ত বালপাঠ্য স্কুলের পুস্তক সম্বন্ধেও একদ1 মতভেদের কারণ 
ঘটেছিল । এতে বিজ্ঞ।ন বিষয়ক যে সমস্ত তথ্য আছে, তাতে নাকি 

কিছু তথ্যগত ভুলত্রান্তি ছিল । পাঠকের! সেই ভুলগুলি বিগ্যাসাগরকে 
দেখিয়ে দিলে কৃতন্চিন্তে তিনি তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন । ত্রিপুরা 
জেলার বূগ্ন। গ্রঙ্ষের রীডিং ক্লাবের সম্পাদক মহম্মদ রেয়াজ উদ্দিন 

আহম্মদ, ডাঃ চন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীমন্ত সওদাগর' পত্রিকার সম্পাদক 
_ এঁর! যেখানে যে ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন, বিগ্ভ।সাগর তার পরবর্তা 
স্করণে দেখলি শুদ্ধ করে এঁদের নাম উল্লেখ করেছেন । কিন্তু এ 

গ্রন্থের একটি বিষয় নিয়ে সে যুগে পাঠকমহলে কিঞ্চিৎ বিতর্কের সৃষ্টি 

হয়েছিল । 

“বোধোদয়'-এর প্রথম সংস্করণে বহির্জগৎ ও মানবজীবনসম্বন্ধে অনেক 

তথ্য সঙ্কলিত হলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ছিল না। এতে নাকি 

বিজয়কৃ্জ গোম্বামী ভাকে বলেন, “মহাশয়, ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর 

একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিলেন, বালকদের জানিবার সকল কথাই 
তাহাতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোন কথ৷ নাই কেন ?” বিদ্ভাসাগর 

বালিকাদিগের পাঠোপযোগী করিদ! “শিশুশিক্ষ1 চতুর্ঘভাগ বা বোধোদয়” রচনা 
করেন ।” ( এ গ্রন্থ, পৃ. ১*৯) বিদ্ভাপাগর 'বোধোদযকের প্রথম সংস্করণের 

বিজ্ঞাপনে সিখেছিলেন, “বোধোদয় ইংরেন্দী পুস্তক হুইতে সক্ষলিত হইল। 

পুষ্কক বিশেষের অনুবাদ নহে ।” 



১২০ বাংল সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

তখন একটু হেসে বললেন, “ধাহারা তোমার কাছে এরূপ বলেন, 
তাহাদিগকে বলিও এইবার যে বোধোদয় ছাপা হইবে, তাহাতে ঈশ্বরের 

কথ। থাঁকিবেক 1৮৬ পরব্তাঁ সংস্করণে তিনি প্রথমে পদার্থের সংজ্ঞাদি 
বর্ণনা! করে দ্বিতীয় প্রস্তাবে 'ঈশ্বর' বিষয়ে লিখলেন, “ইশ্বর নিরাকার 

চৈতন্ম্বরূপ। তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বদা সবত্র 

বি্কনান আছেন ।” পরে এর পাঠ আরও সংশোধিত হয়ে এই আকার 

ধারণ করে : “ঈশ্বর, কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড়, সমস্ত পদার্থের 

স্ষ্ি করিয়াছেন । এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সষ্টিকর্তী বলে । ঈশ্বরকে কেহ 
দেখিতে পায় না; কিন্ত তিনি সবদা সবত্র বিদ্যমান আছেন । আমরা 

যাহা করি তাহা তিনি দেখিতে পান $ আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি 

তাহ। জানিতে পারেন । ঈশ্বর পরদ দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহার- 

দাতা ও রক্ষাকর্তা” (নিগ্ঠাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৫৯) 1৭ ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতগ্যন্বরূপ"--১৮৪১ সালে প্রদত্ত বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথ 
নাকি এই উক্তি করেছিলেন ।” ধারা ব্রাহ্মমতান্থকূল ছিলেন না (যথা 

_চরিতকার বিহারীলাল সরকার ) তারা এ পংক্তিটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 

বিরূপতা প্রকাশ করেছেন ।৯ বিদ্যাসাগর এই বালপাঠ্য পুস্তকটিতে 

৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গল্পটি বিজয়কৃষ্ণ গোশ্বামীর মুখেই শুনেছিলেন, 

স্থতরাং এ ঘটনার সততায় অবিশ্বাম করবাব কারণ নেই । 

*, তীর জীবিতকালের ধপ্নবতিতম € ১২৯৩) সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। তার পুত্র 
নারায়ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুব পর 'বোধোদয়'-এর কিছু পাঠ সংক্কার করেছিলেন । 
হয়তো তিনিই এই পরিবর্তন করে থাকবেন। ভ্রব্য-_বিহারীলালের গ্রন্থ, 
পৃ. ২৪৮ (পাঁদটাকা ) 
৮* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “স্বরচিত জীবনচরিত-'এর সম্পার্ক (৩য় সংস্করণ ) 

বগেছেন, “১৮৪১ সালে প্রদত্ত কোন বক্তৃতায় দেবেন্রনাথের “ঈশ্বর নিরাকার 
চৈতন্তম্বরূপ' এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১) ঈশ্বরচজ্জ বিষ্তানাগর 
মহাশয় কতৃক তাহার 'বোধোদক়' পুক্তকে গৃহীত হয় ।” ( পৃ. ৬৯) 

৯, এদের মধ্যে বিহ্বাবীলাল সরকার ( “বিদ্ভালাগর* ) এবং তার পদাঙ্ছ 
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কোন দার্শনিক ও জটিল বৈজ্ঞানিক তত্বকথ! পরিবেশন করতে চান নি, 

তর্কের কচকচি অলসের আরাম ; কর্মযোগী ও শিক্ষাপ্রচারক 

বিদ্যাসাগর এ সমস্ত দার্শনিক তর্কাতক্কির ঘোর শত্রু ছিলেন । অনেকটা 

প্র্যাগম্যাটিকে'র মতো বস্ত্র উপযোগের দ্বারা তিনি বস্ত্র মূলা নির্ণয় 
করতেন । তা না হলে সংস্কৃত এত্যিহোর কর্ণধার হয়েও তিনি “বেদাস্ত 
ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই”১০-__এ 

রকম সাংঘাতিক কথা অবলীলাক্রমে বলতে পারতেন না । শিক্ষা" 

অনুসরণ করে সুবলচন্দ্র মিত্র (45520 0019212015, ৬$0959.89%1? 6৮০, ) 

বিছ্যাপাগরের সমাজ সংস্কার, শিক্ষাবস্তর ধর্মবোধ প্রভৃতির মধো বুক্ষণশীল 

হিন্দুসমাজের সমর্থন দেখতে পান নি বলে তীর ক্রিয়াকর্মকে মাঝে মাঝে কিছু 

তীক্ষ সমালোচনা করেছিলেন । বিহারীলাল “বোধোদয়”-এর অনেক ভুলত্রুটি 

দেখিয়েছিলেন (তার গ্রন্থঃ পৃ. ২৪৮-২৪৯ )। ইউক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ” 

নাম নিয়ে বিষ্ভাসাগরের “বোধোদয়'-এর তথাকথিত অসঙ্গতির বাঙ্গরসাশ্রিত 

মালোচনা করেছিলেন ( দ্রষ্টবা, বঙ্গবাসী, ১২৯৩, ১৬ই উজাষ্ঠ )। বিহারীলালের 

মতে, “বোধোদয় হিন্দুসস্তানের সম্যক পাঠৌপযোগী নহে । বোধোদয়ে বুদ্ধির 
অনেক স্থলে বিরৃতি ঘটিবারই সম্ভাবনা । “পদার্থ তিনপ্রকার- চেতন, অচেতন 

৪ উত্ভিদ'__আর “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্তম্বরূপ” ইহ! বালক তো বালক, 

কয়জন বিজ্ঞতম বুদ্ধের বোধগম্য হয় বল দেখি?” ( “বিষ্যাসাগবর" পৃ. ২৪৮) 

১০, নংস্কত কলেজের শিক্ষাবিষয়ক দিঠিখানি ইংরেজীতে রচিত। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 45521 01091002 10598598981 25 81) 7740302101010151 

প্রবন্ধে (14022777216, 0০0০৮61 1927 ) এব উল্লেখ করেছেন । ভার 

“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর” পুষ্তিকাঁয় ( সা-সা-চবিতমালা, পৃ. ৩৫) তার অন্থবাদ 
আছে। সেখানে শিক্ষাসংক্কার প্রপঙ্গে বিদ্যাসাগর হিন্দু যড়দর্শনের অস্তভূক্তি 
অলপ দার্শনিক চিস্তাকে কার্ধোপযোগী শিক্ষার প্রতিকৃ্প মনে করেছিলেন । 

সেই পত্রে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, “একথা অবশ্ত স্বীকার করিতে হইবে, 
হিন্দুদর্শনে, এমন অনেক অংশ আছে, যাহা! ইংরেজীতে সহজবোধাভাবে প্রকাশ 
করা যায় না; তাহার কারণ সে-সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।” 

( ভ্রজ্েজ্রনাথ অনুদিত )। 



*৩হ বাংলা সাহিতো বিগ্াসাগর 

বিভাগের সম্পাদক (কাউন্সিল অন এডুকেশনের সেক্রেটারী ) এফ. 

জে. ময়েট সারের সংস্কত কলেজেব শিক্ষা প্রকরণকে আধুনিক করবার 
অভিপ্রায় বিগ।লাগরকে একটি রিপোর্ট দিতে অগ্তরোধ করলে তিনি 
সেই প্রসঙ্গে (১৮৫০১ ১৬ ডিসেম্বর ) হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বলেন, “ইহা! 

আঅিত সতাকথা বে, হিন্বুদশন-শস্ত্রের অধিকাংশের সহিত আধুনিক 
সনয়ের উন্নত চিপ্ত।র সেই সাদৃশ) অলপই লক্ষিত হয়।""*যুবকেরা এই 

পদ্ধতি অঠলারে (অরাৎ ইংবেজী শিখে পাশ্চাতাদ্শন অবধিগত 

করলে ) শিক্ষিত হইলে সহাজেই “প্রাচীন হিন্দুদর্শন-শান্সের ভ্রনপ্রমাদাদি 

প্রদর্শন করিতে সনর্থ তইপে 1১৯ এই উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে, 

আধুনিক বিশ্ববোপের পটভশিকায তিনি হিন্দুদর্শনকে কোন্ দৃষ্তিতে 
দেখতেন । উ।র বাক্তিগত আচার-ম।চরণে রক্ষণশীল মতাবলন্বী কেউ 

কেউ তার ওপর প্রচ্ছন্ন ভাপে নদিবপ হয়েছিলেন । ঈশ্বর সন্বন্ধে বন্ধু- 
মহলে তিনি যে সনস্ত অভিমত প্রকাশ করতেন তার জন্যও কেউ 

কেউ টাকে হিন্দু আচারের কোটর থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। 
স্বতরাং 'বোধোদয়'এর প্রখন পৃষ্ঠায় পদার্থ সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি 
লেখার পর শ্বপ্প কয়ে ছত্রে ঈশ্বরের কথা-তাও আবার পৌরাণিক 

দেবসজ্ব নয়, একেবারে ত্রাহ্মলমাজঘে'ষা 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য 

স্বরূপ__সে যুগে ব্রাহ্ম বিদ্বেষী রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে এ উক্তি পরিপাক 

করাও কিছু আয়াসসাধ্য ছিল | কিন্ত বোধোদয়'-এর কয়েক স্থলেই 

ঈশ্বরের উল্লেখ আছে । যেমন--“ঈশ্বর কেবল প্রীণীদিগকে চেতনা 

দিয়াছেন । তিনি ভিন্ন আর কাহারও চেতন। দিবার ক্ষমতা নাই” 

(বিদ্যাসাগর রচনাবলী, পৃ. ২৬০)। “ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কোন বস্তর 
স্থপ্টি করিয়াছেন আমরা তাহা অবগত নহি-..বিশ্বকর্ত। ঈশ্বরের সন্নিধানে 
সকল বস্তই সমান” ( এ, পৃ. ২৬২) । আসলকথা, “স্ুকুমারমতি বালক- 

বালিকার অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল৷ 

১১, বিহারীলাল সরকার-_বিদ্যাসাগর, পৃ. ২২৫ ২২৬ 



শিক্ষামূলক রচনা ১২৩ 

ভাষায় লিখিবার নিমিত্র” বিদ্যাসাগর চেষ্টা করেছিলেন । ত।ই এতে 

অনাবশ্যক, জটিল ব্যাপার পরিত্যাগ করেছেন । এতে তিনি “ইতস্তত: 

পরিদৃশ্যনান বস্তু সমুদয়কে” পদার্থ বলেছেন বলে বিহারীলাল সরৰণার 

দার্শনিক তত্ব উত্থাপন করে এ কথ!র বিরুদ্ধে বলেছেন, "পদার্থ শব্দের 

এরূপ অর্থগ্রহ বড় অর্থহীন । সংস্কতদ্শনে যাহা কিছু শব্দবাচাঃ তাহাই 

পদার্থ জাতি, গুণ অধিক কি-অভাবও পদ।থ |” ভারতায় দশনে 

অতিশয় অভিহ্ত বিগ্ঠালাগর পদার্থের দার্শনিক অর্থ যথেষ্ট অবগত 

ছিলেন । কিন্ত দাশনিক জ্ঞানের চেনে আর একটি ভ্।ন তার 

আরও বেশী অধিগত হয়েছিল-তার নাম কাগুজ্ঞান।(ত'র প্রখর 
কাণ্ডজ্ত।ন ছিল বলে তিনি অগপ্রাপ্তবরস্ক বালকবালিকার মাথায় 

“ঘটত্র-পটতে'র পাষাণভার চাপাতে চান নি' বাস্তণ জীবনে চলবার 

জন্য তাদের যেটুকু সাধারণ ভ্ভান দরকার, তিনি তাদের তাই দিতে 

চেয়েছিলেন। লেদিক থেকে “বোধোদয়' আদর্শ বালপাঠা গ্রন্থ) 

&. 
সংস্কৃত সাহিত্যের মুকুটমণিন্বরূপ শকুন্তলা অন্থবাদের কিছু পুর্ব 

থেকেইবিগ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা, বিশেষতঃ ব্যাকবণ শিক্ষা স্থগম করবার 

জন্তয “সিদ্ধান্ত কৌমুদী" অবলম্বনে “ব্যাকরণ কৌ মুদী" রচনার প্রবন্ত হন। 
ইতিপূর্বে তিন্নি “সংস্কৃত ব্যাকরণেরউপক্রমণিকী' (১৮৫১) লিখে সংস্কৃত 

কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সহজ পথ নির্ধারণ 
করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 'ঝঙজুপাঠ, 
( ১ম-১৮৫১, ২য়-১৮৫২, ৩য়-১৮৫৩ ) সঙ্কলন করেছিলেন এবং প্রত্যেক 

খণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন ৭ কিন্তু 

“উপক্রনণিকা” আকারে ক্ষুত্র এবং নিম্মশ্রেনীর বালকের উপযোগী ) 

অধিকতর অগ্রবতী ছাত্র এবং ধার! ব্যাকরণের সাহাযো জটিল সংস্কৃত 
সাহিত্যে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য তিনি চারখণ্জে ব্যাকরণ 

কৌমুদী” ( ১ম-১৮৫৩, ২য়-১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৩১ ৪র্থ-১৮৬২ ) প্রণয়ন 



১২৪ বাংলা সাহিত্যে বিগ্ভামাগর 

করেন টব! বানুল্য দার্ঘকাল ধরে বাংলার স্কুল-কলেজের সংস্কৃত ভাষা 

ও ব্যাকরণ শিক্ষার একনাত্র গ্রন্থ হিসেবে ব্যাকরণ কৌমুদী? প্রচলিত 
আছে, কয়েক পুরুব ধরেই এই গ্রন্থ প্রতি গৃহে স্থান পেয়ে আসছে । 
১৮৫৪ সালে শকুম্তুল।' রচনার পর বৎসর থেকে বিগ্ভানাগর গুরুতর 

ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়লেন, বিধব।বিবাহ প্রচলনবিষয়ক পুস্তিকা 

প্রচার করে মল্লকালের মধ্যে চারিদিকে প্রবল আলোড়ন তুললেন । 

কিন্ক সেই নানসিক উত্তেজন।র সময়েও তিনি শিশুশিক্ষা-সংক্রান্ত বর্ণ_ 

বোধ জাতীয় পুস্তিকা লিখবার জন্থ প্রস্তুত হলেন এবং ১৮৫৫ সালে 

মাত্র ছু-তিন মাসের ব্যবধ।নে 'ধর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ” (১৬৫৫, এপ্রিল) 

এবং দ্িতীর ভাগ (১৮৫৫, জুন) প্রকাশ করে শিশুদের প্রাথমিক 

স্তরের পুস্তিকা রচনার পথ দেখালেন । 

শিষ্াাসাগরের বর্ণপরিচরের পুবেও ছাপার অক্ষরে এই জাতায় কিছু 

কিছু পুস্তিকা বাজারে চলত । ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাপাপ্ান্ত দেবের 

'বাঙ্গাল। শিক্ষাপ্রন্থে' নানা বিষয়ের সঙ্গে বর্ণ ও বানান উপ্লিখিত 

হয়েছিল । অবশ্য তার সঙ্গে বাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি সন্গন্ধে ও 

নানা পাঠ সংগৃহীত হয়েছিল ।১২ কিন্তু এই বৃহৎ গ্রন্থ (২৮৮ প্রঙ্গায় 

সম্পূর্ণ) শিশু বা অল্পবয়সী ছাত্রদের আদৌ উপযোগী ছিস না। এর 
অনেক পরে স্কুল বুক সোস।ইটি থেকে “বর্ণমালা প্রথন ভাগ" মুদ্রিত 

হয় ৯৩ এবং বোধ হয় ১৮৫৩ সালের কিছু পুরে প্রকাশিত হয়; তারপর 
এই প্রতিষ্ঠান থেকেই “বর্ণমালা দ্বিতীয়ভাগ” (১৮৫৪) মুদ্রিত হয় 1৯৪ 

১২. পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২ (বিনয় ঘোষ--শিক্ষক বিদ্যাসাগর ) 

১৩, এর আখাপতজ্র এই রকম- বর্ণমালা / প্রথম ভাগ / 881072-14519 / 

৪০:০1 1 0০81০069 / [১1100650480 00০ 081০005, ৯০10০9০1 90০৮ 
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১৪, এর আখ্যাপত্র এই রকম - 

শিশু সেবধি__বর্ণমাল! প্রথম ভাগ । বিদ্যালয়ের ব্যবহানার্ধে হিন্দু কালেঙ্গান্তর্গত 



শিক্ষামূলক রচনা ১২৫৪ 

যদিও এর বর্ণবিন্তাসপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নয়, তবু এর জনপ্রিয়তা! কম 

ছিল না। কারণ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে এর দশহাজার করে বিশহাজার 
কপি মুদ্রিত হয়েছিল | এতে প্রাচীন ধরণের 'প্রণালীই অন্ুস্যত হয়েছিল । 
এতেও স্বর-ব্যঞ্জন বর্ণের শ্রেণীভেদ ভালো করে দেখানো হর নি। 

যুক্তাক্ষর ত্রাক্ষরযুক্ত, স্বরান্ত ত্রাক্ষর, স্বরান্ত চতুরাক্ষর, স্বরাস্ত পঞ্চাক্ষর 

ইতাদি ভেদে পাঠক্রম সজ্জিত হওয়ার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে 
তাতে বিশেষ অস্থৃবিধা হবার কথা । এরপর হিন্দু কলেজের বাংলা পাঠ- 

শ।লার সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৮৫৪ সালে প্রথম ভাগ বর্ণনালা। 

(ণশিশুসেবধি')এবং আরও ছু'ভাগ, মোট তিনভাগে প্রকাশ করেন 1৯৫ 

অবশ্য এতেও শিশুশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ উন্নত হয় নি। বিগ্াাসাগরের 

নান্ধব মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯-৫০ সালের মধো বেখুন বালিকা 

বিদ্যালয়ের জন্য “শিশুশিক্ষা" রচনা করেন । কিন্ত বর্নালা-সংক্রাস্ত 

এতগুলি পুস্তিকা প্রচলিত থাকলেও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের বিশেষ 
মূল্য স্বীকার করতে হবে । দীর্ঘকাল ধরে পুস্তিকা ছু'খানি (বর্ণ পরিচয় 

প্রথম ভাগ ও বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভগ) সারা বাংলাদেশের শিশুসনাজে 

চলে আসছে । শোন। যায়, প্যারীচরণ সরকার এব' বিগ্াসাগর একদা! 

সিদ্ধান্ত করেন যে, ছু'জনে ইংরেজী ও বাংলায় বর্ণশিক্ষা বিষয়ক 

প্রাথমিক পুস্তিকা! লিখবেন । তদনুসারে প্াারীচরণ 47173% 13০০1. % 

12662/)7 এবং বিদ্যাসাগর “বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশ করেন । 

১৮৫৫ সালে করেক মাসের ব্যবধানে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত 

হয় । বিদ্যাসাগর মফঃন্লে স্কুল পরিদর্শনের সময় পথিনধো পালকীছে 

বসে বর্ণপরিচয়ের পাগুলিপি তৈরি করেন 1১৫ বিহারীলাল সরকারের 

সপ সস 

বাঙ্গাপা পাঠশালার নিব।হক শ্ীক্ষেত্রমোহন দু দ্বারা সংগৃহীত হইয়া নবমবার 

মুত্রক্িত হইল । 

১৫, বিহারীলাল সরকার-_বি্যাসাগর, পৃ. ৩৩৪ ( ৪র্থ সং) 



১২৬ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

মতে, “প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই | ইহাতে বিদ্যাসাগর 

মহাশয় নিরাশ হন + কিন্তু ক্রমে ইহার আদর বাঁড়িতে থাকে 1৮১৩৬ 

বর্ণপরিচয় প্রথন ভাগে বিদ্যাসাগর স্বর-ব্যঞ্জন হিসেবে বাংলা বর্ণমালাকে 

সাজতে গিয়ে পুবপ্রচলিত ষোল স্বর ও চোত্রিশ ব্যঞ্রনের মধ্যে 

দার্থ ধার ও দীথইকার বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বলে এ ছুটি 

বরকে বাদ দিয়েছিলেন ।৯* অন্রন্বর-বিসর্কেও তিনি স্বরবর্ণমালা 
থেকে বহিষ্কৃত করে ব্যঞ্জনৈর অন্তভুক্ত করেন এবং চন্দ্রবিন্্ুকে 
স্বতদ্ব অক্ষরের (৬) মধদা দেন। ক্ষ-কে (ক+ব) তিনি বাঞ্জন 

বর্ণনাল1 থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ এ ছুটি হচ্ছে যুক্তব্যঞ্জন, অধুক্ত 
বাঞজজননর্ণেৰ প্রথনভাগে তার ঠাই হওয়া উচিত নয়। ড,ঢটওষ 

বান তিনটি পদের মধো বা অস্তে থাকলে যথাক্রনে ডট ওর 
হয়ঃ কিন্ত ন্বতপ্ধ নধাদা ছিল না। কিন্তবিগ্ঠাসাগর এদের উচ্চারণ- 

পার্থকা ও গগন-পার্থকোর জন্য ব্বতন্থ হরফের মধাদা দিয়েছেন । এই 

পুষ্তিকার বছিতম সংস্করণের “বিজ্ঞপনে" তিনি অক্ষরের উচ্চারণরীতি 
সম্বপ্ধে সংক্ষিপ্ু মন্তবা করেছিলেন । বর্সংযোগের সঙ্গে তিনি অর্থবহ 

কিছু কিছু পাঠও দিয়েছিলেন । চতুর্দশ থেকে বিংশ পাঠ পধস্ত তিনি 
সবব্র কোন-না-কোন প্রকার কাহিনীর উদাহরণ দিয়েছেন । সেকালের 
শিশুচিত্তে সবপ্রথম কাহিনীর রস সঞ্চারিত হয় “বর্ণপরিচয় প্রথম- 
শা আল সাপ শা আপা পপ ০৭৯ ৯৯ আপ পপ” বাপ 

১৬. এ 

১৭, অবশ্য এদেশে কোনকালেই খুঁত ধরার লোকের অভাব হয় না। 

বিদ্যাসাগর কেনপ্জ ও ৯ শ্বরবর্ণ থেকে তুলে দিলেন তার জন্য ঢাকার কালী প্রসন্্ 

ঘোষ । "বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক ), ভাটপাড়ার পঞ্চানন তর্করত্ব_-এ'রা তার 
সমালোচনা করেছিলেন । কেউ কেউ বলেছিলেন, দীর্ঘ ্ক-কারযুক্ত ছুটি-একটি 

শব্ধ বাংলা তেও ব্যবহৃত হয়, যেমন_-“পিতুণ”। কিন্তু দীর্ঘ ৯ কারযুক্ত কোন 

শবই বাংলায় নেই, সংস্কতেই বা কটা আছে? বিগ্যাসাগর বাস্তব প্রয়োজনের 

দিকে তাকিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে সম্পূর্ণ নিশুয়োজন বর্ণ ছুটিকে তুপে 
দিয়েছিলেন । 



শিক্ষামূলক রচনা ১২৭ 

ভাগ" থেকে । এখনকার বালক-বালিকার1 “কিগ্ডার গান” পদ্ধতি 

অনুযায়ী নানাধরনের রংবেরঙের বানান-বই পড়ে, কিন্তু এক শতাব্দীর 

আগের শিশুরা যখন নিরাভরণ বর্ণপরিচয়ের পর ধর্ণযুক্ত শব শিখত, 
সুর করে পড়ত--“কর খল ঘট জল...অচল অধম অপর অলস...পথ 

ছড়---জল খাও-.."হাত ধর..*বাড়ী যাও”, তখন নতুন অর্থ আবিষ্ষারে 

তারা নিশ্চয়ই খুশি হত। শিশু রবীন্দ্রনাথ “কর খল" প্রভৃতি বানানের 

তুফান পার হয়ে যেদিন 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র কুল পেলেন সেদিন 

এ পংক্তিটি তার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা হয়ে দেখা দিল ।৯৮ 

বিগ্তাসাগর বর্ণপরিচয়ে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে বর্ণনংযোগের দৃষ্টান্ত 

নিবাচন করেছিলেন । প্রথম দিকের পাঠে স্বর-ব্যঞ্জনৈর সংযোগে শব্দ- 

গুলিকে শুধু ম্বর ও ব্যগ্তনের সংযোগ ও ক্রন-মন্ুসারে সাজিয়েছিলেন, 
অর্থের দিকে সঙ্গতি রাখার প্রয়োজন বে।ধ করন নি | যথা--অধিকার 

_-পরিহাস- পুরাতন-__অনুধাবন_-অকুতোভয়_নিরভিমান। কিন্তু 
প্রথন পাঠ (বি. ব, ২, ১৩৯ গু দ্রষ্টব্য ) থেকে ধর্ণসংযোগ ও সঙ্গতি 

[নবার ঢেষ্টা করলেন । যথা প্রথম পঠের £ বড গ।ছ-ভাল জল 

_লাল ফুপ- ছোট পাঁতা--বা অষ্টম পাঠের £ কাক ডাকিতেছে 

গরু চরিতেছে--পাখী উডিতেছে-_-জল পড়িতেছে-পাতা নডিতেছে 

ফল ঝুলিতেছে। অর্থাৎ প্রথনে শুধু শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে পরে এক 

১৮, “জীবণম্বতি'তে ববীন্দ্রনাথ বলেছেন, “আমার শিক্ষা সেহ সময় শুকু 
হইল কিন্তু দে কথা আমার মনেও নাই । কেবল মনে পড়ে “জল পড়ে পাত। 

নড়ে”। তখন “কর খল প্রন্থতি বানানের তুফান পাপ হইয়া সবেমাত্র কুল 
পাইয়াছি। সেধিন পড়িতেছি "জল পড়ে পাতা নড়ে আমার জীবনে 

এইটেই আদি কবির প্রথম কবিত1।” অবশ্ত আমরা বর্ণপরিচয়ে পুরাতন যে 

মুদ্রণ দেখেছি তাতে শব্গুলি এইতাবে আছে-_-“কথা কয়। জল পড়ে। 

মেঘ ভাকে | হাত নাড়ে । খেলা করে ।” একেবারে প্রথম দিকের সংস্করণে 

“জল পড়ে । পাতা নড়ে” ছিল কি না জানা যাচ্ছে না। তবে অষ্টম পাঠের 

অনুশীলনে পাতা নড়িতেছে" বাক্যটি আছে। 
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শবের সঙ্গে অগ্য শব্দের সংযোগে অর্থোপপত্তির দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন । 

ক্রমে শিশু যত অগ্রসর হবে, ততই সে একাধিক শব্দের সংযোগে 

বাক্যের মধ্যে অনান্বাদিত অর্থের রস খুঁজে পাবে । দ্বাদশ পাঠ 
থেকেই বর্ণের সংযোগে পরম্পর-অর্থ-বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ রচনার দিকে 

তিনি আকৃষ্ট হলেন । যথা- চতুর্দশ পাঠ । “আর রাতি নাই । ভোর 
হইয়াছে । আর শুইয়া থাকিব না। উঠয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়। 
কাপড় পরি । কাপড় পরিয়া পড়িতে বমি। ভাল করিয়া না পড়িলে 

পড় বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে ন। পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ 

করিবেন; নৃতন পড়া পিবেন না।” লক্ষা করলে দেখা যাবে, এই 
প/ঠগুলির সবই লেখাপড়া, পাঠশালায় যাওয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত । 

এর মধ্যে কয়েকটি পাঠে অমনোযেগী শিখিলপ্রকৃতির ছুষ্ট বালকের 

কথাও আছে । ষোড়শ (“দেখ রাম, কাল ভুমি, পড়িবার সময়ঃ বড় 

গোল করিয়াছিলে |”) সপ্তদশ ( “নবীন, কাল তুমি বাড়ী যাইবার 

সময়, পথে ভূুবনকে গালি দিয়াছিলে |” ) অষ্টাদশ ( “গিরিশ, কাল 

তুমি পড়িতে এস নাই কেন ?” ) পাঠে অমনোযোগী এবং একটু ছুষ্ট 

প্রকৃতির বালকের কথ! আছে এবং উদাহরণগুলি সবই শিক্ষক 

মহাশয়ের জবানীতে বল। হয়েছে । গুরুমহাশয় ছুষ্ট ও অমনোযোগী 

ছাত্রকে পাঠে অবহেলার জন্য কোথাও শারীরিক নিগ্রহ করেন নি। 

স্বয়ং বিগ্ভাসাগর পিতার কাছে বাল্যকালে প্রচুর শারীরিক নিগ্রহ 

ভোগ করেছিলেন, কিন্তু নিজে শিক্ষক এবং শক্ষ।বিভাগের অন্যতম 

কর্ণধার হয়ে বালকশিক্ষায় শারীরিক নিগ্রহের ঘোর বিরোধী ছিলেন । 

শিক্ষক মহাশয়ের! অপরাধী ব! অমনযোগী ছাত্রকে বেত্রাঘাত করলে 

তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হতেন । তাই বলে ছুবিনীত ছাত্রের অশিষ্টতাকে 
তিনি সহা করতেন না, উচিত শান্তি বিধান করতেন ৷ একবার দলবাধা 

ছাত্রদের অশিষ্টঠতা দূর করার জন্য তিনি মেট্রোপলিটান ও সংস্কৃত 
কলেজের অনেক ছাত্রকে সরাসরি ভাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু 
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পরে তার অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমা প্রার্থন! করলে তিনি তাদের সব অপরাধ 
ভূলে যান। 

উনবিংশ ও বিংশ পাঠে তিনি গোপাল ও রাখালের কথা লিখেছিলেন। 
স্রশীল-ম্ববোধ-গোপাল পাঠে সব সময় আন্তরিক যত্বুবান, সকলের 

সঙ্গে তাদের ব্যবহারও চমৎকার । তাই “গোপালকে যে দেখে, সেই 
ভালবাসে 1৮ কিন্তু বিংশ পাঠের রাখাল একেবারে গোপালের বিপরীত 
-_ পাঠে অমনোযোগী, ছূর্দান্ত ও খলপ্রকুতির প্রব্লেম চাইল্ড ৷ তাই 
“রাখালকে কেহ ভালবাসে না।” বিগ্ভাসাগর বালকদের উপদেশ 
দিয়েছেন, “সকল বাঁলকেরই গোপালের মত হওয়া! উচিত |: কোন 

বালকেরই র।খালের মত হওয়া উচিত নয় ।” এখানে তিনি শিশুমনে 

নীতি-উপদেশ মুত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সকলের 
ভালোবাস। লাভ করাই দে উপদেশের লক্ষ্য এ কথাও স্বীকার করতে 

হবে। যাই হোক আজ এক শতাব্দী ধরে অজন্র সংস্করণের মধা দিয়ে 

বর্ণপরিচয় প্রথমভ।গ প্রচারিত রয়েছে । শিশুমনের, উপযোগী বর্ণশিক্ষা, 

বানান ও শব্দশিক্ষা) একাধিক শর্ষের দ্বারা সরলবাক্য তৈরি, 

সরলবাক্য থেকে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য এসং বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ 

রচন। করে তিনি শিশুশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি তৈরী করেন। অধুন। 
শিশুননোরঞ্জক অনেক পুস্তিকা বাজার ছেয়ে ফেললেও এখনও বিদ্যা- 
সাগরের বর্ণপরিচয় প্রথমভগের প্রয়োজন ফুরোয় নি। 

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রকাশের অল্প কয়েকমাস .পরে 'বির্ণপরিচয় 

_দ্বিতীয়ভাগ', প্রকাশিত হর (১লা আঘাঢ়, ১৯১২ সংবৎ)। এতে 
প্রধানত: যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্তগুলি শেখান হয়েছে । যাকে সেকালে 

ফলা-বানান বলত, দ্বিতীয়ভাগে সেই সমস্ত ছুরূহ যুক্তব্যঞ্জনাত্মক শব্দ 
চমৎকার বৈচ্কানিক রীতিতে বিন্যস্ত হয়েছে । কিভাবে দ্বিতীয় ভাগে 
বানান পড়াতে হবে, তিনি বিজ্ঞাপনে" শিক্ষকমহাশয়দের তার 

নির্দেশ দিয়ে লিখেছেন, “বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই 

পুস্তাকের উদ্দেশ্য | সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, 
বিগ্কানাগর-» 



১৩০ বাংলা সাহিত্যে বিষ্যাসাগন্র 

শিক্ষকমহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগমাত্র শিখা ইবেন, 
অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। ব্র্ণবিভীাগের সঙ্গে 

অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, 
এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক |” এখানে 
তিনি যুক্তব্যঞ্রন শেখাবার যথার্থ রীতি নির্দেশ করেছেন। যুক্ত- 

ব্যঞ্তন আয়ত্ত করা বালকের পক্ষে৯৯ এননিতেই কষ্টসাধ্য, স্মৃতি 
ছাড়া পথ নেই । এর ওপর যদি “এঁক্য, বাক্য, মাণিক্য,মুখ্য, অখ্যাত, 
উপাখ্য।ন”*-এর অর্থ শেখাতে হন; তা হলে শিশুপাল বধ ছাড়া অন্য : 

কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না । তাই তিনি শুধু বানান শেখাতে নির্দেশ 
দিয়েছেন, শব্দার্থ নয় | 

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে দশটি পাঠ সংযোজিত হয়েছে । প্রথমে তিনি 
যুক্তব্যঞ্জনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তারপর একটি পাঠ সংযুক্ত করে তাতে 
উক্ত যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার করেছেন । কারণ “ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ 
ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও 

বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক এক পাঠ দেওয়। হইয়াছে” 
(বিজ্ঞাপন )। শিক্ষকমহাশয় উক্ত পাঠগুলির “অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব 

ছাত্রদিগকে 'হৃদয়ঙ্গন করিয়া দিবেন ।” এ পাঠসংযোজনার এই ছিল 
তাৎপধ । এতে দশটি উপচ্ছেদে বর্ণ-সংযোগের দৃষ্টান্ত দেওয়। হয়েছে । 
বর্ন-সংযোশগের যত রকম [১2000 86190-9010010008607 ব্যাকরণ ও 

অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে,বিদ্ভাসাগর অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তার দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। বস্তরতঃ সে যুগের লোকেরা যে আধুনিক কালের মতো? 
হাস্তকর বানান ভুল করত না, তার প্রধান কারণ বিদ্যাসাগরের বর্ণ- 
পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ । এরবানান-বিন্যাসের রীতিও চিত্বাকর্ষক। 

১৯, বানানশিক্ষাকাবী বালকদের বয়ন ৮-৯ বতমর হবে। কারণ বিভ্ভাসাগর 

ছিতীপতাগের চতুর্থ পাঠে যাদবের বয়স আট এবং পঞ্চম পাঠের নবীনের বয়স 
নয় বৎসর বলেছেন। 



শিক্ষামূলক রচন! ১৩১ 

প্রথমে ছোট-ছোট শব্দ দিয়ে শুরু করে ক্রমে ক্রমে তিনি জটিল শবকের 
বহর বাড়িয়েছেন । প্রথমে “যাক্ষ্কা” থেকে শুরু করলেন, 'যাক্ষা।, কজ্জল, 

লজ্জা, লঙ্জিত'-...৷ শেব হল--অভিদন্ধি, আসম্পদ, পরম্পর, স্টিক, 
আক্ষালন'-এ। শব্দগুলির বিন্যাসে এমনভাবে শ্রুতিমধূর শবের 
সাহায্য নেওয়া! হয়েছে যে, শিশুমন ম্বতঃই তার ধ্বনিরসে মুগ্ধ হয়ে 
বারবার আবৃত্তি করতে উৎসাহিত হয় । ফলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে 
বিশুদ্ধ বানান যেমন কণস্থ হয়ে যায়, তেমনই তার ধ্বনিটিও মনে 
গেঁথে যায় । আম্ম, তাত্র, নম্র, সঞাট'-_-এর মধ্যে ছন্দের দোলা 

আছে--যা সহজেই ধ্বনিরূপের মধ্য দিয়ে স্মৃতির ভাগারে জম! হয়ঃ 

পরবর্তী কালেও অভ্যস্ত চোখ-কান ও হাতের গুণে বানান তুল হবর 
সম্ভাবনা থাকে না। আবৃত্তি সর্বশীস্ত্রণ।ং বোৌধাদপি গরীয়সী'_ 
অন্ততঃ বানান শিখতে গেলে এ-কথা না মেনে উপায় নেই। ইদানীং 

বর্ণ-বানান শিখবার জন্য অজশ্র রংদার পুস্তিকা প্রচারিত হচ্ছে। কিন্ত 
তবু অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তিরও এত বানান ভূ্স হয় কেন, সর্বোচ্চ 
সাহিত্য-পরীক্ষ্থীও হাস্যকর বানান ভুল করেন কেন, এ-কথ! ভেবে 
দেখলে মনে হয়--আমরা যতই বানান সংস্কার করি না কেন, এখনও 

এ বিষয়ে বিষ্ভাসাগরকে অতিক্রম করতে পারি নি। বানান আবৃত্তি 

করা, স্মৃতিজাত করা, চোখে দেখা, কানে শোনা এবং হাতে লেখা_- 
এইপদ্ধতিতেই সে-যুগের পাঠশালায় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ বালকদের 
পড়ানো হত ; (দ্ধ, জিন্গগ, আধ্মাত, উদ্মগম, আ[কাজক্ষা' প্রভৃতি 

বিচিত্র বানানগুলি যুগপৎ চোখে দেখে এবং কণ্ঠস্থ করে, তার রূপ ও 
ধ্বনি দুই-ই শিখতে হত । এর ফলে কি কারণে কোন্ বানান হয়েছে, 
তার বৈাকরণ ও ও ভাষাতাত্বিক কারণ না! জেনেও কেউ সহলা বানান 
ভূল করত না। বিদ্যাসাগর অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে যুক্তব্যঞজন-যুক্ত 

শব্দ বিহ্য(দ করেছিলেন বলেই আজ এক শতাব্দী ধরে যুক্তব্যঞরনের 
জটিল বানানপদ্ধতি আট-নয় বংসরের বালকের পক্ষে আয়ত্ত করা 
পহ্জ হয়েছে। 



১৩২ বাংল। সাহিতো বিস্ভাসাগক 

দ্বিতীয় ভাগ-পাঠার্থী ছেলেদের বয়স একটু বেড়েছে । সুতরাং তাদের 
পাঠ বা উদাহরণগুলি একটু জটিল ও দীর্ঘ হয়েছে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
পাঠে €(য-কলা ও “র'-ফলার দৃষ্টান্ত ) শুধু সুকুমারমতি বালক- 
বালিকাদের পড়াশোনায় মনৌযোগ দেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে 

তৃতীয় পাঠে স্বশীল বালকের দৃষ্টান্ত, চতুর্থ পাঠে ছষ্ট ও অমনোযোগী 
বালকের কথা, পঞ্চন পাঠে নবীন নামে অমনোযোগী বালকের পাঠে 
মনোনিবেশ করার কাহিনী উপদেশের রীতিতে বিবৃত হয়েছে । অষ্টম 

পাঠে পিতামাতার প্রতি সস্তানের ব্যবহারের বিষয় বলা হয়েছে। 

নবম পাঠে সুরেন্দ্র নামে একটি বালকের বর্ণনায় দেখানো হয়েছে, সে 
না জেনে বালকবুদ্ধিবশতঃ ঢেলা ছুঁড়ে পাখী মারতে গিয়ে এক 
বালকের মাথায় রক্তপ।ত করে । শিক্ষক তাকে এর জন্ত মুছু ভৎসনা 
করলে সে নিজ অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল্স, তখন শিক্ষক সন্তুষ্ট 

হয়ে তাকে সছপদেশ দিলেন । দশম পাঠের সবশেষে গল্পটিতে 
(“চুরি করা কদাচ উচিত নয়” ) চৌর্যবৃত্তির শেষ পরিণাম, বাল্যকাল 
থেকে এই কদাচার দূর করে না দিলে সরল বালকেরও কতদূর 
অধঃপতন হয় এবং ভার শেষফল কী নিদারুপণভাবে অভিভাবক- 

অভিভাবিকাকে ভোগ করতে হয় তার এক নাটকীয় বৃত্তান্ত এই 

উপাখ্যানে বিবৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এটিকে আমরা যথার্থ ছোটগল্প ও 
বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । 

ভূবনের এই গঞ্প বিষ্ভাসাগরের মৌলিক রচনা! নয় । এটি টমাস জেম্স্ 
অনুদিত -2290779 £৮৪৪-এর অন্তর্গত “155 01055£ ৪000. [719 

80০6057৮-গলের প্রায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । 

ভুবনকে শৈশব থেকেই তার মাসী তাকে লালন-পালন করেছিলেন । 

ছেলেবেলা থেকেই ভুবনের কিছু হাতটান অভ্যাস হয়ে গেল। সে 
পাঠশালার সহপাঠীদের ছ-একখানি বই চুরি করে আনতে লাগল । 
তার মাসী জানতে পেরেও স্েহাধিক্যের জন্ক তাকে কিছু বলতেন না। 
এই হানিকর প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমে সে পাকা চোর হয়ে উঠল এবং প্রচুর 

» ০ রা রিনিজিকগের৩০, ০ 



শিক্ষামূলক বচন! ১৩৩ 

চৌর্ধাপরাধে বিচারকর্ত! ভূবনের ফাসীর আদেশ দিলেন ।২০ ফাসীর 
আসামীর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়। ভূবন মৃতুদগ্ডাজ্ঞা ভোগ করার 

আগে মাসীকে দেখতে চাইলে মাদী এসে খুব কান্নাকাটি করতে 
লাগলেন । “ভূবন কহিল, মাসী! এখন আর কাদিলে কি হইবে ? 
নিকটে এস, ক।নে কানে তোমায় একটা কথা বলিব । মাসী নিকটে 
গেলে পর, ভুবন তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গেল এবং জোরে 
কামড়াইয়া দাত দিয়া তাহার একটি কান কাটিয়া লইল। পরে 
ভঙ্সন! করিয়া কহিল, মাসী! তুমিই আমার এই ফাসীর কারণ। 

যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। 
সে সময়ে দি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে তাহা হইলে আমার এ 
দশা ঘটিত না । তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার ।” এই 

গল্পট যেমন চমকপ্রদ? তেমনি নাটকীয় । অভিভাবক-অভিভাবিকার 
নেহাতিশয্যের ফলে অনেক সময় ভূবনের দল বিপথে যায়। ক্রমে 
গুরুজনের উদাসীনতার স্থধোগে.তারা ধাপে ধাপে নেমে যায় । ছুধিনীত 

উদ্ধত চোর ভূবন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বুঝতে পারঙ্গ, তার নিদারুণ 
পরিপামের জন্য তার মাসীর অন্ধ স্েহই প্রধানতঃ দায়ী ৷ তাই মৃত্যুর 
আগে সে মাসীর প্রতি চরম নিমমত। প্রকাশ করে চৃড়াস্ত অকৃতজ্ঞের 
ব্যবহার করল । সে যে-চরিত্রের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, এবং সামনে 

ফাসীর দড়ি দেখে যেভাবে বিচলিত হয়েছে, ভাতে তার সমস্ত ছুকর্মের 
মূ্গ কারণ মাসীর অন্ধ স্েহ--তার এইরকম ধারণ! হওয়াই স্বাভাবিক । 
এই রচনাটি বালক-বালিকাদের প্রতি উদ্দি্ট নয, এ হচ্ছে অভিভাবক- 
দের প্রতি সাবধানবাণী । 31087:9 0005 2০৫. 800. 5101] 09 ০1)119+ 

২*, ব্ল। বাহুল্য চুরির অপরাধে ফাসির আদেশ অনেককাল পূর্বে (মধ্যযুগের 
সুরোপে এবং মুসলমানযুগের ভারতবর্ষে ) প্রচলিত থাকলেও আধুনিকষূগে 
লঘৃপাপে গুরুদণ্ডের প্রথ। রহিত হয়ে গিয়েছে । এখানে চুরির চুড়ান্ত পরিণাম 
দেখাবার জন্ত বিদ্াপাগর ভুবনের চৌর্ধবৃত্তির পরিশাষ ভয়াবহব্ূপে একেছেন 
41550175 20165-এর অনসরহণ । 



১৩৪ বাংলা! সাহিতো বিদ্ানাগর 

এবং লালয়েৎ পঞ্চবর্ধাণি দশবর্ধাণি তাড়য়ে-_-সে যুগের বালশিক্ষায় 

এই নীতিই অনুস্থত হত। যুরোপেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে 

বালক-বালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা অক্গাঙ্গিভাবে 

জড়িত ছিল । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার কিছু পু থেকে 
ওদেশের বালশিক্ষায় চণ্ডনীতি ক্রমে ক্রমে হাঁস পেতে থাকে । প্রসিদ্ধ 

' সুইডিশ শিক্ষাবিদ জোহান হাইনরিখ পেস্তালোতজি (১৭৪৬-১৮২৭) 
এবং জার্মান শিশুশিক্ষাবিদ্ ফ্রেড্রিখ উইলহেল্ম্ অগাস্ট ফ্রোয়েব্ল্ 
( ১৭৮২-১৮৫২ ) শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে মনোরম নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন 

করেন । শিশুমনের তলে ম্ুৃপ্ত বৃত্তিুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে 

গ্রহণ করে এবং শিক্ষাপ্রণলী থেকে সকলপ্রকার শারীরিক ও মানসিক 

নিপীড়ন তুলে দিয়ে তারা যে পদ্ধতিতে বালক-বালিকার শিক্ষার পথ 

দেখিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সেই শিক্ষানীতি 
ব্যাপকভাবে শিশুশিক্ষায় গৃহীত হতে থাকে । কারও কারও মতে ২১ 

বিদ্যাসাগর সম্ভবতঃ এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন । কারণ তখন 

যুরোপে এই পদ্ধতি নিয়ে তুমুল বাদপ্রতিবাদ চলছিল । বিগ্ভাসাগরের 
ব্যক্তিগত সংগ্রহেও প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রাস্ত অনেক ইংরেজী পুস্তিকা 
পাওয়া গেছে। এই সংগ্রহে রেভাঃ বোম্ওয়েচ নামে এক পাড্রী 
লেখক প্রণীত শিশুশিক্ষ। সংক্রান্ত ছ'খানি পুস্তিকা আছে-_-(১) “পাঠন! 
প্রণালীর প্রদশিকা? (১৮৬৩) এবং (২) “শিশুর প্রথম পাঠনা পুস্তক” 
( ১৮৬২ )। এতে রেভারেগু মহাশয় পেস্তালোংজি-র আদর্শে চণ্ডনীতি 

পরিহার করে প্রীতির মাধ্যমে শিশুশিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন । তার 

মন্তব্যটি আজ শতাধিক বৎসর পরেও শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্মরণীয়-_“শিশুর। 
ত কিছু পাথর নয়, শাল কাষ্ঠও নয় যে, তাহাদিগকে লইয়! বড় কষ্ট 

স্বীকার করিতে হইবে। তাহারা চারাগাছ, সহজে নোয়ান যায় ।*+*+* 

অতি অল্প বাদে প্রায় সকল শিশুর! শিখিতে ভালবাসে । শিখিতে ন! 

২১, পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২ (বিনন্ন ঘোষ--শিক্ষক বিদ্তাসাগন্ম ) 
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ভালবাসিবার কারণ প্রথমে অনুচিত সময়ে আরম্ভ করা; দ্বিতীয় 

বিপরীত প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া ।” বিষ্ভাসীগর ঠিক এই 
মতাবলম্থী হয়ে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনায় প্রস্তুত হয়েছিলেন বলে 

মনে হয় না । কারণ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হব্যর কয়েকবছর পরে পাত্রী 
বোম্ওয়েচ উক্ত পুক্তিকাদ্ধয় প্রকাশ করেছিলেন । 

বর্ণপরিচয় ছ'খানির মধ্যেই অমনোযোগী বালকের বেশী উল্লেখ আছে; 
শিক্ষকের সহুপদেশে কি করে ছষ্ট ও পাঠে-নিংস্পহ বালক স্তুপথে ফিরে 

এল, এ-রকম উদাহরণের দৃষ্টীস্তই বেশি । অপরাধের জন্য বালককে 
যথেষ্ট ভৎসনা করা হয়েছে, সহ্ুপদেশও দেওয়া হয়েছে । তার ফলে 

অধিকাংশ বালকই বালস্ুলভ চপলতা পরিহার করে পাঠে মনোযোগী 

হবে এই ছিল তার মনোগত অভিপ্রায় । কিন্তু যাদের সে রকম উন্নতি 

হয় নি, বরং উত্তরোত্তর অধোগতি হয়েছে, বিগ্ভাসাগর তাদের দুর্দশা 

বর্ণনায় কুষ্ঠিত হন নি। যাদব (দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পাঠ ) অত্যন্ত 
অমনোযোগী ছর্দাস্ত ও অশিষ্ট হয়ে উঠেছিল__যদিও তার বয়স ছিল 

আট । তার পিতা তাকে নানাভাবে শাসন করলেন, কিন্তু কিছুতেই 

যখন তার আচার-আচরণ বদলালো! না, তখন ক্রুদ্ধ পিত1 “সেই অবধি, 
তিনি যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন নাঃ সম্মুখে 
আপিলে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়! দিতেন ।” মাধব নামে আর একটি 
হষ্ঠ বালক বাল্যবয়স থেকে চুরি অভ্যাস করেছিল | তার চুরির অভ্যাস 
যখন কিছুতেই দূর হল না, তখন, “এই সকল দেখিয়। শুনিয়া, তাহার 
পিতার মনে দ্বণা জন্সিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়! বাটী হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত 
করিয়। দিলেন ।..*৮"ন্মাধবের ছৃঃখের সীমা ছিল না । সে না খাইতে 
পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া দ্বারে দ্বারে কাদিয়া বেড়াইত, 
তথাপি তাহার প্রতি কাহারও স্সেহ বা দয়া হইত না 1” যে-বিগ্ভাসাগর 
ছেলেদের এত ভালোবাসতেন, তিনিই আবার রাখাল, যাদব, মাধব ও 

ভূবনের চরিত্র বর্ণনার সময় ঈবৎ নির্মমতা প্রকাশ করেছেন । মাধব 

অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াত, তবু কারও দয়া! হত ন1-_বান্তব 
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জীবনে এমন ব্যাপার ঘটলে বিগ্ভাসাগর কখনই তা সহা করতে 

পারতেন ন!। কিন্তু ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে বলে বালক-মনে সুনীতি ও 
চরিব্রাদর্শ সঞ্চার করে দেবার জন্য তিনি এই রকম চরিত্র সন্নিবেশ করে 
তার বিপরীত সংস্বভাবের বালকের চরিত্র একেছিলেন। স্থৃতরাং 

তিনি পেস্তালোতজি বা ফ্রোয়েবল্-এর পদ্ধতির দ্বারা কতটুকু উদ্বুদ্ধ 
হয়েছিলেন তাতে গভীর সন্দেহ আছে। মেযাই হোক, (ধালক- 
শিক্ষার্থীদের মন উপবন বটে (10991 08790, 01011070728 

081999) | কিন্তু তাতে কীটাগাছ জন্ম'লে তাকে তো তুলে ফেলতে 

হবেই--এই ছিপ তার শিক্ষা সংক্তাস্ত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ |) তার বর্ণ- 
পরিচয় দবখণ্ড যে শতাব্দী কাল ধরে শিশুর প্রাথমিক বর্ণবোধ সম্বন্ধে 
প্রভৃত সাহায্য করে আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমালোচক 
যথার্থ বলেছেন, “একশ বছর পরে অ।জও পর্যন্ত, তার চেয়ে উন্নততর 

কোন প্রাথমিক পাঠপ্রণালী কেউ উদ্ভাবন করেছেন বলে তে মনে হয় 

না।” (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২, বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। 
৫. 

(১৮৫৫ দালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' প্রকাশিত 
হয়।)দীর্ঘ দিন ধরে এই আখ্যানগ্রস্থ ছাত্রসমাজের পাঠ্যপুস্তক রূপে 
চলে আসছে । যুরোপের ক্লাদিক আখ্যানগ্রন্থ ঈদপের গল্প (42505 
40188) অবলম্বনে একখানি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানগ্রস্থ লিখবার প্রয়োজন 
তিনি অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছিলেন । তিনি মনে মনে পরিকল্পনা 

করেছিলেন, এমন আখ্যানগ্রন্থ লিখবেন যাতে আখ্যানের রসও থাকবে, 

আবার বালকচরিত্র গঠনোপযোগী নীতি-উপদেশও থাকবে । সংস্কৃত 

ভাষায় রচিত হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্ব এই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে 

ৰটে, কিন্তু এই গ্রন্থ ছু'খানিতে উগ্র আদিরসের গল্পও নিধিবাদে গৃহীত 
হয়েছে এবং এমন সমস্ত হানিকর বিষয় বর্দিভ হয়েছে যে, ছাত্রদের 

পক্ষে এ গ্রন্থ আদৌ উপযোগী নয়। ইতিপূর্বে “সংস্কৃত ভাষ! ও সন্ধৃত 
সাহিত্যশাস্ত্রবিহয়ক প্রস্তাবে' তিনি এই গ্রন্থদয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 
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যোগ্যতার নিন্দা করেছিলেন । তাই তিনি ছাত্রপাঠ্য এমন আখ্যান" 

গ্রন্থের সন্ধান করছিলেন ষে, যাতে চরিজ্রগঠন ও জীবনের বাস্তব সমস্থা। 
সমাধানের উপযোগী নীতি উপদেশপূর্ণ গল্প থাকবে । যুরোপের 
“বিষুশর্মা” ঈসপের গল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন স্বাভাবিক কারণে । 

তিনি দেখলেন, এই আখ্যানগুলিতে আদিরসের দূষিত স্পর্শ নেই, বরং 
চরিত্রগঠনের উপযোগী অনেক স্ুনীতিপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক আখ্যান 
ঈলপের গল্নকে কালজয়ী করেছে । শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার গর্ডন ইয়ং- 

এর অন্থুরোধে বিদ্যাসাগর রেভাঃ টমাস জেমস্ কর্তৃক ইংরেজীতে 
অনুদিত ঈদপের অনেকগুলি গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ করেন । প্রথম 
সংস্করণে মোট ৬৮টি গল্পের অন্থবাদ গৃহীত হয়। কিন্তু সপ্তত্রিংশ সংস্করণে 

আরও কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়ে মোট সংখ্যা দাড়াল ৭৪টি । পরে 

ভার জীবিতকালের সবশেষ সংস্করণে গল্পের সংখ্যা! হল ৮৪টি । টমাস 
জেমস অনুদিত 29০75 79188 (1848)-এরএকটি বধধিতায়তন ও 
মাজিত সংস্করণ ১৮৭৪ সালে ইংলগু থেকে প্রকাশিত হয় । এটি বন্ধ 
সংস্করণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে । ১৯২৮ সালের পুনমুদ্রিত যে 
সংক্করণটি বাজারে চলে তাতে উপাখ্যানের সংখ্যা ২০৩ । বিগ্ভাসাগর 
মোট ৮৪টি আখ্যান অনুবাদ করেছিলেন । 

“কথামালা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর ঈসপের কাহিনী 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখেছিলেন, “রাজা বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত 

বৎসর পূর্বে প্রীস-দেশে ঈসপ নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি, 
কতকগুলি নীতিগর্ভড গল্পের রন করিয়া, আপন নাম চিরম্মরণীয় করিয়! 

গিয়াছেন। এ সকল গল্প ইংরেজী প্রভৃতি নানা যুরোগীয় ভাষাল্প 

অনুবাদিত হইয়াছে, এবং ফুরোপের সর্ব প্রদেশেই, অগ্যাপি, আদর 

পূর্বক পঠিত হইয়া থাকে । গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিপে 
বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আনুষঙ্গিক সহৃপদেশ লাভ হয়।” ঈগপের 
গল্প যুরোপে নানা ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে চঙগে আসছে, আধুনিক যুগে 
প্রাচ্য দেশের ভাষাতেও এর অনেক জনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 
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উপন্যাস, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং ঈসপের গল্প অনেককাল থেকেই 

গল্পবৃ্চ্ষু পাঠকসমাজে প্রচলিত ছিল । আরব্য-উপন্তাস পরিণত মনের 
প্রেম-রোমান্স-ষড়যন্ত্রের কাহিনী; অনেক পরবর্তী কালে এগুলি 

সংগৃহীত হতে থাকে । দশম শতাব্দীর দিকে 'আলফ লায়লার 
(আরবা উপন্ত স) ২৬৪টি গল্প প্রচলিত ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর 

মাঝামাঝি এর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, এখন সেই বর্ধিত আকারটিই 
পৃথিবীর সবত্র চলছে । সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র হী: ৩০০-৫০০ অব্দের মধ্যে 
সঙ্কলিত হয় বলে অনুমান করা হয় । শ্রীঃ ৫৭৯ অব্ডে প্রাচীন ইরাণীয় 

ভাষায় এর এক অনুবাদ পাওয়া গেছে বলে মনে হয়, মূল সংস্কৃত 

গ্রন্থ এর অনেক পৃবেই রচিত হয়েছিল। 
শ্রীঃ পুঃ ৬০০ অবে প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক ঈসপ গ্রীক ভাষায় অনেকগুলি 
আখ্যান রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায় । এ বিষয়ে নান! পরস্পর- 

বিরোধী কাহিনী প্রচলিত আছে । এমনকি কেউ কেউ ঈসপ নামে 

কোন লেখকের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানতে চান না। তারা মনে করেন, 

লোক-সমাজে প্রচলিত গল্প-আখ্যান ঈসপ নামে কোন কল্পিত ব্যক্তির 
নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্ত প্রসিদ্ধ এতিহাসিক হেরোডেটাসের 
(আমু; ৪৮৪-৪২৮ শ্রীঃ পৃঃ) মতে আয়ডমন নামে এক ব্যক্তির 
ক্রীতদাস ঈনপ অনেক গগ্য রচনা! করেছিলেন । জনশ্রুতি মতে শ্ীঃ পৃঃ 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে তার শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল । এ গল্প সত্য-মিথ্যা যাই 
হোক না কেন, ক্লাসিকাল যুগের অন্তান্ত গ্রীক সাহিত্যিকের যাবতীয় 
নীতিগল্পকেই ঈলপের গল্প বলে প্রচার করা হয়েছিল । মনে হয়, তথা- 
কথিত ঈসপের গল্পগুলি গোড়ার দিকে মৌখিকভাবে লোকসাহিত্য- 
রূপেই গড়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে আখ্যানগুলি এই রীতিতে 
এক মুখ থেকে আরেক মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল । প্লেটোর মতে, সক্রেটিস 
নাকি এই ধরনের গল্পকে ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন । এর সব 
চেয়ে পুরাতন পাগুলিপির উল্লেখ পাওয়া গেছে শ্রী; পুঃ ৪র্থ 
শতাজীতে 1 ডিমিদ্রীয়াস নামে এক ব্যক্তি এই গল্পগুলিকে সর্বপ্রথম 
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লিখে রাখেন । কিন্ত এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও সন্ধান পাওয়া যায় 
নি। সুতরাং শ্বী; পৃঃ ৪র্থ শতার্বীতে গল্পগুলির গ্রীক-গদো লেখ 
চেহারা কি রকম ছিল তা! বোঝা যাচ্ছে না । এর কিছু ছন্দোময় রূপও 

পাওয়া যায় । ল্যাটিন ভাষায় ফিড়াস ও এ্যাভিয়েনাস ঈসপের গল্পের 
কাব্যান্ুবাদ করেন, গ্রীক ভাষায় অনুরূপ আকার দেন বাত্রিয়াস। 

মধ্যযুগে ম্যাজিমাস প্ল্যান্যুডস্ট, নামে এক হ্রীস্টান সন্গ্যাসী (চতুর্দশ 
শতক ) পূর্ববর্তী ছ'খানি গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে নতুনভাবে ঈসপের 
গল্প লেখেন । প্রসিদ্ধ গল্প লেখক জ1 দে লা ফৌতে ই ( ১৬২১-১৬৯৫ ) 

এরই ওপর ভিত্তি করে পশুপাখী-সংক্রাস্ত সরস আখ্যান রচন! করেন। 

ঈনপের গল্পগুলি সংক্ষেপে চমৎকার গগ্ভে লেখা হয়েছে । অবশ] জীব- 

জন্তগুলির ভাষা-ভঙ্গিমা, আচার ব্যবহার- সবই মানুষের মতো । 

বোধ হয় জীবজন্তর বূপকের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজের কথাই প্রকারা- 

স্তরে বন্িত্ হয়েছে ।২২ অবশ্য জীবজন্তর স্বভাব-চরিত্রও গল্পগুলিতে 
স্পষ্ট ফুটে উঠেছে । যেমন--গাধাকে আগাগোড়াই বুদ্ধিহীন গর্দভ 

করে আকা হয়েছে । যেমন__“সিংহ, গর্দভ ও শৃগালের শিকার' ( বি, 
র. ২, পূ. ৩১৯ ), “সিংহচর্মারৃত গর্দভ? (এ পৃ. ৩৩৭ ), গির্দভ, কুকুট ও 

সিংহ” (পৃ. ৩৪১)। এই আখ্যানগুলিতে ভারবাহী গর্দভের যুঢ়তাই 

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । মানুষকে গর্দভ বলে গালি দেওয়া তা হলে বহু- 

কাল থেকেই চলে আসছে। ঈসপ তার আখ্যানে শুগালকে করেছেন 

অতিশয় ধূর্ত । “কুকুর, কুকুট ও শৃগালে' ( পৃ" ৩১৩ ) ধূর্ততা প্রকাশের 
জন্য অবশ্য শৃগাল যথেষ্ট শান্তিও পেয়েছে । 'শৃগাল ও কৃষকে' (পৃ, 
৩১৭)শৃগালকে অতি বুদ্ধিমীন ও চতুর বলে মনে হয়,সে কৃষকের চাতুরী 

ঠিক ধরতে পেরেছিল । “সিংহ, গর্দভ ও শুগালের শিকার? ( পৃ- ৩১৯) 

২২. ঈসপের অনেকগুলি আখ্যানেই সমসাময়িক মানবসমাজ ও রাজনৈতিক 

আবহাওয়ার সান্বোতক উল্লেখ আছে । জীবঙগস্তর আখ্যানের মধ্য দিয়ে তিনি 

মানবস্মাজের কথাই বলতে চেয়েছেন । টমান জেমস-এর 42505 £০123- 

এর ভূমিকাঙ্থ এ বিষয়ে আলোচনা! ত্রষ্টব্য । 
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গর্দভ বোকামি করে সিংহের কাছে মারা পড়ল, চতুর শিয়াল কোনও. 

প্রকারে আত্মরক্ষা! করল। 'লান্গুলহীন শৃগাল'-( পৃ. ৩১১) এর চাতুরী 
তার জাতভা ইয়ের কাছে সহজেই ধর! পড়ে গিয়েছিল । “সিংহ, ভালুক 
ও শৃগাল'-এর গলে (পৃ. ৩৩৫)শৃগালের স্থুযোগসন্ধানী চাতুরী চমৎকার 
ফুটেছে। পীড়িত দিংহের (পৃ. ৩৩৬) বিবর থেকে অদাধারণ বুদ্ধি- 

বলেই শিয়াল বেরিয়ে আসতে পেরেছিল । 'শুগাল ও সারসে” (পৃ. ৩৩৭) 

সারসের সঙ্গে চাতুরী করতে গিয়ে সে নিজেও সে চাতুরীর ফলভোগ 

করেছে। “কাক ও শৃগালে' (পু. ৩৪৪ ) “শঠে শাঠ্যং বেশ ভালই 
ফুটেছে। চতুর কাককেও শৃগাল চাতুরীপূর্ণ চাট্বাদিতায় মুগ্ধ করে 
মাংদ খণ্ড কেড়ে নিয়েছিল । 'শৃগাপ ও দ্রাক্ষাফলে' ( পৃ. ৩৪৭) চতুর 
শৃগালের ব্যর্থতাই বলা হয়েছে। ভল্লুক ও শুগালে' (পু, ৩৪৮) 

ভল্গুকের বিজ্ূপের উত্তরে শুগালের উত্তর যথোপযুক্তই হয়েছে। 'শৃগাল 
ও ছাগল্প' (পৃ. ৩৫০ )-এর আখ্যানে নির্ুদ্ধি ছাগলকে কুপে ফেলে 
শৃগাল তাকে ভর করে অতি সহজেই কৃপ থেকে উঠে পড়েছে। শুধু 
শৃগাল নয়, শৃগালীও বুদ্ধি-চাতুরীতে কিছু কম যায় না । ( ঈগল ও 
শৃগালী', পৃ. ৩৫২ )। ঈদপের গল্পে শৃগাল অতি ধূর্ত, কিন্ত তার 
ধূর্ততার জন্য মাঝে মাঝে প্রতিফপও পেতে হয়েছে। এতে পিংহকে 
পশুরাজ করেই আকা হয়েছে, মেষশীবক হয়েছে ভীত সন্্স্ত। এই 
সমস্ত গল্পে যে ধরনের নীতি ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা 
অনেক পূর্বকাল থেকেই মানুষ ঠেকে শিখেছে । 
আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে ঈদপের গল্পে ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্রের কোন 
কোপ আধখ্যানের প্রভাৰ পড়েছে। মধ্যযুগে পঞ্চতশ্ত্রেরে আখ্যান 

মুরোপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেশের গল্পকাহিনীতে গৃহীত হয়েছে। 

কিন্ত গ্রীকভাষায় রচিত ঈনপের প্রাচীনতম গল্পগুলিতে কি ভারতীয় 
নীতিগল্পের ছায়! পড়েছিল ? সে রকম প্রভাব সঞ্চারিত হবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবনা! আছে। কারণ পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের পণুডকাহিনীর সঙ্গে 
ঈমপের গল্পের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। 
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বিষ্ভাসাগর বিদ্ভালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই ঈসপের গল্প বেছে 
নিয়েছিলেন, কারণ তরুণ মনের উপযোগী নীতি-উপদেশপূর্ণ ঈসপ- 
কাহিনীর অনেকগুলিই ছাত্রদের উপযোগী । বিশেষতঃ তখন ইংরেজী 
বিদ্ালয়ে ' রেভাঃ টমাস জেম্স্-এর অনুদিত ঈলপের গল্প পড়ান হত। 
বি্যাসাগর সেই আদর্শে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হন । অবশ্য অনুবাদের 

সময়ে, তিনি পাশ্চাত্য স্বাদগন্ধ যথাসম্ভব মুছে ফেলে আখ্যানগুলিকে 

ভারতীয় জীবন ও সমাজের উপধোগী করে তুলেছিলেন । যে সমস্ত 
গলে জীবন ধারণ ও পোষণের উপযোগী নীতি স্বীকৃত হয়েছে, বিষ্যা- 

সাগর অধিকাংশ স্থলেই সেই কাহিনীগুলিকে অন্ভবাদ করেছিলেন । 
অবশ্য তিনি বেছে বেছে শুধু পশুর আখ্যানগুলিকেই যে নিয়েছিলেন 
তা নয়, অনেকগুলি আখ্যানে মানবজীবনের গল্পও প্রাধান্ত পেয়েছে। 

যথাবৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক" (বি. র. ২.পৃ ৩২১) । এখানে মানুষই 

প্রধান চরিত্র । এক অসাধু চিকিৎসককে এক বৃদ্ধ চক্ষুরোগিণী কি করে 
শায়েস্তা করেছিলেন, এ কাহিনীতে তারই কৌতুককর বিবরণ আছে । 

“গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণে? (এ পু. ৩২৩ ) এঁক্যই যে উন্নতির মূল তা 
চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। “অশ্ব ও অশ্বারোহী" (পৃ. ৩২৪ ) 
আখ্যানে মানুষের চতুর বুদ্ধি, 'পথিকগণ ও বটবৃক্ষে” ( পৃ. ৩২৫) 
মানুষের অকৃতজ্ঞতা, “কুঠার ও জলদেবতা'য় ( পৃ. ৩২৬ ) মানুষের 
লোভের পরিণাম এবং “রোগী ও চিকিৎসকে” পৃ, ৩২৮) চিকিৎ- 

সকের বৃথা সহুপদেশের আখ্যান আছে। “ছুঃখী বৃদ্ধ ও যমে' 

( পু* ৩৩২ ) দেখান হয়েছে যে, মানুষ শত হঃখে পড়ে মৃত্যু কামনা 

করলেও অন্তরে কখনও মৃত্যু চায় না । “কৃপণে' (পৃ. ৩৩৪ ) কাপণ্য- 

দোষের পরিণাম, “জ্যোতিবেত্বী'য় (পৃ ৩৪০ ) আকাশচারী কিন্ত 
পৃথিবী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের ছুদ্দশ1 এবং “বিধবা ও কুক্কুটি'তে 
(পৃ. ৩৪৮ ) অতিলোভের দণ্ড বেশ তির্ধকভাবেই বর্ণিত হয়েছে। 

কিন্তু এই প্রলঙ্গে একটি আখ্যানের একটু বিস্তারিত পরিচয় 
দেওয়া গুয়োজন। গল্পটি সুপরিচিত “অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক" 
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(পু. ৩৪৬)।২৩ এই গল্পটি প্রসঙ্গে বিষ্ভাসাগর একদ! নিজের জীবনের 
কাহিনী--সক্ষোভে একথা বলেছিলেন । 
একদা এক বৃদ্ধ কৃষক ও তার পুত্র হাটে বিক্রয় করবার জন্য তাদের 
ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে নিজেরা হেঁটে যাচ্ছিল । লোকে বঙ্গতে লাগল, 

“তোমর! ইহাদের মত নিব্রধোধ কখনও দেখ নাই । অনায়ালে ঘোড়ায় 
চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে হাটিয়। 
যাইতেছেন।” তখন বৃদ্ধ ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে সঙ্গে সঙ্গে 

হেটে যেতে লাগল । একদল বৃদ্ধ এই দৃশ্য দেখে তরুণদের চারিত্রিক 

অধোগতি নিয়ে আলোচন! করতে লাগল । তারা বলল, “এ কালে 

বৃদ্ধের সম্মমন নাই ; এ দেখ, বেট! ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া 

বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া যাইতেছে ।” এতে কৃষকের ছেলেটি লজ্জিত 
হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, সে বৃদ্ধ পিতাকেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে 
নিজে হেঁটে যেতে লাগল । কিছু দূর যাবার পর একদল স্ত্রীলোক এই 
দৃশ্য দেখে বৃন্ধকেই নিন্দা করে বলতে লাগ, “কে জানে এ মিন্সের 
আকেল। আপনি ঘোড়ায় চড়িয়ায। ইতেছে,আ র ছোট ছেলেটিকে হাটাইয়া 

লইয়া যাইতেছে ।” এতে লজ্জিত বৃদ্ধ ছেলেকেও ঘোড়ার পিঠে তুলে 
নিয়ে ছজনেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বসল । এ দৃশ্য দেখে আর একজন 

বসল, “কোন্ বিবেচনায় এমন ছোট ঘোড়।র উপর ছুই জনে চড়িয়। 
বদিয়ছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যে কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাধে 
করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।” তখন পিতা পুত্র জনে ঘোড়ার পিঠ 
থেকে নেমে ঘোড়াটির পা বেঁধে বাশ গলিয়ে কাধে করে বয়ে নিয়ে 

চলল । ঘোড়ায় না চড়ে জীবন্ত ঘোড়াকে কাধে করে বয়ে নিয়ে যেতে 
দেখে লোকে এত হাসাহাসি করতে লাগল যে, ভয় পেয়ে পাবাধা 

ঘোড়! দড়ি ছিড়ে খালের জলে পড়ে গেল এবং পঞ্চন্ব পেঙগ। মনের 
কষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধ এই কথা ভাবতে ভাবতে গেল, “আমি সকঙ্গকে 
৬ “নও সা টা জব) পপর, কত 

২৩, টমান জেম্ন-এর :4৫5075 £8125-এয সর্বশেষ আখ্যান "1৩ 74011, 
8335 590. 8:00 115621 4৪1-এব ক্বচ্ছন্দ ্চ্বাষ। 
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সন্তষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম নাঁ। 
লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল ।” গল্পটির নীতি হল, জগতে সকলকে খুশি 
করা যায় না, তা করতে গেলে নিজেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় । 
এ-কথা বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে নির্মমভাবে বুঝেছিলেন। একদা 
সক্ষোভে তিনি বলেছিলেন, “সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পারিলাম না । 
আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই 
বৃদ্ধ ।২৪ 

যুরোপীয় সাহিত্যে ঈদপের গল্পের মতোই “কথামালা? মালা” বাংলা সাহিত্যের 
ক্লাসিক গ্রস্থরূপে পরিগণিত হয়েছে । ছাত্রপাঠ্য এবং মূলতঃ অনুবাদ- 
মূলক হলেও এর রর ভাষারীতি অতি_ পরিচ্ছন্ন, সংযত এবং সরস। 
গ্স্থটিকে কোথাও অনুবাদ বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিতোর 
সর্বশ্রেষ্ঠ অন্থুবাদক হিসেবে বিদ্যাসাগর এখনও অনতিক্রমণীয় । অন্ত- 
দেশের সমাজ ও মনের উপযোগী বিষয়কে ভাষা স্তরের মধ্য দিয়ে 
আরেকদেশের সামগ্রী করে তোল! অতি ছুরহ ব্যাপার, বিদ্যাসাগর 
সেই ছুরহ ব্যাপার সহজ করে তুলেছেন স্বাভাবিক শিল্পবোধের 
দ্বারা। এখানে ইংরেঞ্জীতে অনুদিত ঈনপের একটি গল্প এবং সেই 
ইংরেজী থেকে বিদ্যাসাগরের বাংলা অন্থবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত 
হচ্ছে £ 
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কুতর ও জস্বগণ 

“এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়। থাকিত। অশ্বগণ্ণ 

আহার করিতে গেপে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং দংশন 

করিতে উদ্ভত হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়। দিত। একদিন, এক 

অশ্ব কহিল, দ্নেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুরৃত্ত! আহারের 
জ্রবোর উপর শয়ন কপ্সিয়া থাকিবেক, আপনিও আহার করিবেক 

না, এবং যাহারা এ আহার করিয়। প্র(ণধারণ করিবেক,ভাহাদিগকেও 

আহার কপিতে দিবেক না11” (বি. র* ২ পৃ, ৩২৭) 

এই উদাহরণ থেকে বেশ স্পই বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর 

ইংরেজীতে অনুদিত ঈদপের গল্পের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদই করেছেন, 
অথচ এই রচনাকে কিছুতেই কৃত্রিন বা অন্ুবাদমূলক বলা যাবে না। 

“কথামালা'র প্রায় সমস্ত আখ্যানেই মূলের বক্তব্য যথাসম্ভব বজায় 
রেখে তিনি বিদেশী আখা।নকে বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষার সঙ্গে 

অঙ্গার্জিভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন । দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ ছাত্রপাঠ্য ছিল 
বলে অনেকেই এর মধ্যে তাদের বাল্যস্ৃতিকেই খুঁজে পাবেন । এই 
সমস্ত গলপ মূলতঃ নীতিঘে ষা। মানুষকে নীতি-উপদেশ দেবার জন্তু 
এই ধরনের পশু-গল্প সব দেশে আপনা-আপনি গড়ে উঠেছে । বিদ্যা 

সাগর ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপযোগী অনেকগুলি গল্পকে অনুবাদ 

করেছিলেন । কিন্তু একটু নীরস ও নীতিমূলক হলেও তার 

সুচারু অনুবাদের ফলে অনেকগুলি গল্পে রীতিমতো ছোটগল্পের রস 

সঞ্চারিত হয়েছে । “ব্যান ও মেষশাবক,, 'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক”, 

গৃহস্থ ও তাহার পুত্রগণ”, 'কুঠার ও জলদেবতা”, "সারসী ও তাহার 
শিশুসস্তান', “ছুঃখী বৃদ্ধ ও যম", কিপণ” 'জ্যোতির্বেত্া% অশ্ব ও বৃদ্ধ 

কৃষক' প্রভৃতি আখ্যানে প্রকৃতই ছোটগল্পের লক্ষণ আছে। একদা 
পাঠার্থী বালকেরা নীরস পাঠ্য থেকেও খানিকটা 'কথা*র রদ পেত 
শুধু 'কথামালা'র সরস অন্বাদের জন্য | 
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ডু. 

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ( ১লা জুলাই, সংবৎ ১৯১৩) বিদ্যাসাগর 
কতকগ্চলি বিদেশী ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে “চরিতাবলী" প্রকাশ 

করেন । কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি এ গ্রস্থ লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনে তিনি 
সংক্ষেপে সে কথা বলেছেন £ “যে সকল বৃত্বাস্ত অবগত হইলে 
বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে 

পারে, এই পুস্তকে তত্রপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে” ভারতীয় 
ছাত্রদের মনের উপযুক্ত হতে পারে তিনি এমন সমস্ত যুরোপীয় 
প্রধান ব্যক্তিদের কাহিনী নির্বাচিত করেছিলেন ৷ এতে যে বাক্তিদের 

জীবন-কথা সঙ্কলিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে 

হয়__ডুবাঁল, উইলিয়ম রক্ষো, হীন, জিরম স্টোন, সিমসন, হটন, 
ফ্রগল্বি, লীডন, জেংকিনস, উইলিয়ম গিফোড? উইঙ্কল মন, 

উইলিয়ম পস্টেলস্্, এড্রিয়ন, প্রিডো, ভাক্তার এডাম, লসনসফ, 
মেডক্স্, লঙ্গেমন্টেনস্। এই চরিতকথাগুলির মূল তাৎপর্য হল, 
সাধারণ অবস্থা, এমন কি সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থা থেকেও কি 
করে বিদ্যা লাভ করা যায়, তারই কাহিনী বর্ণনা করা । বিদ্যাসাগর 

দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত একাস্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা মানুষ কীভাবে 
নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করে নিতে পারে । এতে প্রায় অধিকাংশ 

চরিত্রই দারিদ্র্য ও ছুঃখের জীবনে অভিভূত হয়ে শুধু স্বকৃত চেষ্টার 
দ্বারাই বিদ্যার্জজ করে দেশমান্ত হয়েছিলেন । ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত 

বলে এই চরিতকথায় শুধু বিদ্যার্জনের কাহিনীই বলিত হয়েছে। 
প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, এই চরিত্রগুলিতে প্রায় কোথাও 
ঈথবরের কথা ব৷ প্রভাব বা প্রসঙ্গ নেই। কর্মষোগী বিদ্যাসাগর 
পুরুষকারের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেবেন ভাতে আর আশ্চর্য কি? 
সুকুমারমতি বালকবালিকাদের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি এই ধরনের 
মহানুভব ব্যক্তির জীবনকথার অধিকতর অনুরাগী হয়েছিলেন। তার 
বন্ধু ও ইংরেজী শিক্ষক আনন্দকৃষ্ণ বন্ু তাকে ভারতীয় চরিত্র নিয়ে 

বিস্ভাসাগর-১, 



১৪৬ বাংল! সাহিত্যে বিস্তাসাগর 

জীবনচরিত্র লিখবার অনুরোধ করেছিলেন । বিদ্য।সাগর তাতে সম্মত ও 

হয়ছিলেন । কিন্ত নানা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সে বিষয়ে বিশেষ 

অগ্রসর হতে পারেন নি। অবশ্য একথাও ঠিক, বিদ্যাসাগর তার 

সনসামম্িক কালের এমন কোন উপযুক্ত ভারতীয় ব্যক্তির সন্ধান পান 

নিশ্বর চরিত্র ছাত্রলমাজের অন্ুকরণের যোগ্য হতে পারে । তাই 

ছ্িিনি পিদেশা আদর্শ চরিত্র অবলম্বন করেছিলেন । যে যাই হোক, 

অভ্ান্তু সহজ অধচ সংযত গম্ভীর ভাষায় তিনি কয়েকজন যুরোপীয় 
ব্যক্তির জ.বনে প্রতিষ্ঠলাভের কথা বলেছেন । তখন তিনি শারীরিক 

অনুস্থতায শিশেষ পীঠিত হয়ে পড়েছিলেন । তাই তিনি সসঙ্কোচে 

নিবেদন করেছিলেন, “গ্ুতরাং এই পুস্তকে” অনেক অংশে, অনেক 

দোষ ও অনেক ন্যুনতা। লঞ্ষিত হইবেক 1” পরবতী সংস্করণে এর ভাষার 

কিছু ক্ছি সংস্কার করেছিলেন । কিন্তু এর ভাষা যে অত্যন্ত পরিমিত 

ও বান্ুশাধজিত হযে ছাঞ্পাঠের সম্পুর্ণ উপযোগী হয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় দিয়ে পরিশেষে তিনি 

ছাদের সম্ধোধন করে সেই চরিক্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন । 

যেমন £ “দেখ ! হণ্টর কেমন আশ্চধ্য লোক । বাল্যকালে পিতামাতার 

আদরের ছেলে ছিলেন, অত্যন্ত আদর পাইয়া, একেবারে নষ্ট 

হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখাপড়া শ্িখেন নাই । লেখাপড়। 

জনিতেন না, এজন্য, উদরের অন্সের নিমিত্ত অবশেষে তিনি ছুতরের 

কন্ম করিয়াছিলেন ।....এ সময়ে, তাহার বয়স কুড়ি বসর। কুড়ি 

বৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়।, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চির্- 

স্মরণীয় হইয়! গিয়াছেন 1” (বি. র. ২" পৃ" ৩৭০) 

এই সময়ে তিনি শিক্ষা প্রচার নিয়ে অতিশগ় ব্যস্ত ছিলেন । সুতরাং 

ছাত্রদের উপকারে লাগে, পাঠে সাহাধ্য হয়, এই দিকেই বেশী দৃষ্রি 
দিব্েছিলেন । বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক-পুস্তিকার দিকে বেশী মনোযোগ 
দিয়েছিলেন বলে বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত পুস্তিকা ছু'খানি ছাড়া আর 
বিশেষ কোন মৌলিক গ্রস্থরচনার অবকাশ পান নি। কিন্তু তা হলেও 



শিক্ষামূলক রচনা | ১৪৭ 

অন্ুবাদকর্মে তার দক্ষতা অতিশয় প্রশংসনীয়, অনুবাদে তিনি প্রায় 
মৌলিক রস স্যপ্রি করতে পেরেছেন, এও তার অল্প কৃতিত্ব নয় । 

. 

স্বকুমারমতি বালকবালিকাদের শিক্ষা ও চরিত্রগঠনের জন্য বিগ্ভাসাগর 
বহু চিন্তা করেছিলেন, নানা বিদেশী গ্রন্থ সন্ধান করেছিলেন (কারণ 
তার ব্যক্তিগত পুস্তকসংগ্রহে বালশিক্ষাবিষয়ক বিস্তর ইংরেজী পুস্তক 

পাওয়া গেছে), বাংলা দেশের ছাত্রসমাজের উপযোগী নানা গ্রন্থ 
লিখেছিলেন_ সেকথা সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। জ্ঞানচক্ষু 

উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তার বির্ণশরিচয়'-এর সঙ্গে শিশুর প্রথম পরিচয় 
হয়, তারপর সাধারণ জ্নবর্ধনের জন্য “বোধোদয়” এবং তারপর “কথা- 

মালা”, চরিতাবলী',আ খ্যানমঞ্জরী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে শিশু 

বালক হয়, বালক কিশোর হয় । তখন সে “শকুন্তলা”, সীতার বনবাস, 

পড়তে আরম্ভ করে ।ভাষাঙ্ঞ!নের সঙ্গে সঙ্গে তার মনেরও প্রসার হয়, কিছু 

কিছু সাহিতারসের স্বাদগন্ধও তার ভাগ্যে জোটে। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
নিছক সাহিত্যস্যপ্টির জন্ত বড় একটা উৎসাহ বোধ করেন নি, লোকশিক্ষা 

প্রচারই ছিল ওর প্রধান উদ্দেশ্য । সেইজন্য ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের 
নীতিমূলক গল্প-কাহিনীকে অবলম্বন করে, কোথাও-বা পুরোপুরি 

অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে তিনি ছাত্রপাঠ্য রচনার প্রয়োজন বোধ কর- 
ছিলেন । অবশ্য তার সহকমী ও স্ুুহ্ধং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 

তিনভাগ “শিশুশিক্ষা'র (১ম ও ২য় ভাগ--১৮৪৯, ৩য় ভাগ--১৮৫০) 

দ্বারা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া মোটামুটি ভালই চলত। 
“শিশুশিক্ষা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে শুধু অসংযুক্ত ও সংযুক্ত বর্ণের 
ছারা রচিত কবিতা ও ছোট ছোট আখ্যান ছিল । তৃতীয় ভাগেই 

গোটাকাহিনী স্থান পেয়েছিল। ঈলপের গল্পের অন্ততুক্তি জীবজন্তর 
কাহিনীকে মদনমোহন ছাত্রশিক্ষার প্রতিকুগ মনে করেছিলেন । “শিশু- 
শিক্ষা'র তৃতীয় ভাগের মুখবন্ধে “অতি খঙ্কুভাষায় নীতিগর্ড নান! 
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বিষয়ক প্রস্তাব” সঙ্কলন করতে গিয়ে তিনি বালক-বালিকাদের চরিত্র- 
গঠনের উপযোগী আখ্যান সম্বন্ধে বলেছেন, “কেবল মনোরঞ্জনের 
নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোম্ুখ চিন্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত 

করা আমাদের অভিপ্রেত নহে । এ নিথিত্ত হংসীর স্বর্ণডিম্ব প্রসব, 

শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস-নিমন্ত্রণ, ব্যাপ্্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ 

পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শনে ভয়ে বলীবর্দের পলায়ন, পুরস্কারের 
লোভে বক কর্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিথগ্ু বহিষ্করণ, ধূর্ত শৃগালের 

কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়! কাকের স্বীয় মধুর স্বর পরিচয় দান প্রভৃতি 
অসম্বন্ধ অবান্তবিক বিষয়সকল প্রস্তাবিত না করিয়া ুসন্বন্ধ 
নীতিগর্ড আখ্যান সকল সম্বন্ধ কর! গেল।” তৃতীয় ভাগের গল্পশুলি 

“নুসন্বন্ধ” ও “নীতিগর্ভ” হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু লেখক 
শিশুদের মনোরপ্রনের দিকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে শুধু নীতিকথাকে 

আখ্যানের মারফতে শিশুমনে মুদ্রিত করতে চেয়েছিলেন । 
মদনমোহন ঈসপের গল্প ছাত্রশিক্ষার অনুপযোগী মনে করলেও 

বিন্তাসাগর ঈসপের গল্প অবলম্বনেই “কথামালা” (১৮৫৬ ) রচনা! করে 
শিশুশিক্ষার পথ প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন ৷ কারণ ঈসপ-বিষুণশর্মার 
মতো! তিনিও বুঝেছিলেন-_জীবজন্ত-সংক্রান্ত আখ্যান শিশুদের ক্রুত 
মনোরঞ্জন করতে পারে এবং শিক্ষার সঙ্গে মনোরঞজনের যোগ না 
থাকলে শিশুর কাছে শিক্ষণীয় গ্রন্থ অপ্রীতিকর হয়ে পড়ে । মদনমোহন 

যে-সব জীব্জস্তর কাল্পনিক গল্পকে “অসম্বন্ধ' ও “অবাস্তব বলে পরিহার 

করতে চেয়েছেন, সেইগচলিই শিশুর পরম লোভনীয় সামগ্রা । 
বিদ্যাসাগর শিশু-শিক্ষাপ্রসারে উৎসাহী হয়ে শিশু-মনোরঞ্জনের কথা 
ভোলেন নি। অক্ষয়কুমার দত্তও বালকদের জন্য নান! বিষয় অবলম্বনে 
ভিনখণ্ড “চারুপাঠ” ( ১ম--১৮৫৩, ২য়--১৮৫৪১ ৩য়--১৮৫৯ ) লিখে- 

ছিলেন । সে যুগে “চারুপাঠ'-এর বিচিত্র বিষয়গুলি অল্পবয়সী বালকদের 
কাছে খুবই ক্লৌতৃহলোদ্দীপক হয়েছিল দন্দেহ নেই | সেই বিচিত্র জীব 
পপুরুভূজে'র কথ কার না মনে আছে ? কিন্ত রচনাগুলি যতটা জ্ঞানবহ 



শিক্ষামূলক রচনা ১৪৯ 

হয়েছিল, ততট! চিত্তাকর্ষক হতে পারে নি, ভাষাও কিছু শুক্ষকাঠ্য। 
বিদ্যাসাগরের মতো! তিনিও নিবন্ধগুলি “ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত” 
€ ১ম ভাগের বিজ্ঞাপন ) করেছিলেন । 

বিদ্ভাসাগর ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক গুলিকে ছাত্রশিক্ষার অধিকতর উপযোগ্গী 
মনে করতেন । হিতোপদেশের চেয়ে ঈসপের গল্পই ভার কাছে অনেক 
বেশী শিক্ষেপযেোগী মনে হয়েছিল ।২৩ ছেলেদের বয়স বাড়লে তারা 

আর জীবজন্তর গল্পে সন্তষ্ট থাকতে পারে না , তাদের চরিব্রগঠনের 
জন্য পরিণত মনের উপযোগী! আখ্যান আবশ্যক । এর পূর্বে বিদ্াসাগর 
'জীবনচরিত' (১৮3৯ ) ও(চরিতাবলীতে (১৮৫৬ ) ফুরোপের বিভিন্ন 
বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনকথা সঙ্কলন করেছিলেন | (আখ্যানম্ঞরী'তে 

তিনি ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সছৃপদেশপূর্ণ নানা গল্প-আখ্যান 
অনুবাদ করে মুদ্রিত করেন। এগুলি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানের আকারেই 
প্রকাশিত হয়েছিল এ গুলি যে তার মৌলিক রচনা নয় তা তিনি 
“আখ্য।নমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন ।২৭ 

১৮৬৩ সালে “আখ্যানমঞ্জরী প্রকাশিত হয়। তখন এতে কোন ভাগ 

ব৷ খণ্ডের উল্লেখ ছিল না । একাধিক খণ্ডে আখানমঞ্জরী' রচিত হবে 
এমন কোন ইচ্ছা বোধ হয় ক্কার প্রথমে ছিল না। কিন্ত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হবার পর “কলিকাতাস্থ কোন বিগ্ভালয়ের প্রধান- 
শিক্ষক এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, আখ্যা নমঞ্জরী যেরূপ ভাষায় 

২৬. হিতোপদেশকে তিনি খুব প্রসন্নদৃ্টিতে দেখতেন না। এর মধ্যে কিছু 

কিছু অঙ্লীল ব্যাপারের বর্ণনা থাকার জন্য এ গ্রস্থকে তিনি ছাত্রশিক্ষার সম্পূর্ণ 

অনুপযোগী মনে করতেন । “নংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে 

(১৮৫৩) এবং “ঝজুপাঠ” তৃ তীয় ভাগের (১৮৫১) বিজ্ঞাপনে তিনি এ বিষয়ে 
খোলাখুলিভাবে প্রতিকূল মত প্রকাশ করেছিলেন। 

২৭, তৃতীয় ভাগের (১৯২৯ সংবঞ্ অগ্রহায়ণ ) প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে তিনি 

দেকথা বলে নিয়েছেন, “আখ্যানমঞ্জ রী পুস্ত কবিশেষের অহ্ুবাদ নহে, কতিপয় 

ইংরেজী পুস্তক অবলগ্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইল ।” 



১৫০ বাংলা সাহিত্যে বিদ্তানাগর 

পিখিত হইয়াছে, তদপেক্ষা সরল ভাষায় পুস্তকাস্তর প্রস্তুত হইলে, 
অল্পবয়স্ক বালকদিগের অনেক উপকার দর্শে 1৮২৮. বাস্তবিক “আখ্যান- 

মঞ্জুরীর গল্পকাহিনী ও ভাষার পরিপকতা নিতান্ত বালকদের 

উপযোগী নয়। জনৈক প্রধানশিক্ষকের উক্ত মন্তব্য বিগ্ভাসাগরের 
কাছে যুক্তিসঙ্গত বোধ হওয়ায় ১৮৬৮ সালে তিনি প্রথম বারের সংস্করণ 
থেকে ছ'টি আখ্যান নিয়ে এবং কতকগুলি নতুন আখ্যান যোগ করে 

“আখ্যাননপ্জরী প্রথন ভাগ” প্রকাশ করেন এবং ঘোষণা করেন, 
“অতঃপর, পূর্ধবপ্রচারিত পুস্তক আখ্যানমঞ্জরীর দ্বিতীয়ভাগ বলিয়। 
পরিগণিত হইবে” (১৯২৪ সংবৎ সংস্করণের “বিজ্ঞাপন” )। 
১৮৮৮ সালে “মাখ্যানমঞ্জরী'র যে দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় তার 

“বিজ্ঞাপনে আছে, “এই পুস্তকের যে ভাগ ইতঃপুর্রে দ্বিতীয়ভাগ 

বলিয় প্রচলিত ছিল, তাহা অত:পর তৃতীয়ভাগ বলিয়া পরিগণিত 

হইবেক |” 

বিদ্যাস।গরের জীবিতকালের মধ্যে প্রকাশিত “আখ্যানমপ্জরী'র তিনটি 

খণ্ডের আখ্য।নের পুনবিস্তাসের পর মোট আখ্যানের সংখ্য। দাড়ায় 
আটাত্বর (প্রথম ভাগে তেইশ, দ্বিতীয় ভাগে চৌত্রিশ এবং তৃতীয় 

ভাগে একুশটি আখ্যান) (গন্নগুলির অধিকাংশই চরিত্রগঠনের উপযোগী 

এবং পারিবারিক কর্তব্য সম্বন্ধীয় ) যেমন, প্রথম ভাগে-__মাতৃভক্তি, 
পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃন্সেহ, গুরুভক্তি অপত্যন্সেহ, পিতৃবৎসলতা ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় ভাগে-_মাতৃভক্তির পুরস্কার, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য ; 

তৃতীয় ভাগে-_সৌভ্রানত্র, পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা, অপত্যন্সেহের 
একশেষ প্রভৃতি । এই তিনখণ্ডের আখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 

প্রথম ভাগে তিনি পারিবারিক কর্তব্য-সংক্রাস্ত আখ্যানের ওপর 
অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন_-কারণ এইখণ্ডে এই ধরণের আখ্যানের 
সংখ্যাই বেশী । অন্য ছু'খণ্ডে এই শ্রেণীর আখ্যানের সংখ্যা অনেকটা 
হ্বাস পেয়েছে । সঙ্জীবন-যাপন এবং অপরের প্রতি কর্তব্যের আখ্যান 

২৮, ১৯২৪ সংবতে প্রকাশিত 'আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপন । 
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হিসেবে প্রথমভাগের ধর্মভীরুতা, ধর্মপরায়ণতা, আতিথেয়তা, সাধুতার 
পুরস্কার, পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণ দান, এবং দ্বিতীয় ভাগের দ্যা ও 

দানশীলতা, দয়ালুতা ও পরোপকারিতা, দয়া ও সদ্বিবেচনা, অস্ভুত 
আতিথেয়তা (ছুইটি আখ্যান ), প্রত্যুপকার, ধমশীলতার পুরস্কার 
প্রভৃতি আখ্যান উল্লেখযোগ্য । এই সমস্ত আখ্যানের অধিকাংশেই 

পাশ্চাত্য জীবনের ঘটন। বণিত হয়েছে । কিন্ত এর মধো সুপদেশপূর্ণ 
ও বালকদের চরিত্রগঠনোপযোগী গল্প আছে বলে বিগ্ভ।সাগর এগুলির 

অনুবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন । অবশ্য দু'একটি গল্পে আরব- 

দেশীয় মুসলমান সমাজের অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা বলা হয়েছে। 
একটি গল্পে (দ্বিতীয় ভাগ, “দয়া ও সঘ্িবেচন।”) চীনসম্রাটের কাহিনীও 

আছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ওপর স্থুসভ্য পাশ্চাত্য 

জাতির অত্যাচারের বর্ণনা (দ্বিতীয় ভাগ--উপকারের 

স্মরণ” ),২৮ আদিমজাতির উচ্চতর চরিত্রের কাহিনী (আখ্যানমঞ্জরী” 

২য়, “বর্বর জ।তির সৌজন্য") এবং যুরোপীয় ধর্মষঘাজক কতক আবিম 

অধিবাসিনীর সন্ভন অপহরণ এবং অতাচারে পীডনে সেই হত- 

ভ।গিনীর মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে (“অপত্যন্সেহের একশেষ' ) 

২৮, “ইংরেজেরা, ইষ্টপিদ্ধির নিমিক আমেবিকার আদিমনিবালীদের উপর 

যত্পরোনান্তি অত্যাচার করিতেন ; এজন্য তাহাদের উপর তাহাদের ( আদিম- 

নিবাপীদের ) ভয়ানক বিদ্বেষ হইয়াছিল ।” (তৃতীয়ভাগ, বি. রচনাবলী, ৩য়, 

পৃ. ২৫৬) একটি আখ্যাস্থিকার ( প্রথমভাগের মন্তভুক্তি ববরজাতির সৌজন্য? ) 
আমেরিকার এক আদিম অধিবাসী স্থদভ্য যুরোপীয়কে যা বলেছিল, 

বি্ভাদাগরের নিজের মতও তাই ছিল,“তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গক্বিত- 

বাক বলিল, মহাশয়, আমর! ত্হকালের অপভাজাতি ॥ আপনারা সভাজাতি 

বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্ত দেখুন, সৌজন্য সদ্বাবহার বিষয়ে 

'অসভ্যজাতি সভ্যঙ্জাতি অপেক্ষা! কত অংশে উতৎরুষ্ট 1” “নৃশংসতার চুঢান্ত' গল্পে 

(আখ্যানসঞ্জরী, ৩য় ভাগ, বি. র. ওয়, পৃ. ১৯৬ ) আমেরিকার আর্দিম অধি- 

বানীদের রাণী ও তার অন্ুচরদের প্রতি স্প্যানিক়ার্ডদের অমানুষিক অত্যাচার 
বণিত হয়েছে। 



১৫২ ,. বাংলা সাহিত্যে বিস্তানাগর 

বিদ্যাসাগর স্ুপভ্য আমেরিকানদের প্রতি ত্বণা প্রকাশ করেছেন 
এবং আদিন অধিবাসীদের মহত্বের উচ্চ প্রশংসা করেছেন । ছু'একটি 

আখ্যানে তিনি জীবনের নির্মম দিকের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন । 

যেমন--কৃতভ্রতা'র আখ্যান ( আখ্যানমঞ্জরী,। ২য় ভাগ)। 

মাসিডনের এক সৈনিক' নিজপ্রাণরক্ষাকারী উপকারকের দারুণ ক্ষতি 

করতে প্রস্তত হয়েছিল বলে তার ললাটে রাজা-_-“কৃতত্ব নরাধম, 
এই ছুটি শব লেখাইয়া আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া 
দিলেন |” 

'আধখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম ছু" ভাগে নীতিকথার বাডাবাড়ি থাকলেও 
(একটি গল্পে ঈশ্বর-ভক্তিরও উল্লেখ আছে ) ২৯ তৃতীয় ভাগের 
কাহিনীগুলির একটু স্বতন্্ মূল্য দিতে হবে। এই তৃতীয় ভাগটিও 
ছাত্রদের জন্যই রচিত হয় । তিনি এই ভাগ রচনাতেও “বালকদিগের 

ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান”-এর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে- 

ছিলেন ।৩০ এই ভাগে মোট একুশটি আখ্যান সংযোজিত হয়েছে । 
অগ্ঠ ছু' ভাগের চেয়ে তৃতীয় ভাগের আখ্যানের সংখ্য। কিছু কম। 

কিন্তু আকারে এগুলি বৃহত্তর, অনেকটা ছোটগল্পের মতো । এর 

বিষয়-বৈচিত্র্যও বেশ চিত্তাকর্ষক | আখ্ানগুলি বিগ্ভাসাগরের মৌলিক 

২৯, ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বাক্তিগত মনোভাব যাই থাক না কেন, তিনি 

“'আখ্যানমঞ্জরী*র (২ম ভাগ) একটি আখ্যানে (এশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস? ) 

একটি বালকের মুখে ঈশ্বরের আস্থা বিষয়ে এই উক্কিটি দ্বিয়েছেন, “এই পৃথিবী 

অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর" কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য 
কোনও বাবস্থা কবিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি 
কেবপ সেই ব্যবস্থাব্র অন্বেষণ করিয়াছি।” 

৩০ তৃতীয় ভাগের প্রথম বারের বিজ্ঞাপন--"যদি আখ্যানগুলি বালক দিগের 
ভাষাজান ও আন্্ষঙ্ষিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধাযক হয়, 

তাহ! হইলে শ্রম সফল বোধ করিব ।” 
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রচনা নয় বলে তাকে বাংলা ছোটগল্পের অআষ্টার গৌরব দেওয়া যায় 
না। কিন্তু তার নিবাচনশক্তির প্রশংসা করতে হবে । 

তৃতীয়ভাগের আখ্যানগুলি অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্ক কিশোরদের 

জন্য রচিত বলে এতে পরিণত মনের প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হবে। 
“দন্থ্য ও দিখ্বিজরী”,-ম্বপ্রপঞ্চরণ', “অকুতোভয়তা।" প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে 

নীতি ও চরিত্রাদর্শের ইঙ্গিত সত্বেও মধ্যে মধ্যে এতে ছোটগল্পের 
আমেজও পাওয়া! ষায়। 'ম্বপ্রসঞ্চরণ” ও অকুতোভম়ুতা' আখ্যান 

ছ"টিতে সম্ভবতঃ তিনি কোন নীতি-উপদেশ প্রচার করতে চান নি, শুধু 
গল্পরস স্থ্ি করতে চেয়েছেন । কৌতুকরস গল্প ছ"টির কেন্দ্রীয় বিষয়__ 
যদিও মাঝে মাঝে ভৌতিক রহস্তময়তা গল্প ছু'টিকে পরম উপভোগ্য 

করে তুলেছে । 

“ম্বপ্নদঞ্চরণ'-এর নায়ক ইটালির পেড়ুয়া নগরের অধিবাসী সাইরিলোর 

কাহিনীটি বড়ই কৌতুহছলজনক | সাইরিলো নিদ্রিতাবস্থায় ন্বপ্রের 
ঘোরে অনেক ছুরূহ প্রশ্মের উত্তর লিখে ফেলতে পারতেন-_ 

জাগ্রতাবস্থায় ৷ তিনি পারতেন না। কিন্তু ঘুম ভাঙলে সে কথা তার 
আর মনে থাকত না| পরে তিনি ধর্মযাজক হলেন | এবার তার স্বপ্রান্ধ 

দ।ওয়াই বিপরীত ও উৎকট পথ নিল । দিনের বেলায় তিনি দিব্যি 

ধমেপদেশ দিতেন, নিষ্ঠাপূর্ণ সান্বিক জীবন যাঁপন করতেন, কিন্তু 
রাত্রিতে নিদ্রা গেলে স্বপ্নের ঘোরে “শষা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য 

গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অন্লীল ভাবা উচ্চারণ করিতে 

থাকিতেন।” ঘুমস্ত অবস্থায় যেন কার নির্দেশে উচ্চন্বরে হাসতেন, 
সেখানে কেউ উপস্থিত থাকলে হাঁ করে তাকে ভেঙচি কাটতেন, শূন্য 
স্থানকে নস্ত্ির ডিপে মনে করে তা থেকে নস্তি নেবার ভঙ্গি করতেন, 

এই সমস্ত কৌতৃকজনক ব্যাপার দেখে ভার গুরুভাইয়েরা হাসতেন । 
কিন্তু তার স্বপ্রসঞ্চরণ ক্রমে উৎকট আকার ধারণ করল। ঘুমন্ত 

অবস্থাতেই তিনি হেটে-চলে এর-ওর ঘরে গিয়ে এটা-সেটা চুরি করে 
নিজের বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখতেন, কিন্ত দিনের বেলায় এসব 
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কথা তার আদৌ মনে থাকত না। বিছানার তলা থেকে সে সব জিনিষ 

বার করে তিনি লজ্জায় মরে যেতেন। তার অবস্থ। দেখে ভার গুরু- 

ভাইয়েরা চিষ্তিত হলেন । এর পর তিনি যে আচরণ করলেন তা যেমন 

বীভত্ন, তেননই বিস্ময়কর | উক্ত আশ্রমের শুভানুধ্যায়িনী ও সহায়িক! 
এক ধনী মহিলার মৃত্যু হলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে তার শবদেহ সমাহিত 

হল । কিন্ক পরদিন সকালে সকলে দেখল, “সেই নারীর সমাধিস্থান 
উদ্ঘটিত হইয়াছে, তদীয় কলেবর সর্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে-সকল 

অঙ্গুলিতে অন্গুরীয় ছিল তৎসমুদায় ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত 
হইয়াছে ।” সে-সব জিনিব তার বিছানার তল। থেকেই পাওয়। গেল। 

বলাই বাহুল্য, ৪01001)8101)01186 সাইরিলোই স্বপ্নের ঘোরে এই 

জঘশ্য কাজ করেছেন । তিনি যথার্থ ই অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন, কিন্ত 

প্রকৃতপক্ষে তার তো কোন দোব নেই । স্বপ্নাবিষ্ট সাইরিলো এবং ধর্ম- 

যাজক লাইরিলে। একব্যক্তি নন । আশ্রম-কতৃপক্ষ তখন তাকে অন্য 

এক মঠে পাঠিয়ে দিলেন । সেখানকার ব্যবস্থা বড় কঠোর ৷ সেখানে 

রাত্রিকালে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরের দরজায় তাল। লাগিয়ে 
দেওয়1হত | ফলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর কোন ছুক্ষর্ম করতে 

পারতেন না, তবে তার এই অদ্ভুত ব্যাধি নিরাময় হয় নি। আজকাল 
অবশ্য মনোবিজ্ঞান ও মনোবিকলন তত্বের সাহায্যে এরকম অদ্ভুত 
আচরণের ব্যাখ্যা করা ঘায় এবং এ রোগের প্রতিষেধকও আছে। 

সে-যুগের বালক ও কিশোরের! নিশ্চয়ই এই গল্প থেকে কৌতুকরসের 
প্রচুর উপাদান পেত। বিদ্যাসাগর এ আখ্যানে কোন নীতিকথা 
প্রচার করতে চান নি, গল্পরস স্থগ্রিই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল । 
আর একটি আখ্যান_-এটির নাম “অকুতোভয়তা” (বি. র. ৩য়, পৃ. 
৩১৬-১৯ )। ফরাসী দেশের এক কাউণ্টের প্রাসাদের একটি কক্ষে 

রাত্রিতে ভূতের উপদ্রব হত বলে কেউ সেই কক্ষে শুতে চাইত ন|। 
ছেশুলিয়র নামে এক সাহসিকা মহিলা সেই খবর পেয়ে কৌতুহলী হয়ে 
সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সেই কক্ষে রাত্রিবাসের অভিলাষ প্রকাশ 
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করলেন । কাউণ্ট ও কাউন্ট-পত্বী দেশুলিয়রকে অনেক বোঝালেন, 
এ রকম ঝুঁকি নিতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সেই সাহসিকা মহিলা ভূত 
দেখার ছুর্লভ সৌভাগ্য ছাড়তে কিছুতেই সম্মত হলেন না, সকলের 
উপরোধ ও সাবধান-বাণী উপেক্ষা করে রাত্রিতে সেই ভীতিকর ঘরেই 
শষ্য আশ্রয় করলেন । গভীর রাত্রিতে সত্যই ঘরের মধ্যে অদ্ভুত শব্দ 
হতে লাগল । কিন্ত দেশুলিয়র তাতে কিছুমাত্র ভয় পেলেন না, বরং 

শব্দকারী ভূতের সঙ্গে খোসগল্প জুড়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার 

জিজ্ঞাসাবাদের কোন জবাব ন দিয়ে ভূত মশারির বাইরে ছুপদাপ 
শব্দ করতে লাগল । মহিল। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কে, কি 
জন্য এখানে আসিয়াছ বল £ তুমি কখনই, এরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়। 
আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না।” ভূত তার কথায় 
দৃকপাত না! করে “প্রশাস্তভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল । 

কিয়ৎক্ষণ পরে, উহ জ্বলন্ত বাতীর নিকট উপস্থিত হইল। অবিলচ্ছে 
বৃহৎ বাতী ও বাতীর প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল । ভয়ানক শব্দ ও 

গৃহ অন্ধকারময় হইল ।” এ রকম পরিস্থিতিতেও সে মহিলা কিছুমাত্র 

ভয় পেলেন না, বরং মশারির ভিতর থেকে হাত বার করে ভূতকে 

পাঁকডাও করবার চেষ্টা করলেন এবং তার হাতে “মখমলের ন্যায় 
কোমল ছুই কর্ণ” ঠেকল। তিনি সজোরে ভূতের কোমল কান ছটি ধরে 
রাখলেন, যাতে ভূত পালাতে ন! পারে । ক্রমে প্রভাত হল, ভূতের 
ভৌতিক চেহারা বেমালুম উবে গেল, পড়ে রইল একটি বৃহৎ সারমেয় । 

“দেশুলিয়র দেখিলেন, এ কুকুরের কর্ণ ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক 
ব্যাপারের এইরূপ পর্যবসান হওয়াতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে 
লাগিলেন ।” বেল! হলে সন্্স্ত কাউণ্ট ও তার পত্বী খন অতিথির 
সংবাদ নিতে এলেন, তখন সহাস্তে দেশুলিয়র বললেন, “আপনারা 
যাহাকে ভূত বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এঁ দেখুন, সে শুইয়া 
রহিয়াছে ।” সেই বাড়ীতে একটি পোষ! কুকুর ছিল । রাত্রিতে সে সেই 
থালিঘরে গিয়ে দ্বার ঠেলে ঢুকে (দরজার খিল ভাঙ' ছিল ) বিছানায় 
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শুয়ে থাকত। তাতেই শব্দ হত। গরটিতে ভয়ানকরস ও কৌতুক- 
রসের অদ্ভুত মিলন হয়েছে এবং এটিকে স্বচ্ছন্দে একটি সার্থক 
“ভৌতিক' গল্প বলা যেতে পারে । আখ্যানটির শেষে বিগ্ভ।সাগর একটি 

নীতিকথা (“ফলতঃ, তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সাহম ও অকুতোভয়তার 

যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুবজাতির মধ্যেও, সচরাচর সেরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায় না।৮) সংযুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু কৌতুকরসের গল্পটিতে 
কোন নীতি-উপদেশের প্রয়োজন ছিল না। 

অ।রও ছ-একটি আখ্যানে পরিণত মন ও পরিপক্ক হাতের লক্ষণ আছে। 
উদাহরণ স্বরূপ “আ্চর্ধ দন্ত্যদমন' আখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে । 

টেলর নামে এক ছুবৃত্ত হাচেন নায়ী এক পরিচারিকাকে বিয়ে করবার 
স্তেকবাক্যে মুগ্ধ করে কিভাবে পরিচারিকার প্রভুর সবন্ব হরণ করবার 
মতলব করেছিল এবং কিভাবে পরিচারিকার বুদ্ধিকৌশলে সে ধরা 
পড়ল এ আখ্যানে ভার বিবরণী আছে । 

“যতো ধর্মস্ততো৷ জয়ঃ গল্পটিও কিয়দংশে ছোটগল্পের আকার লাভ 

করেছে। জার্মান সাগরের উপকূলে সাবিনস নামে এক সুদর্শন যুবা 
প্রতিবেশিনী অলিন্দা নামী এক রূপসী ও গুণবতী যুবতীর প্রতি 
আকৃষ্ট হয় ; তার পরে ছুজনের বিবাহ হয় । এরপর ত্রিভুজের গল্প শুরু 

হল । সাবিনসের এক আত্মীয়-কম্তা এরিয়ান! রূপসী ও ধনশালিনী 
ছিল, সেও সাবিনসের প্রণয় আকাজ্ক্ষা করত । কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সাবিনস 
ও অশিন্দার ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করতে লাগল । শেষে তার কৌশলে 
সাবিনদ নিংম্ব হয়ে পডঢ়ল। কিন্তু এরিয়ানা এনন কৌশল ও 

গোপনীয়তা অবলম্বন করল ষে, সাবিনস বুঝতেই পারল না তার 

ছগাগ্যের মূলে রয়েছে ঈর্ধাতুর। এপিয়ানার চক্রান্ত । বরং তাকে সে 
নিজের হিতৈবিনী বলেই মনে করল । এমন কি, বিপদ থেকে উদ্ধার 

পাবার জন্য সে এরিগ্ানার কাছেই অর্থসাহায্যের জন্য উপস্থিত হল । 

এইটাই এরিয়ানা চাইছিল । এবার সে নিজমৃতি ধরে বলল, অলিন্দাকে 
পরিত্যাগ করে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে সে সাবিনসকে সর্ববিধ 
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সাহায্য করবে । সাবিনস ঘ্বণার সঙ্গে এ কুৎসিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করল । এবার এরিয়ানার আর কোন সক্কোচ বা গোপনীয়ত। রইল 
না, সে দারুণ চক্রান্ত করে মিথ্য। ধণের দায়ে সাবিনসকে কারাগারে 

নিক্ষেপ করল । সাধবী অলিন্দা স্বামীর সমছুইখভাগিনী হবার জন্ত তার 

সঙ্গে কারাগারে গেল । নিদারুণ হ্ঃখে কয়েদখানায় স্বামী-্্রীর দিন 

কাটতে লাগল । এই ব্যাপার দেখে ক্রমে ক্রমে এরিয়ানার নিম ম হাদয় 

কিছুটা! নরম হল । তবু তাদের সততার পরীক্ষার জন্য সে শিজের মৃত্যু 
সংবাদ রটিয়ে দেখতে চাইল, সাবিনস সে খবরে পুলকিত হয় কি 
না। কিন্তু এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদে স্বামী্্্রী যথার্থ ই ছুঃখিত হুল, 

এরিয়ানার প্রতি তাদের কোন ঘ্বণা-বিদ্বেষ ছিল না । তখন এরিয়ানার 

বিষাক্ত মনে শুচিতার স্পর্শ সঞ্চারিত হল । আদর্শ দম্পতীকে অনর্থক 

দুঃখ ভোগ করাবার জন্য সে অনুতপ্ত হয়ে কারাগার থেকে তাদের 

ফিরিয়ে আনল এবং তাদের অভাব ও ছুঃখ দূর করবার জন্য যথাসাধ্য 

সাহায্য করল। এই ভাবে কিছুকাল গেল। মৃত্যুর পৰে সে এই 

দম্পতীকে তার যথাসবন্ষ দান করে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে 

গেল। গল্পটিতে নীতি ও সত্যের জয় দেখান হলেও এটি পরিণত 

একটি ছোট-গল্পের রূপ ধরেছে । 
“পুরুষজাতির নৃশংসতা” গল্পটিতে বিগ্ভাসাগর পুরুষের স্বার্থপরতা ও 

নির্মমতার যে মর্মস্তদ বিবরণ দিয়েছেন, তার কাঠামোর ওপর ভিন্তি 

করে এযুগেও চমৎকার ছোটগল্প লেখা যেতে পারে। ইংলগ্ডের 

অধিবাসী টমাস ইঙ্ল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির সন্তান হলেও অতাস্ত অর্থ- 

লোলুপ ছিল। প্রচুর অর্থোপার্জনের লোভে সে আমেরিকা যাত্রা করল। 

জাহাজের যাত্রী ও কর্মচারীরা আমেরিকার ভূখণ্ডে নোঙর করে খাস্ঠ- 

বপ্তর সন্ধানে ডাঙায় নামল । এমন সময় আদিম অধিবাসীর! শ্বেতাঙ্গ- 

দের দেখতে পেয়ে দলবেঁধে তাদের আক্রমণ করল । অনেক যাত্রী মার! 

পড়ল, অল্প কয়েকজন প্রাণ নিয়ে জাহাজে পালিয়ে গেল, টমাস ইন্কল 

কোনও প্রকারে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে প্রাণে বাচল। সেটা ছিল 
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আদিম জাতির এক রাজার অধিকারতুক্ত অঞ্চল । রাজকন্যার নাম 

ইয়ারিকো । সে সেই অরণ্যে বিচরণ করতে করতে অসুস্থ, ছবল, 
মৃচ্ছিতপ্রায় ইন্কলের দেখা পেল এবং নারীন্থুলভ মমতার বশে তাকে 
নিরাপদ পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গিয়ে বু পরিশ্রম করে তাকে সুস্থ 

সবল করে তুলল, ক্রমে দু'জনে দু'জনের ভাব! বুঝতে শিখল এবং উভয়ের 
মনে প্রণয় সঞ্চারিত হল । তারা ম্বামী-্ত্রীভবেই সেখানে গোপনে 

রইল । ইতিমধ্যে সমুদ্রে ইংরেজদের জাহাজ যেতে দেখে ই্কন নান। 

সন্কেত করে জাহাজটিকে কুলে নিয়ে এল এবং ইয়ারিকো৷ ও সে সেই 
জাহাজে কোনও প্রকারে ভাই করে নিল । ইতিমধ্যে জাহাজ দাস- 

বাবলার কেন্দ্র একটি বন্দরে ভিডল। দাসব্যবপায়ীরা সেই জাহাজে 
কোন আদিম অধিবাসী আছে কিনা দেখতে এল । তখন এই ধরণের 

জাহাজে দাসব্যবপার জন্য আমেরিকা থেকে আদিম অধিবাসী ধরে 

আন। হত । দাসব্যবসায়ীরা সে জাহাজে ইয়ারিকে। ছাড়া আর কোন 

স্ত্রী বা পুরুষ আদিম অধিবাসী খুঁজে পেল না। ইয়ারিকোকে ইঙ্কালের 
সম্পত্তি মনে করে তার! চড়া দামে তাকে কিনতে চাইল, কিন্তু 

এতে ইস্কল ঘোরতর অলম্মতি জানাল । তারা আরও দর চডিয়ে দিল, 

কিন্ত ইঙ্কল সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল । এই তথাকথিত অসভ্য 
সমাজের নারী তাকে বাচিয়েছে, সেবা করেছে, রক্ষা করেছে, তাকে 

স্বামী বলে গ্রহণ করে অত্ধীয়ম্বজন স্বদেশ ছেড়ে তার সঙ্গে চলেছে। 

ইস্কল মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, ইয়ারিকোর সঙ্গে তার দেখা ন৷ 

হলে সে কোনওক্রমে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ সমাজে উপস্থিত হয়ে কত 

অর্থ উপার্জন করতে পারত । এবার তার মনের মধ্যে সুপ্ত অর্থলালস৷ 

মাথ। চাড়া দিয়ে উঠল । সে ভাবতে লাগল, এখন একে বেশী দামে 
বিক্রয় করি না কেন ? “বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যই আমার 

এত ক্ষতি হইয়াছে ।” তখন সে অধিক মুল্যে দীসব্যবসায়ীর কাছে 
ইয়ারিকোকে বেচে দেবার সঙ্কল্প করল। “ইয়ারিকো, এই সর্ধনাশ 
উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্বৃত্তাস্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইস্কল 
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তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে, “তোমার সহযোগে আমার 
গর্ভ হইয়াছে, অস্ততঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ; এমন অবস্থায় 
আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কঙ্দাচ উচিত নয়; 

কাতর বচনে গলদশ্রর লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, ভাহার 

অন্তঃকরণে করুণ। জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল ।” কিন্তু নরাধম 
ইস্কলের দয়া হল না। বরং ইয়ারিকোকে গর্ভবতী জেনে সে খুশী হল, 
দাসব্যসায়ীর কাছ থেকে তা হলে আরও বেশী দাম আদায় কর! 

যাবে । তাই-ই হল। “ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীতদাসী 
লইয়া; স্বস্থানে প্রস্থান করিল ।” 

এ-রকম নির্মম “সিনিক' গল্প সচরাচর চোখে পড়ে না । শেষ জীবনে 

বিছ্যাসাগর লোকের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে নিন্দাবঞ্চনা পেয়ে 
ভ্যতাভিমানী শহুরে বাবুর প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণ। বোধ করতেন । এই 

বিদেশী গল্পে যে ভয়ঙ্কর পুরুষ-বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে, শেষ জীবনে 
বিদ্াসাগরের মনে পুরুষের নির্মমতা সম্বন্ধে এ ধরনেরই ধারণা হয়ে 
গিয়েছিল। আখ্যানমঞ্জরী"র (৩য় ভাগ) আর একটি গল্পে (“পতিব্রতা 

কামিনী”) তিনি বলেছেন,“মনুষ্যের স্যায় নির্দয় নিধিববেক জন্ত ভূমগুলে 
আর নাই; ছরর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া, ছুব্বলদিগের প্রতি কি 

ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে 1৮ এ-ও যেন বঞ্চিত বিদ্যাসাগরের 

তিক্ত আর্তনাদ । সে যাই হোক, “আধখ্যানমঞ্জরী'-র তৃতীয় ভাগের 
আখ্যানগুলি নীতি-উপদেশের জন্য অনূদিত হলেও এর অনেক গুলিতে 
ছোটগল্পের রস ও রীতি ফুটে উঠেছে । 

“আধখ্যানমপ্জরী'র তিন খণ্ডের ভাষাই বালক-কিশোরদের শিক্ষার 
সম্পূর্ণ উপযোগী । সমাস-সন্ধির ঘনঘট। বা উৎকট শব্দপ্রয়োগ এতে 
'অনেক হাস পেয়েছে । যথার্থ ক্লাসিক সাধু বাংলা শিখবার জন্য এ 

গ্রস্থত্রয়ের ভাষা আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে । এখানে একটু দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাচ্ছে £ 
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“পুরাবৃত্তে বনিত আছে, পারস্তদদেশের কোনিও বাঁজা, যার পর নাই 
স্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্বত্র সবিশেষ খ্যাতিপাভ করিক্সাছিলেন। তিনি 

নিজে কদাঁচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন ন1 ;এবং কাহাকেও অন্তায়- 

চরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ কৰিতেন। একদা, 

তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে 
গিয়াছিলেন।। মগের অস্ত্েষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া, 

রাজা নিতান্ত পরিশ্রাস্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত 

হইলেন $ এবং স্বীয় অহ্যযায়ীর্দিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, 

পরিচারকর্দিগকে সত্বর আহার প্রস্তত করিতে বলিলেন। তদহুসারে 
তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরগ্ত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, 
তাহার! দেখিল, বাজধনী হইতে প্রস্থান কালে, রাজার আহারে, 

পযেগী যাবতীয় দ্রবা আনীত হইয়াছে» কেবল লবণ আনিতে ভুল 
হইয়া গিয়াছে ।-_আখ্যানমগ্জরী, ২য় ভাগ (বি. র ৩য়, পূ. ২৬৮) 

একেই যধার্থ সাধুগগ্য বলে, এবং এখনও পর্যন্ত বাংল। গগ্য এই কাঠামোর 
ওপর দাড়িয়ে আছে । একদ। “আখ্যানমঞ্জরী” ছাত্রসমাজে বন্ুল প্রচারিত 

ছিল, এখন নেই । থাকলে কিশোর বয়সের মধ্যেই ছাত্রসম্প্রদায় নিভূল 
ও প্রয়োগবিধিসঙ্গত বাংলা গগ্চ রচনার অধিকারী হতে পারত । এই 

গ্রন্থগুলি নিতান্তই ফ্কুলপাঠ্য পুস্তক, তবু এদের একট! বিশেষ মূল্য 
স্বীকার করতে হবে। বিগ্ভাসাগর বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের চেয়ে শিক্ষো- 
পযোগী গ্রন্থ রচনার অধিকতর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন । কিন্তু 
শুধু ছাত্রপাঠ্য কেতাবের আদর্শে 'আখ্যানমঞ্জরী” বিচার্য নয়। তিনি 
অত্যন্ত সতর্কতা ও একাস্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে টেকৃস্ট বুক লিখেছিলেন, 
এর বিষয়বস্ত্র ও ভাষাকে যথাসম্ভব শিক্ষার উপযোগী করেছিলেন । 

এ-যুগে ধারা স্কুল-বই লেখেন, তারা অবহেল! ভরে লেখেন, আর যার 

গড়ে, তার! উদ্বাসীনভাবে পড়ে । এদিক থেকে বিদ্যাসাগর অতিশয় 

সঙ্জাগ ছিলেন । কোন্ আখ্যান ও বিবয় কোন্ বয়সী নালকেন 
উপযোগী, তা তিনি বিশেষ যত্ধের সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন । 
“আখ্যানমঞ্জরী'র প্রথম ও ছিতীয় ভাগ একটু অল্পবয়সী বালকের জন্য, 
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তাই এতে সাধারণ ধরনের নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্প অনূদিত হয়েছে, কিন্ত 
তৃতীয় ভাগ কিশোরদের জন্য রচিত বলে এর কাহিনী সুগঠিত, নীতি- 
উপদেশের ছড়াছড়িও কম। এমন কি, এর কোন কোন আখ্যানে 
জীবনের নির্মমতা ও বীভৎসতার চিত্র আছে, প্রেম-প্রণয়ের ইঙ্গিতও 

আছে ।৩১ সে যাই হোক, টেকৃস্ট বুক হিসেবে “আখ্যানমঞ্জরী'র 
প্রয়োজনীয়তা এখনও ফুরিয়ে যায় নি। ইদানীং বাজারে ছাত্রপাঠা 
গ্রন্থ বলে যে সমস্ত শিশুপালবধকারী কেতাব পাওয়। যাচ্ছে, তাদের 

চেয়ে বিদ্াসগরের অন্ুুবাদমূলক গ্রন্থ তিনটি ষে অনেক বেশী মূল্যবান 
তা অন্বীকার করা যায় না। 

€. 

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা স্থঈগম করার জন্য যে পন্থা নিয়েছিলেন এখানে 

তার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন । বাঙালী ছাত্রকে সহজে সংস্কৃত বাকরণ 

শেখাবার জন্য বিস্ভালাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন থাকা- 

কালে “সংস্কত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা” (সংক্ষেপে উপক্রমণিকা” ) 

রচনা ও সঙ্কলন করেন (১৮৫১ )। উক্ত পুস্তিকার বিজ্গাপনে তিনি 
বিস্তারিতভাবে এই ব্যাকরণ ব্চনার কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 

লিখে গেছেন ।.সংস্কৃত কলেজের বালকদের মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও 

অমরকোষ পড়তে হত । তারা অর্থ না বুঝে গ্রস্থগচলির পাঠ্যাংশ কণ্ঠস্থ 
করার চেষ্টা করত । মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত কর! বড় ছঃসাধ্য, আয়ত্ত 

করলেও এর দ্বার! খুব বেশী উপকৃত হওয়া যায় না। তাই ছাত্র" 
সমাজের সুবিধার জন্য তিনি জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণকে এমনভাবে সরল 

১৩, 'নশংসতার ছুড়াস্ত' ও 'পুরুষজাতির নৃশংসতা” গল্পে নির্মম চিত্র এবং 

“স্বপ্রুসঞ্রণ,-এর কোন কোন অংশে বীভতৎন বর্ণনা আছে। 'আশ্র্য দস্থা দূষনে" 

পরিচারিক৷ ও এক ব্যক্তির গুপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিত, 'যতোধর্মস্ততে৷ জয়ঃ'-আখ্যানে 

নায়ক-নায়িকার প্রণয় সঞ্চার এবং প্রতিনায়িকার প্রতিহিংসার কাহিনী আছে। 

বিষ্ভাসাগর-১১ 
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করলেন যাতে অতি সাধারণ স্তরের বালকও দেবভাষ! শিখতে কিছুমাত্র 

আয়াস বোধ না করে। এই “পক্রমণিকা” প্রকাশিত হবার পর শুধু 
সংস্কৃত কলেজে নয়, সারা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ প্রাথমিক সংস্কৃত 

শিখবার জন্য একমাত্র এই বইখানাকে অবলম্বন করেছিল । “উপ- 

ক্রমণিকা"র রচনাসম্পর্কে একটি কাহিনী তার কোন কোন জীবনচরিতে 

পাওয়া যায়। তার বন্ধুস্থানীয় রাজকষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটু বেশী 
বয়সে তার কাছে সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । “রাজকৃষ্ণ- 

বাবুর বয়োধিক্য নিবন্ধন প্রচলিত প্রথায় ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবন1 ভয়ে; 
তিনি এই ছুর্বোধ্য ও বহুকালব্য পী যুগ্ধবোধ শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে; 

অল্প আয়।সসাধ্য কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন” করার জন্ত চিন্তিত হলেন 
এবং “বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণমালা হইতে আরম্ত করিয়া” সংস্কৃত 

ব্যাকরণের নিয়মাবলী সরলভাবে উপস্থাপিত করলেন । “পরিশেষে 

ইহ।কেই মূল ভিত্তি করিয়া িপক্রমশিকা*র স্থপ্টি হইয়াছিল ।”৩২ বোধ 
হয় গোড়ার দিকে তিনি এইভাবে স্বহস্তে সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণের নিয়মাবলী 

লিখে তার সাহায্যে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্য।য়কে সংস্কৃত শিক্ষাদানে 

অগ্রসর হয়েছিলেন । কারণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের দ্বারা সেকাজ সম্ভব 
নয়, তা তিনি আগেই বুঝেছিলেন । 
ছাত্রজীবনে তিনি ন' বৎসর বয়সে (১৮২৯, জুন মাস ) সংস্কৃত কলেজের 

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তার দেড় বৎসর পরে 

(১৮৩১, মার্চ) পাঁচ টাকা করে বৃত্তি পান এবং ১৮৩৩ স।লের 

জানুয়ারী পর্ষন্ত--মোট তিন বৎসর ছ" মাস তিনি ব্যাকরণের 

শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন (দ্রষ্টব্য £ “শ্লোকমঞ্জরী'র বিজ্ঞাপন )। নয় 
থেকে বারো বছর পর্যন্ত মোট তিন বৎসরে তাকে গোটা “মুগ্ধবোধ' 
পড়তে হয়েছিল, শেষ ছ' মাসে 'অমরকোষ' ( মনুষ্যবর্গ ) এবং এভট্রি- 

কাব্য'-এর পঞ্চম সর্গ পর্ধস্ত অধ্যয়ন করতে হয়েছিল । এই তিন বৎসর 

ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে বালক বিদ্যাসাগরকে 'মুদ্ধবোধ' ব্যাকরণ নিয়ে 
৩২, চশ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়_বিষ্াসাগর, পৃ. ৭৭-১৮ 
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যে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । অবশ্য কুমারহট 
নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের শিক্ষারঞ্চণে তিনি “মুগ্ধবোধ' আয়ত্ব 
করেছিলেন ভালই । কিন্তু এ ব্যাকরণ বালকের পক্ষে যে কত দুরূহ তা 
তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন । তাই ১৮৫১ সালে যখন তার নেতৃত্বে 

সংস্কৃত কলেজের পাঠসংস্কার শুরু হল, তখন অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীর জন্ত 
“উপক্রমণিকা' এবং বয়স্ক ছাত্রের জন্ত “ব্যাকরণ কৌমুদী' নিদি্ হল। 
তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলেন যে, মুগ্ধবোধ-অমরকোধাদি কিছু 

অধিগত করতে গেলেও নুনপক্ষে পাঁচ বৎসর সময় লাগে । কিন্তু যতটা 
পরিশ্রম ব্যয় করতে হয় সেই পরিমাণে লাভ হয় নামমাত্র । তাই 
সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যতালিকা থেকে মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ 
ভুলে দিয়ে সেখানে “সিদ্ধাস্ত কৌমুদী" নিদিষ্ট হল। কিন্তু সংস্কত কলেজের 
প্রথম পাঠার্থীরা “নিতান্ত শিশু; শিশুগণের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় 
লিখিত সংস্কৃত ব্াকরণপাঠ কোনক্রমেই সহজ ও স্ুসাধ্য নয়” € িপ- 

ক্রন্ণিক।"র বিজ্ঞ/পন )। উপরন্ত “ধাহারা ইঙ্গরেজী অধ্যয়ন করেন, 
তাহাদের মধ্যেও অনেকে সস্কৃতভ।ষা শিক্ষা করিতে অত্যন্ত উৎসুক ও 

অত্যন্ত অভিলাধী হইয়া থাকেন । কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অতান্ত হ্রূহ 
ও অত্যন্ত নীরস বলিয়া সাহস করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে পারেন 

না” (এ)1৩৩ তাই তিনি বাংলাভাষায় সংস্কৃতভাষার মোটামুটি 
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সঙ্কলন করেন। “ছাত্রের! প্রথমতঃ অতি সরল 
বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রস্থ পাঠ 

করিবেক ; তৎপরে সংস্কৃতভাষায় কিপিং বোধাধিকার জম্মিলে সিদ্ধান্ত 
কৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক” €(এ)। 
এরপর অধিক-অগ্রসর ছাত্রদের জন্ত তিনি 'মুদ্ধবোধ” ও “লঘুকৌমুদী' 
অবলম্বনে “ব্যাকরণ কৌমুদী” রচনা করেছিলেন । সংস্কৃত কলেজের 

৩৩, এখানে বোধহয় বাজরুষ। বন্দ্যোপাধায়ের সংন্কত শিখবার কথা বল! 

হচ্ছে । 



১৩৬৪ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যালাগন্ক 

ব্যাকরণ শ্রেণীকে তিনি এননভাবে ঢেলে সেজেছিলেন যে, ছাত্রদের 

“চারি পাঁচ বৎদরে ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুংপত্তি ও সংস্কৃত ভাষাতেও 

বিলক্ষণ বোধাধিকার জন্মিতে পারিবে” (&)। দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টা 

ব্যতিরেকে ব্যাকরণ অধিগত হয় না_রক্ষণশীল পণ্ডিতলনাজ এই মতে 

বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্ত “সংস্কৃত ব্যাকরণ বড খল শাস্ত্র, চিরকাল 

উপাসনা করিলেও, প্রসন্ন হন না (“আবার অতি অল্প হইল” )।৮ 

তাই কাব্যের শর্করামণ্ডন দিয়ে ব্যাকরণ শেখাবার প্রচেষ্টা (ভট্টি কাব্য) 

আদাবস্তে চ হরিধ্বনি করে “হরিনামামৃত ব্যাকরণ' ( জীবগোম্বামী ) 
লিখে একই সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষা ও পুণ্যার্জনের সুলভ উপায় 
আবিষ্কৃত হয়েছে । তবু এর মন পাওয়া ভার । বিদ্যাসাগর সে ছুঃসাধ্য 
কর্ম সহজ করলেন । বাংলাদেশে আধুনিক কালে ব্যাকরণ শিক্ষাকে 
সহজ করবার জন্য এবং ইংরেজীশিক্ষিত সমাজের সংস্কৃত ব্যাকরণভীতি 

দুর করবার জন্য বিদ্যাসাগরের “উপক্রমণিকা” বিশেষভাবে সহায়ক 
হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই । 

ঘর্বশেষে বিদ্যাসাগর সঙ্কপিত “শব্দমঞ্জরী' (১৮৬৪) নামে প্রয়োগার্থ 
অভিধানের কথা উল্লেখ করি। । কা [ংলা শব্দের সাধারণ অর্থ, পদনি্ণয় 
ও কোন কোন স্থলে শবকে বাকো ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি 

একটি সরল শব্দকোষ সঙ্কলন করতে চেয়েছিলেন্)। এটি তিনি সমাপ্ত 
করতে পারেন নি, স্বরবর্ণ থেকে শুরু করে ব্যঞ্জনবর্ণের ন-কারের 

অন্তর্গত “নিবৃত্তি' পর্যস্ত এসে মধ্যপথেই ভার মূল্যবান প্রচেষ্টা নিবৃত্তি 
লাভ করে। বাংলা শব্দের যথার্থ ব্যবহার এবং তার অর্থসম্প্রসারণ 

অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আজও আয়ত্ত করতে পারেন নি। আমর 

ইংরেজী বাগ বৈশিষ্ট্য কষ্ঠস্থ করে রাজ-ভাষার রাজকীয় মহিমা সংরক্ষণে 
অতিশয় সতর্ক । কোন বজজ দৈবাৎ ইংরেজী 7010788০-10107) ভূল 
করলে তার চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় (অন্ততঃ ইংরেজ আমলে হত ) ; 
কিন্তু বাংলা শব্দ ও শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে ইংরেজী শিক্ষার জোয়ারের যুগে 
আমরা উদাসীন ছিলাম, এখন ভাটার টানে সে উদাসীনতা! মূঢ় জাড্যে 
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পরিণত হয়েছে। এখনও প্রবীণ শিক্ষিত ব্যক্তি বা নবীন প্্া।ছাত্র 
সাধুভাষ! ও চলিতভাযার পার্থকা মন্বন্ধে সব সময়ে অবহিত থাকেন 
না। বালা ডিমের যথাযধ গ্রয়োগ অনেক শিক্ষিত বাঙালী জানেন 
না-এ অতি সাধারণ ব্যাপার। শভাবীকার পূর্বে বিদ্যাসাগর 
বাঙালীর মাতৃভাষা শিক্ষার এই দিকটির গুরু বুঝেছিল্লেন এবং ছাত্র- 
জীবনের বনিয়াদ থেকে যাতে শিক্ষার্থীরা বাংল! শকের অর্থ-বৈশিষ্ট 
এবং তার প্রয়োগ-বৈচিন্রা ধরতে পারে। এইজন্য 'শমঞ্জরী' মন্ধগন 
করতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর! যাক “অগাধ শবটি। বিদ্যাসাগর 
এইভাবে শবটির অর্থ, গদপরিচয় ও ব্যবহার দেখিয়েছেন--“অগাধ 
যার তর স্পর্শ করা যায়-বিং। অভলম্পর্ন, এত গভীর যে ভার তর" 

পর্ণ করিতে পারা যায় না, যথা-অগাধ সমূদ্ব। গভীর, যথা! এই 
মরোবরে অগাধ জল । গ্রপার, অপাধারণ, যথা--অগাধ বুদ্ধি, অগাধ 
বিদা।” এইভাবে তিনি স্বরবর্ণ শেষ করে বারঞ্জনের 'নিবৃততি' পর্ন 

অগ্রদর হয়েছিলেন । (অভিধানটি মাপ্ত হলে বাঙলা কোরে 
একটি দুর দন্ত স্থাপিত হতে পারত) 



চতর্থ অন্যা্ষ 

সমাভসংস্কারমুলক রচন। 

ত. 

আধুনিক শিক্ষারীতি প্রসারের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী অনেক 
অদ্ভুত সমাজসংস্কার প্রত্যক্ষ করেছিল । ডিরোজীওপন্থী হিন্দু কলেজের 
ছাত্রগরণ ধারা “ইয়ং বেঙ্গল নামে অভিহিত হতেন, রামমোহন-দেবেক্র- 
নাথ-কেশবপন্থী ত্রাঙ্মসম্্রদায়, রাধাকান্ত দেববাহাছুর-ভবানীচরণ : 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মনভা"র দল, স্থিতধী ভূদেব, সমন্য়কামী বস্কিমচন্্র, 
বিশুদ্ধ সমাজসংস্কারে আসক্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-_-এ'রা নান! দিক 
থেকে বাংলাদেশের জীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে নতুন যুগের আলোকে 
ভেঙেচুরে গড়তে চেয়েছিলেন, কেউ-বা রক্গণশীলতার শেষ খুঁটি 
আকড়ে ধরে বিগতকে বাচিয়ে রাখতে প্রয়ামী হয়েছিলেন। কিছু 

কিছু প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণশীলতার বাধা এলেও উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলার সমাজ প্রগতিশীল সংস্কারের দিকেই অগ্রসর হয়েছে__ 
পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং আধুনিক জীবন- 
চেতনাই তার প্রধান কারণ। 

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার ও সমাজপুনর্গঠনে বিদ্যাসাগরের 
ভূমিকা মূলতঃ সমাজবিপ্লবীর ভূমিকা । টুলো পণ্ডিতের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করে এবং সংস্কৃত কলেজের পুরাতন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় লালিত 
হয়েও বিদ্ভাসাগর প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারক হিসেবেই এদেশে 
পরিচিত হয়েছেন । বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বন্থবিবাহ নিরোধের 
চেষ্টায় এই ত্রাহ্মণসন্তান হ্ত্রিয়োচিত মানসিক বলবীর্ষের যে পরিচয় 
দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষেই তার জুড়ি মেলে না।__ন। সেযুগে, না- 
এষুগে ৷ সর্বনাশের শেষসীমায় দাড়িয়ে, ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকে তুচ্ছ 

করে তিনি সংকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নিজ মত স্থাপন এবং 
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প্রতিবাদীদের মত খণগুনের জন্য ষে কযখানি পুস্তিকা লিখেছিলেন, 
এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। বিতর্কমূলক সাহিতা, 
মননশীল নিবন্ধ এবং চিন্তাশীল মৌলিক রচনাশক্তির দিক থেকে এই 
পুস্তক-পুস্তিকাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

২. 

গোড়া! থেকেই নানা পত্রপত্রিকার সঙ্গে বিগ্ভ। সাগর জড়িত ছিলেন, 

রীতিমতে। প্রবন্ধ।দি দিয়ে সাহায্য করতেন, বিশেষতঃ প্রগতিশীপ 

ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহযোগিতায় উদারহস্ত। “সবশুভকরী' 

(১৮৫০, ভাদ্র) নামে একটি মাসিকপত্রের সঙ্গে তার কিছু ফেগাযোগ 

ছিল। ঠনঠনের কয়েকজন যুবকে মিলে পির্বশুভকরী” নামে একটি 
সভ। এবং তার মুখপব্রত্বূশ “সর্বশুভকরী পত্রিক॥ প্রতিনাসে প্রকাশ 

করবার সংকল্প করে বিষ্ঠাসাগরের দ্বারস্থ হন । এর সঙ্গে বিগ্ভ।সগরের 

বান্ধব মদনমোহন তর্কালঙ্কারেরও খুব যোগাযোগ ছিল । এর সম্পাদক 

হিসেবে নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের । প্রতি সংখ্যায় একটি 
করে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশই এর বৈশিষ্টা । এর প্রথম সংখ্যায় 

বিদ্ভাসাগরের “বাল্যবিবাহের দোষ নামে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়--অবশ্য এতে লেখকের কোন নান থাকত না। কিন্ত 

এই প্রবন্ধটি যে বিগ্ভাসাগরেরই র5না তাঁর নানা প্রমাণ আছে। 

প্রথমতঃ এর বিষয়বস্ত, ভাবাদর্শ ও যুক্তির উপস্থাপনা বিদ্যাসাগরের 

বৈশিষ্ট্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ভাসাগরের তৃতীয় 

সহোদর শল্ভুচজ্জ বিগ্ভারত্ (“বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস'__ 

সনৎকুমার গুপ্ত সম্পাদিত নহুন সংস্করণ, পূ. ৮০-৮১) এই তথ্যটি 
বিবৃত করেছেন ।৯ এই প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর অতি সরল ভাষায় এনং 

অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করে যেভাবে বাল্যবিবাহের দোষোদ্বাটন 

১, রাজনারারণ বস্থ তার “আত্মচ্রিতে' এবং বিহ্ারীলাল সরকার 

“বিদ্ঞ।নাগরে? এব উল্লেখ করেছেন । 



১৬৮ বাংলা সাহিত্যে বিস্ভাসাগর 

করে বয়স্ক বিবাহের সমর্থন করেছেন, তাতেই তার বিপ্লবী মনের 
পরিচয় পাওয়া! যায় । নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, বং -ব 

দিক থেকে বিচার করেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, “অতএব যে বাল্য- 

বিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী ছুর্দশ। ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার 
উচ্ছেদ কর! কি সর্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?” এই প্রবন্ধেরউপসংহারে 

তিনি দেখিয়েছেন, বাল্যবিবাহের আর একটি কুফল বিধবার সংখ্য। 
বৃদ্ধি। তখনও তিনি বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন নি 

বটে, কিস্তু বিধবাদের হুঃখছূর্দশশা সম্বন্ধে তিনি সম্থদয়তার সঙ্গে! 

বলেছিলেন, “বিধবার জীবন কেবল ছুঃখের ভার । এবং এই বিচিত্র ' 

সংসার তাহার পক্ষে জনশুশ্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
সমস্ত স্থখ সাঙ্গ হইয়! যায় ।---যে কঠোর ব্রহ্গচধ্য ব্রতাচরণ পরিণত 

শরীর দ্বারাও নিবর্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই ছুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী 
বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই ছুঃখদগ্ধ জীবন 

যে কত ছুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনার দ্বারা তাহার কি জানাইব |” 
এখানে দেখা যাচ্ছে এই বেদনাবোধ থেকেই পরব্তীকালে তিনি 

বিধবাবিবাহকে বৈধীকরণ এবং এর সামাজিক স্বীকৃতির জন্য সবস্ব 

পণ করেছিলেন । আর একটা কথা-_এই প্রবন্ধে নর-নারীর বিবাহের 

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি যে কথ। বলেছেন, প্রাচীন ম্মার্ত আচার- 

আচরণে তার সমর্থন পাওয়া যাবে না, তার সমর্থন পাওয়া যাবে 
আধুনিক মানুষের জীবন-প্রতীতির মধ্যে । শান্তর বসছেন, “পুক্রার্থে 
ক্রিয়তে ভার্ধা ।” পুন্লামক নরক থেকে পুত্র ত্রাণ করবে__এই হলো 
শাস্ত্রের নির্দেশ । আর শান্ত্রই বলছেন “অই্টম বধীয়া কন্তা। দান করিলে 
পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুণ্যোদয় হয়; নবম বরাঁধাকে দান 
করিলে পৃথিবী দানের কললাভ হয় ; দশম বর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে 
প্রত্র পবিভ্র লোকপ্রাপ্তি হয়।” বিদ্যাসাগর স্মৃতিশাস্ত্র-প্রতিপাদিত 
এই সমস্ত নির্দেশকে অবহেলাভরে উপেক্ষা করেছেন। স্মৃতির বিধান 

ও লোকাচার প্রবল হয়ে বাল্যবিবাহের কু্ষল সম্বন্ধে সাধারণকে 



সমাজসংক্কারমূলক রচনা ১৬৯ 

“কলিত ফলম্বগতৃষণায় মুগ্ধ” করে রেখেছে । কিন্তু বিবাহের মূল উদ্দেশ্ট 
“মধুর পরস্পর প্রণয়”-_-তা৷ বাল্যব্বাহের ফলে পদ্দে পদে ব্যাহত 

হয়। বাল্যবিবাহের ফলে এবং অপরিপামদর্শী পিতামাতা কর্তৃক ঝটিতি 
পুত্রকম্তার বিবাহ দেওয়ার ফলে দাম্পত্য প্রেমের সুমধুর আব্বাদন 
থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়। বিদ্যাসাগর বলছেন, “মনের এঁক্যই 
প্রণয়ের মূল ।-*"অন্মদ্দেশীয় বালদম্পতির! পরম্পরের আশয় জানিতে 

পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার 
তত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ-পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র- 

পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়ন-সঙ্ঘটনও হইল না, 
কেবল একজন উদাসীন বাঁচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজ্রনক বৃথা বচনে প্রত্যয় 

করিয়া পিতামাতার যেমন অভিরুচি হয়, কন্তাপুত্রের সেই বিধিই 
বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুলজ্বনীয় সীমা হইয়া রহিল । এই 

জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় নাঃ কেবল 

প্রণয়ী ভর্তা স্বরূপ এবং প্রণয়িণী গৃহপরিচারিকা স্বরূপ হইয়া সংসাষাত্র। 

নির্বাহ করে 1” (বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ১ম, পু" ২৪৯) 
বিবাহবন্ধনকে শান্ত্রসংহিতার অষ্টপাশ থেকে এবং প্রজা ন্যপ্রির যাস্ত্রিকতা 
থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি পরস্পরের মনের মিল ও প্রণয়কেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন । বিদ্যাসাগর সেষুগের পক্ষে কতটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা 
বোঝা যাবে এই ইঙ্গিতে_ প্রাগবিবাহের কালেও নর-নারী যদি 

পরস্পরে আশয় জানতে চায়, অভিপ্রায়ে অবগাহন করতে চায়, 

“আলাপ-পরিচয় দ্বারা” “নয়নসজ্ঘটনে”ও উদ্যত হয়, তাতেও 

বিদ্যাসাগরের আপত্তি নেই, বরং তাই-ই ভার মনোগত অভিলাষ । 

এর থেকে তাকে সেষুগের পক্ষে যেন গ্রহাস্তরের জীব বলে মনে হচ্ছে। 
ঘে সমস্ত ব্যাপারে এখনও কারও কারও চক্ষু ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে কৃঝ্কিত হয়ে 
ওঠে, এক শতাব্দী পূর্বে মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর তাকেই বরমাল্য 
দিয়েছিলেন । এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে (“বাল্যবিবাহের দোষ' ) তার যে 

যুক্তিবাদ, কাগুজ্ঞান ও ভাবাবেগ দেশাচারকে উপেক্ষা করেছে' 



১৭৪ | বাংল! সাহিত্যে বিদ্যালাগক 

পরবতীকালে বিধবাঁবিবাহ প্রচার ও বস্থবিবাহ-নিরোধ বিষয়ক 
পুস্তিকাগুলিতে ও তার আরপরিপক প্রকাশ দেখা যাবে। 

৩. 

এর পর আমর] ধিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-বিষয়ক ছু'খানি পুস্তিকা 
সম্বন্ধে মালোচনা করব ৷ ১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে “বিধবাবিবাহ 

প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব নামে একখানি 

পুস্তিকা বিদ্যাসাগরের ন্বনামে প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি পরাশরের। 
স্মৃতিগ্রন্থের শ্লেক (“নষ্টে যুতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। ॥ 

পঞ্চশ্বাপতম্থ নারীণাং পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥”) উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ 

শাস্ত্রসঙ্গত ও বৈধ প্রনাণ করেন । এটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিক। ৷ প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়ে, পক্ষে ও বিপক্ষে বহু পুস্তিকা প্রকাশিত 
হয়, বিপক্ষেই জনমত প্রবল হয়ে ওঠে । এর কয়েক মাস পরেই 
১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে অধিকতর বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ 

করে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কিন! এতছ্বিষ্য়ক প্রস্তাব 

_দ্বিতীয় পুস্তক” প্রকাশিত হয় । ধারা খিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী 
ছিলেন এবং সেই কারণে শক্রতা করার জন্য তাকে অন্যায়ভাবে 

আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন, তারাই তার বিরুদ্ধে 

মিথ্যাচারের অভিযোগ এনেছিলেন । তাদের অযৌক্তিক ও হীন 
আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব দেবার জন্য বিদ্যাসাগর নান! শাস্স- 
সংহিতা-স্মতি থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে অসাধারণ যুক্তিবুদ্ধির 

ব্যহ রচন। করে দ্বিতীয় প্রস্তাব রচনা করেন । 

বিদ্যাসাগর বহুকাল-প্রচলিত দেশীচার ও সমাজ সংস্কারের অন্যথা- 
চরণ করেছিলেন বলে বহুজনে মূট়ের মতে৷ তার বিরুদ্ধে দাড়িয়ে- 
ছিলেন । তার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই কৃতবিদ্য ও সমাজের 

গণ্যমান্য ছিলেন। তবু তার। দেশাচারের ওপরে উঠতে পারেন 
নি। অমিতবিক্রন ও অকুতোভয় বিদ্যাসাগরকে বন্ধু, শত্রু, আত্মীয় 
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ংবাদপত্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত--সকলের সঙ্গেই লিপিযুদ্দধ করতে 
হয়েছে । বিধবাবিবাহ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে তিনি খণগ্রস্থ 
হয়েছেন, আত্মীয়দেরও স্সেহ ও আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, 

অনেক ধূর্তব্যক্তি তাকে প্রতারণা করে নিঃশেষ করেছে । শেষে বাধ্য 

হয়ে তাকে ছোটলাট সিসিল বিডন সায়েবের কাছে প্রেসিডেন্সি 

কলেজের সংস্কত-অধ্যাপকের পদের প্রার্থী হতে হয়েছিল ।২ কিস্তু তবু 

তিনি মনে করতেন,“বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্ববপ্রধান 

সৎকশ্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা! অধিক আর কোন সংকর করিতে 
পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্ধ্বন্বান্ত করিয়াছি, 

এবং আবশ্যক হইলে প্রাণাস্ত স্বীকারেও পরাডমুখ নই 1৮৩ 
বিধবাবিবাহের প্রথম প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেলেন, এ বিষয়ে 

অনেক গল্পকাহিনী গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্রাতা শস্তুচন্দর 
বিদ্যারত্ব বলেছেন যে, একদ! বীরসিংহে নিজেদের বাড়ীর চণ্তীমগুপে 

বসে বিদ্যাসাগর ধখন পিতার সঙ্গে কথোপকথন করছিলেন, “এমন 

সময় জননীদেকী রোদন করিতে করিতে চণ্তীমগ্ডপে আসিয়া, একটি 

বালিকার বৈধব্য সংঘটনের কথা উল্লেখ করতঃ দাদাকে বলিলেন, 

“তুই এতদিন যে শ্রান্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় 

আছে কিনা ? এ ব্যাপারে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 

নাকি ঠাকুরদাসও বললেন, “বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র 

উপায় ।” বিদ্যাসাগর তছ্ত্তরে বলিলেন যে, শাস্ত্রাদি পড়ে তারও 

তাই ধারণ! হয়েছে, কিস্ত এ বিষয়ে পুস্তকাি লিখলে বাদপ্রতিবাদে 

পাছে পিতা রুষ্ট হন, এই জন্য তিনি এ কাঞ্জে হাত দিতে সাহস 

১, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিচ্যাপাগরে" (পৃ ২৯৪-২৯৫ ) এই সংক্রান্ত 

চিঠিপত্র মুদ্রিত হয়েছে । 
৩. সহোদর শল্গুচন্্রকে লেখা পত্রাংশ (বিহারীলালের 'বিগ্তাসাগরে'র ৪৮৯ 

পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত )। 
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করছেন না । পিত৷ কিন্ত পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, “এ বিবয়ে 
যাহা কিছু সহ্য করিতে হয়, তাহা করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহা 
করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ক্রটি করিব' না। কিন্তু তুমি পুস্তক 
প্রচার করিবার অগ্রে আর একবার ধন্মশাজ্স ভাল করিয়া দেখিস্ব! 

প্রবৃস্ত হইবে । প্রবৃত্ত হইবার পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না; 
এমন কি, আমরা তোমার পিতামাতা, আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত 

থাকিবে না1”8 বালবিধবাদের ছঃখে যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত হুঃখিত 
হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তার পৃজনীয় অধ্যাপক বৃদ্ধ শস্তৃচন্দ 
বাচস্পতি মহাশয় মৃতদার হয়ে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বার এক বালিকাকে 
বিবাহ করেন । এতে বিদ্যাসাগর ভক্তিভাজন অধ্যাপকের ওপর 
হাড়ে হাড়ে চটে যান, এবং বালিকাবধূর অকালবৈধব্য স্মরণ করে 
অশ্রুপাত করতে থাকেন । এরপর তিনি কোনও দিন আর অধ্যাপকের 

সঙ্গে আলাপ করেন নি বা তার বাসায় পদার্পণ করেন নি। 

এ বিষয়ে আরও অনেক কাহিনী আছে । বিদ্যাসাগরের স্বগ্রাম- 

বাসী ও স্েহভাজন শশিভৃষণ সিংহ বিদ্যাসাগরের জীবনীকার 

বিহারীলাল সরকারকে বলেছিলেন যে, ভার (বিদ্যাসাগরের ) এক 

বাল্যসঙ্গিনী বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হয় । বিদ্যাসাগর তখন 
সংস্কৃত কলেজের ছাত্র । একবার ছুটিতে বাড়ী গিয়ে তিনি এই 
ছুঃসংবাদ শুনলেন । “একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাদিয়া ফেলিলেন । 

সেই দিন হইতে তাহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ ছুঃখ মোচন করিব ; 

যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একট করিব । তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 

বয়স ১৩১৪ বৎসর মাত্র হইবে ।”* র 
বিহারীলাল এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন । 

৪. শরড়ুচন্দ্র বিষ্চারত্ব-_বিষ্াসাগর-জীবনচরিত € লনৎ গুপ সম্পাদিত শঙ্ুচজ্দের 
“বিদ্তানাগন্ব-ীবনচবিত ও ভ্রমনিকাস', পৃ, ১০৭-১৯৮) 

৫, শ়্ুচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ* ৪ * 

্ 
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বিদ্যাসাগরের বান্ধব এবং রাধাকাস্ত দেববাহাহুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ 
বন্থু বলেছিলেন, কোন বালিক1 বিধবা হয়েছে শুনলে বিদ্যাসাগর 

কেদে আকুল হতেন । আনন্দকুঞ্ণচ বিদ্যাসাগরকে এর প্রতিবিধান 

করতে বললে তিনি বললেন, “শান্্প্রমাণ ভিন্ন বিধবাধিবাহের প্রচ্গন 

করা ছুর ৷ আনি শান্ত্রপ্রনাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি 1৬ 

রাজকৃষ্ বন্দে পাধ্যায়ের মতে, “১২৬৭ সালের বা ১৮৫৩ শ্রীঃ অবের 

শেষ ভাগে একদিন রাপ্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র 
বাসায় ছিলাম। আনি পড়িতেছিলাম । তিনি একখানি পু'ঁথির পাতা 

উল্টাইতেছিলেন । এই পু'ঘিখানি পরাশর সংহিতা । পাতা উল্টাইতে 
উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া! পড়িয়া বপিলেন, “পা ইয়াছি, 
পাইয়।ছি।” আনি জিজ্ছসা করিলাম, কি পাইয়াহ £ তিনি তখনই 

পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন-__“নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে 

ইত্যাদি ইত্যার্দি।”৭ কেউ কেউ বলেন, স্কুল পরিদর্শনে কৃষ্ণনগরে 
গিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ধিধবাবিবাহের শান্রীয়ত। প্রসঙ্গে তিনি 

নাকি পরাশরের শ্লেকের কথা শোনেন |” অবশ্য শেষোক্ত তথ্যটি 
বোধ হয় প্রামাণিক নয় । আরও কতকগুলি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, 

বিদ্যাসাগরের পূর্বেও কেউ কেউ বিধবাবিবাহের প্রচলনের চেষ্টা 
করেছিলেন । এ বিষয়ে শল্তুচন্দ্রের মস্তব্য ঠিক £ “কোন কোন ধনশালী 
লোকের প্রাণসম। কন্ঠা বিধবা হইলে প্রচার করিতেন ঘে, বিধবাবিবাহ 

৬. বিহাব্ীলাল সরকার-_বিগ্যাসাগর, পৃ. ২৭৯ 

৭১. এ, পৃ. ২৭৯ 

৮. আঁ, পৃ. ২৭৯ (পাদটাক1)। দ্নেওয়ান কাতিকচন্দ্র রায় সঙ্কলিত 
“ক্ষিতীশবংশাবলীচব্বিতে” বল! হয়েছে, “পরাশরোক্ত ঘে বচন মুল করিয় 

মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর, বিধবাবিবাহের অথও্ড ব্যবস্থা! দেন, রাজা 
(শ্ীশচন্দ্র) অনেকদিন পূর্বে সেই বচনসহায়ে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত বিচারে 
প্রবৃত হন এবং যখন বিদ্যালাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি বিধবা- 
বিবাহের প্রসঙ্গে এই বচনের উল্লেখ করেন ।” 
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যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাকে ব্যয়নিব্বাহার্থ লক্ষ টাকা 
পুরস্কার প্রদান করিব 1”৯ 

প্রায় পঁচিশ হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত বিধবাবিবাহ প্রচলন 

বিষয়ে একাধিক আবেদনপত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হলে 
১৮৫৫ শ্রীঃ অন্দের ১৭ই নভেম্বর বিল উত্থাপিত হয় এবং আইন- 

প্রস্ত/বক জে. পি. গ্র্যা্ট সায়েব এই বিল সমর্থন করতে উঠে পূর্বেও 
যে বিধবাবিবাহ হয়েছিল, বা চেষ্টা চলেছিল তার উল্লেখ করে বলেন 
যে, প্রসিদ্ধ সংহিতাকার রঘুনন্দন, যিনি তন শত বৎসর পুর্বে বাংলায় । 
আবিভূতি হয়েছিলেন, তিনি তার বিধবা কন্যার বিবাহে সচেষ্ট হলেও 

সমর্থ হন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝানাঝি ঢাকার রাজবল্লভ 

পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিধবা কন্যার পুনধিবাহের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন 
এবং অনেকদূর এগিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। প্রায় একই 
সময়ে কোটার রাজাও১০ অনুরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হন। 
স্যর টমাস স্ট্রেঞ্জ, ধিনি হিন্দু আইনের উপর বই লিখেছিলেন, তিনি 

বলেছেন যে, পুনার একদল পণ্ডিত এক অভিজাত হিন্দুকে বিধবা- 
বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন এবং সেই অনুমতি অনুসারে নাকি 

বিবাহ অনুষ্ঠিতও হয়েছিল । কিছুকাল পূর্বে মান্দ্রাজের এক শিক্ষিত 
ব্রাহ্মণ অনুরূপ বিধান পাসের জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
প্রায় একই সময়ে নাগপুরের এক মারাঠা৷ ব্রাহ্মণও অনুরূপ একখানি 
পুস্তিকা রচনা করেন । যাই হোক বিগ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 

হবার পুরে বিধবাবিবাহের একাধিক চেষ্টা হয়েছিল, কিস্তু বহুকাল- 

প্রচলিত লোকাচারের জন্য এ সমস্ত ব্যাপার বেশীদূর অগ্রসর হতে 

পারে নি। নানা শাস্ত্র ও পুঁথিপত্র ঘেঁটে বিগ্ভালাগর বিধবাবিবাহের 

৯, লনৎ গুপ্ু সম্পার্দিত শল্তুচন্দ্রের “বিষ্াসাগর জীবনচরিত?, পৃণ ১০৮ 
১* শোনা যাক কোটার রাজ! বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার জন্ত চৌন্দহাজীর 
টাকা বায় কবেছিলেন। ("সংবাদ প্রভাকর' থেকে বিহারীলালের 

“বিদ্বাসাগরে' উল্লিখিত হয়েছে। পৃ. ৩২৩) 
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শাস্ত্রীয় প্রমাণ খুঁজে পেলেন । তিনি মনে করেছিলেন, শাস্ত্রে আছে 

প্রমাণ করতে পারলেই যুক্তিবাদী ও শাস্ত্র-আচারী বাঙীলী-সমাজ 
বিধবাবিবাহের বৈধতা ন্বীকার করে নেবে । তাই তিনি ১৮৫৫ সালের 
জানুয়ারী মাসে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন এতদ্বিষয়ক 

প্রস্তাব” এবং অক্টোবরে দিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন । এর পক্ষে ও 
বিপক্ষে প্রচুর পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ হতে লাগল, নানা দলাদলি শুরু 

হয়ে গেল । প্রথম পুস্তিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, তার উক্ত পুস্তিকা 
প্রকাশিত হবার কিছু পূর্বে পটলডাডা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নিজ 
বালবিধবা কন্যার পুনধিবাহের জন্য শাস্যাজী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন 
হয়েছিলেন, তাদের কাছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা চেয়েছিলেন । প্রসিদ্ধ স্ম্ত- 
পণ্ডিত যুক্তারাম বিগ্ভাবাগীশ, বিধবাবিবাহ শান্ত্রসঙ্গত, ব্বহস্তে তার 

প্রমাণ বিষয়ক পত্রী লিখে দেন। এতে আরও অনেক শাস্ত্বযবসায়ী 
ব্রাহ্মণপণ্ডিত (কাশীনাথ শর্মা, ভবশস্কর শর্মা, রামতন্ দেবশমী, ঠাকুর- 

দাস দেবশর্মা, হরিনারায়ণ দেবশমী, মধুস্থদন শর্মী এবং হরনাথ শমী ) 

স্বাক্ষর দিয়ে একবাক্যে পিদ্ধাস্ত করেন, “মন্বার্দিশাস্ত্রেফু নারীণাং 

পতিনরণাস্তরং ব্রহ্মচর্য-সহমরণ-পুনরবণানা মুন্তরো ত্তরাপকর্ষেণ বিধবা- 

ধর্মতয়া বিহিতহাৎ”__অর্ধাৎ মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে নারীর পতিবিয়োগের 

পর ব্রক্মচর্য, সহমরণ ও পুনধিবাহ ব্ধিবাদের ধর্ম বলে বিহিত হয়েছে । 
এর পর এই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এক বিবাদ উপস্থিত হয় । ভবশঙ্কর বিদ্া- 

রত্ব (যিনি এই পত্রীর অন্ততম স্বাক্ষরকারী ছিলেন ) খিধবাবিবাহের 

বিরোধী নবদ্ীপের স্মার্তপপ্ডিত ব্রজনাথ বিগ্যারত্ব ভট্টাচার্ধের সঙ্গে বিষম 
বিতর্কে জয়ী হন। কিন্তু পরে যখন বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে পুস্তিকা 
পিখলেন ও আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন এরা সহসা বিধবা- 

বিবাহের ঘোর প্রতিবাদী হয়ে পড়লেন । 

বিদ্মাসাগরের প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে 
তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল, অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিষোদগার 

সুরু করে দিলেন । কিন্তু এই নিষ্ষিঞ্চন ব্রাহ্মণ বিপুল বিক্রমে এগিয়ে 
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চললেন । ক্রমে দ্বিতীয় পুস্তিক! প্রকাশিত হল ৷ অতঃপর ভারতীয় 

ব্যবস্থাপক সভায় আইন পাস করাবার জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবেদন 

করলেন । বিদ্যাসাগরের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার ব্যক্তি বিভিন্ন 

সময়ে একাধিক আবেদনপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই আবেদনপত্র- 

গুলি বাবস্থ(পক সভায় প্রেরিত হয়েছিল।৯৯ প্রথম আবেদনটিতে 

কলকাতার সহশ্রাধিক অতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ছিল। এখানে 

প্রসঙ্গক্রমে তাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে £ 

উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি) 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

বিচারপতি দ্বারকনাথ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্ন' 
মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্তঃ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (তত্ববোধিনী”, 

ঈশ্বর গুপ্ত (“সংবাদ প্রভাকর? ) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর ), 

ভোলানাথ চন্দ, ছ্র্গাচরণ লাহা, শ্রীশচন্দ্র বিগ্যারত্ব, শ্য।মাচরণ দে, 

গৌরদাম বাক, বিচারপতি হরচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র বিদ্ারত্ব, রাম- 
গোপাল ঘোষ, র।জনারায়ণ বনু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি । 

অবশ্য রাধাকাস্ত দেববাহা ছুরের নেতৃত্ে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষর- 

যুক্ত প্রতিবাদপত্রও ব্যবস্থীপক সভায় প্রেরিত হয়েছিল ।১২ কিন্ত 
০৬৬৮ ৭ লক সণ সদ সর পা পরা রা 

১১, চগ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাম়__বিদ্যাপাগর, পৃ. ২৫৬ 
১২. এ বষয়ে বিশেষ পক্ষের ব্যক্তির! নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভিন্ন 

ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। বিষ্ভামীগরের ন্রেহভার্জন ও বিধবাবিবাহের সমর্থক 

চণ্ডীচরণের মতে, ব্যবস্থীপকলভায় এই বিলের অহ্কূলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত 

আবেদনপক্ব প্রেরিত হয়েছিল তাতে প্রায় ২৫,০০৯ স্বাক্ষর ছিল। প্রথম 
আবেদনে হাজারখানেক গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল । তার মতে বিরোধী- 

পক্ষীয়ের]! বাঁধাকাস্তের নেতৃত্বে যে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিলেন তাতে বড় 

জোর ৩*,*০০ স্বাক্ষর ছিল। বিহারীলালের মতে বিকদ্ধবাদীদের আবেদন্পত্ধে 
৫০1৬০ ছাঁজার শ্বাক্ষর ছিল। তবে গ্র্যান্ট সান্সেবের বন্কৃতা এবং উক্ত আইনের 

তৃতীয়বার কলোচনায় দেখ! ঘাচ্ছে, গ্র্যান্ট বলেছিলেন “বিন্বোধীগণেন্ন ত্রিশ 
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আইন-প্রণেতারা তা গ্রাহা করেন নি । বিদ্যাসাগরের পক্ষে বহু মান্তগণ্য 
ব্যক্তি__পণ্ডিত, বিচারপতি, অধ্যাপক, ডাক্তীর, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজপতি, 

ভূম্বামিস্প্রদায় (বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের মহারাজার! বিদ্যাসাগরের 

বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন ), এই আবেদনপত্রে সানন্দে স্বাক্ষর 
দিয়েছিলেন । এটি ১৮৫৫ সালের ৪ঠ অক্টে।বর ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রেরিত হয়। গ্র্যাণ্ট সায়েব নিজে তৎপর হয়েছিলেন বলে বিরোধী- 
পক্ষের সমস্ত বাঁদ-প্রতিব।দ তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগরের পক্ষীযদের অনুকূলে 
হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইন পাস করিয়েছিলেন । ১৮৫৫ সালের ১৭ই 

নভেম্বর আইনসভায় উক্ত আইনের পাগুলিপি প্রথম পঠিত হয়। ১৮৫৬ 
সালের ১৯শে জানুয়ারি পা্লিপিটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, 
৩১শে মে সিলেক্টু কমিটি রিপোর্ট পেস করেন, ১৯শে জুলাই আইনের 
পাঙুলিপি তৃতীয়বার আলোচিত (1)1701980109)হয় । ২৬শেজুলাই 

(১২৬৩ সন, ১৫ই শ্রাবণ ) বিধবাপিবাহ আইন পাস হয়ে গেল । এরই 

নাম ১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন? (4০৮ ৯৮ ০? 1856 )। এই আইন 
পাঁস হলে বিধবার পুনধিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হল এবং এই বিবাহে 
বিধবার গর্জাত সন্ভ।ন জনকের সম্পন্তির উত্তরাধিকারী বলেও গৃহীত 

হল, কিন্তু পুন্ুধিবাহের পর বিধবা পৃবন্বামীর সম্পত্তির অধিকার হারাল । 
গ্র্যান্ট সায়েবের আন্তরিক চেষ্টার ফলে নানা প্রতিকূলতা সন্ব্বেও এ 

আইন পাস হয়ে গেল। কিন্ত আইন পাস করেই বিগ্ভানাগর ক্ষাস্ত 

হলেন না, যথার্থই বিধবাবিবাহের উদ্যোগ করলেন । কলকাতার 

নিকটবর্তী খাঁটুরা গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কথক রামধন 

তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিগ্ভারন্ণ বিগ্ভাসাগরের বিশেষ অনুগত 

সহস্র স্বাক্ষরের তুলনায় বিধবাবিবাহ পক্ষীয় লোকদের স্বল্পসংখ্যক স্বাক্ষরের 

মূল্য অনেক, কারণ এরূপ সংস্কীরের পক্ষে সাহস করিয়া অগ্রসর হওয়া কিন্ধপ 

কঠিন কার্ধ তাহা ভাবিলে, প্রত্যেকেই আমার কথার তাৎপধ হৃদয়ঙ্গম করিতে 

পারিবেন |” ( চতণ্ডীচরণ- _বিছ্যালাগর, পৃ. ১৬২) 

বিদ্ভানাগর-১২ 



১৭৮ ং₹লা সাহিত্যে বিদ্যাসাগব 

ছিলেন, বিধবাবিবাহের প্রথম আবেদনে স্বাক্ষরও করেছিলেন । তিনি 
বিধবাবিবাহ করতে সম্মত হলেন। পাত্রী হুল বর্ধমানের ব্রহ্গানন্দ 

মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা কন্তা কালীমতী । ব্রহ্মানন্দ পূর্বে 
স্বর্গারোহণ করায় তার বিধবা পত্বী লক্মীমণি দেবী কম্ঠার বিবাহ 
দিতে ও সম্প্রদানে প্রস্তুত হলেন ।৯৩ আইন পাস হবার কয়েক 
মাসের মধ্যে এই বিবাহ-সংঘটন হয়। রাজকুষণচ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

বাড়ী থেকে এই বিবাহের উদ্যেগ-অন্ুষ্ঠান হয়। হিন্দরুমতেই সমস্ত 
আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই ব্যাপার নিয়ে শহর তোলপাড় 
হয়েছিল । শান্ঠিভঙ্গের আশঙ্কা করে পথে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা 
করা হয়। বরের পালকী ধরেছিলেন কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 
_রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শস্ভুনাথ পণ্ডিত, ্ধারকনাথ ঘিত্র 
প্রভৃতি । সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, 

ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশঃ তারানাথ তর্কবাচস্পতি । 

পার্শখবতী বালি ও শিবপুর থেকেও বনু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক 
এই বিবাহে উপস্থিত হয়েছিলেন। মহাধুমধামে ১৯৫৬ সালের ১৫ 

আইনানুসারে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়ে গেল পুরোপুরি হিন্দুনিয়মে। 

বরকন্তা। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়তুক্ত । রাজকৃষ্ণের বাড়ীর মেয়েরা এই বিবাহে 
কুমারী-বিবাহের মতোই সমস্ত খুঁটিনাটি আয়োজন করেছিলেন, কোনও 
অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় হয় নি। 

বিধবাবিবাহের জন্য যে প্রথম আবেদন প্রেরিত হয়, তাতে অন্যতম 

স্বাক্ষরকারী হিসেবে “মংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তেরও নাম 

১৩. লক্ষমীমণি দেবী নিজের নামে নিমন্ত্রণ পত্র মুত্রিত করেন। তার নমুনা £ 

শ্রীলম্্ীমণি দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্, 

২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা! কন্তার শুভ বিবাহ হুইবেক, 

মহাশয়ের অন্থগ্রহপূর্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার স্কেয় স্ট্রীটের ১২ 

খ্যক ভবনে শুভাগমন করিয় শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন। পজদ্বার। নিমন্ত্রণ 

করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব; ১৭৭৮। 



মমাজনংস্কাবমূলক রচন! ১৭৯ 

ছিল ।৯৪ পরে তিনি বিধবাবিবাহের বিপক্ষতা করে বিদ্ালাগরকে ব্যঙ্গ 

করে ছড়া ফেঁদেছিলেন এবং “সংবাদ-প্রভাকরে' প্রথম বিধবাবিবাহের 
বিদ্বেষূলক ও অভিসন্ধিপ্রস্তত এক বর্ণনাও সংযোজিত করে- 

ছিলেন ।১৫ তার প্রতিযোগী সম্পাদক (“রসরাজ' ও “সংবাদ ভাস্কর' ) 

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তার 
পত্রে বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছিলেন । মনে হয় জর্নালিস্ট-নুলভ 
ঈধাবশতই ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন । 

এই বিধবাবিবাহের যাবতীয় ঝুঁকি ধিগ্ভাসাগর একাকী নিজের কাধে 

তুলে নিয়েছিলেন। ঠাকুরদাস পুত্রকে উংসাহ দিয়ে বলেছিলেন, “বাবা! 
ধরিবার পুব্বে ভাবা উচিত, ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণপধন্ত স্বীকার 
করিও ।”১৬ খিগ্য।সাগর তাই-ই করেছিলেন, সবন্ষ পণ করে সবনাশের 

শেষ সীমায় পৌছেছিলেন। এই ব্যাপারে প্রায় ৪০-৫* হাজার 
টাকা ব্যয় করে তিনি শেবজীবনে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, চারিপিকে 

খণ করতে বাধ্য হয়েহিলেন, নানা জনেব দ্বার। প্রতারিত হয়ে- 

ছিলেন 1৯৭ কিন্তু তিনি যত বাধা পেয়েছেন, ততই দৃঢ়তর বিক্রমে 
ছদ্মবেশী বন্ধু, প্রতিকূল শত্রু এবং মুঢ় দেশ।চারের বিরুদ্ধে শাপ্র ও 
যুক্তির অগ্র ধারণ করে প্রায় একাকী সংগ্রাম করে গেছেন। 
শ্রীশচন্দ্রের বিধবাবিবাহের সংবাদ সার! দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে 
পড়ল । আইন পাস হবার আগেই কিন্তু প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্ফিত 

হয়েছিল । শান্তিপুরের তাতীরা মূল্যবান কাপড়ের পাড়ে খিধব।বিবাহ- 

১৪. চগ্ডীচবণ তার গ্রন্থে এই স্থাক্ষরকারীদের ৭৪ জনের যে তালিকা ধিয়েছেন 

তাতে ২৪শ স্থানে ঈশ্বর গুপ্তের নাম এইভাবে মুদ্রিত হয়েছে-'ঈশবর গুধু 

€প্রভাকর )। (পৃ. ২৫৫) 

১৫. বিহারীলাল সরকার-বিদ্যাপাগর, পু. ২৩০-২১ 

১৬. শল্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ব-বিগ্ভাসাগর-জীবনচরিত (লনৎ গুপ্ত সম্পাদিত) 

পৃ. ১১০ 

১৭, বিহারীলাল সরকারের এ গ্রন্থ, পৃ. ৩২৩ 



১৮৪ বাংল। সাহিত্যে বিছ/সাগর 

সংক্রান্ত ব্যঙ্গাতক গান বয়ন করে বেশ কিছু উপার্জন করেছিল। 

সেই গানের শেষের ছু" স্তবক উদ্ধৃত হচ্ছে £ 
একাদশী উপোসের জালা, কর্ণেতে লাগিল তালা, 

ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন ; 

ছু'জনাতে পালহ্বেতে করিব শয়ন-_ 

বিনাইয়। বাধব খোঁপা গু'জিকাটি মাথ।য় দিয়ে। 

যেদিন হতে মহা প্রসাদ শুনেছি তাই, এ সংবাদ, 

মেদিন হতে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম__ 

পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম, 

ঠাকুরপোরে করব বিয়ে ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে ॥১৮ 

আইন পাস হবার পরে “দিদি, ফিরেছে কপাল" গানটিও খুব প্রচলিত 
হয়েছিল । 

প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে 
এবং 'অর্থব্যয়ে আরও কয়েকটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এর 
ব্যয়নিবাহের জন্য যে সমস্ত ধনকুবের তাকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 

দিয়েছিলেন, নানা অছিলায় তার] ক্রমে ক্রমে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে 

পড়লেন। ফলে আথিক ক্ষতির সব ঝুঁকি তার ওপর এসে পড়ল। 
১২৬৩ সনের ( ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে আরও তিনটি বিধবাবিবাহের 
সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কায়স্থ কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস ও বালবিধবা 

থাকমণি দাসীর বিবাহও শ্রীশচন্দ্রের বিবাহের কয়েকদিন পরে (১২৬৩ 
সন, ১৫ অগ্রহায়ণ) অনুষ্ঠিত হয় । তৃতীয় বিবাহের বরের নাম মধুস্দন 

ঘোষ, কলকাতায় অভিজাত বংশের শিক্ষিত যুবক, প্রেসিডেন্সি 

কলেজের ল'-ক্লাসে অধ্যয়ন করতেন । এই বিবাহে বিগ্ভ।সাগরের প্রচুর 

অর্থ ব্যয় হয়েছিল। চতুর্থ বিবাহও এই বৎসরের ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত 
হয়। পাত্র-_ছর্গানারায়ণ বনু, প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বন্থুর পিতৃব্যপুত্র । 

১৮ শভ়ৃচন্দ্রের গ্রন্থে এইভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। এর অন্ত পাঠও প্রচলিত 
ছিল। 



সমাজসংস্কারমলক রচন। ১৮১ 

ছর্গানারায়ণও স্কুলের অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। এই বিবাহে রাজন রায়ণ 

মহোৎসাহে যোগদান করেছিলেন। তার মধ্যম সহোদর মদনমোহন 
বন্থও জ্যেষ্টের উৎসাহে বিধবাবিবাহ করেছিলেন ।১৯ 
এবার বিগ্ভাসাগরের পুস্তিকাখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। 

প্রথম পুস্তিক। মাত্র বাইশ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ।২০ 
অবশ্য তার পূর্বেই তিনি “তত্ববোধিনী” পত্রিকায় সে বিষয়ে কিছু কিছু 

প্রবন্ধ লিখতে আরম্ত করেছিলেন, যার ফলে তার পুক্তিকা প্রকাশিত 
হবার কিছু পূর্ব থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এ বিষয়ে চিন্তা 
করছিলেন । ব্রাহ্মপমাজের রাজনারায়ণ বন্থু ও অক্ষয়কুমার দত্ব এ 
বিষয়ে বিগ সাগরের পুর্ণ সমর্থক ছিলেন ; কিন্তু মহষ্ি দেবেন্দ্রনাথ এই 
ধরনের সামাজিক আন্দোলন ও গে'লমালের বড় একট। পক্ষপাতী 

ছিলেন না । “ন্ববোধিনী” পত্রিকায় বিগ্ভা সাগর এই বিবয়ে প্রবন্ধ 

লেখালেখি করুন এ-ও তিনি চাইতেন না। সে যাই হোক, প্রথম 

পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নিঃশেষ 

হয়ে গেল (ছৃ'হাজার কপি মুদ্রিত)। এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় 
পুস্তক প্রকাশিত হল। রাজপুরুষের কাছে এবং ধার! বাংলা বোঝেন 

না, তাদের কাছে পুস্তিকাদয়ের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য 

১৯, বাজ রাজেন্দ্রনাল মিত্রও শোৎ্পাহে ধিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন। তিশি 

১৮৮৪ সালে বোষ্বাইয়ের মালাবারিকে লিখেছিলেন, “এ 209৮ 00 ৫90817061, 
০০ 1 11190 006 11560101600 18৬০৪ 2 90910109 ৬/1৫0ড্০৫ 0106 11) 

19 190119৩)1 9০010 1085 ০6108101905 170% 00000951009 89 1061 

£91021116৫.৮ ( চণ্ডাচবণের গ্রন্থে উদ্ধৃত, এ গ্রস্থের পৃ. ৩০৮, পাদটাক1), তিনি 

১৮৭০ শ্রী; অকের এশিয়াটিক সোসাইটির জারীলে 0% 472 21772191 

06767707825 ০] 17547485711 712777445 প্রবন্ধে প্রাচীন যুগে বিধবাবিবাহের 

স্থপ্রচলন ছিল, তার নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিয়েছিলেন । দ্রষ্টবা £ চণ্তীচরণের 

“বিদ্যাসাগর”, পৃ ২২৩, পাদটাকা 
২** বিহারীলাল--বিগ্যানাগর, পৃ* ২৮০ 



১৮২ বাংলা সাহিত্যে বিষ্তাসাগর 

বিদ্যাসাগর ইংরেজীতে অন্ববাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন । 
এটি 710774206 ০7 71777 777£2০৮9 নামে ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 

হয়। বিগ্ভাসাগর ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে অনুবাদ 
করেছিলেন ।২১ ভার বাংলা পুস্তিকা প্রকাশিত হলে বিরোধী পক্ষীয়ের 
ার নানে নানা রকম হীন অভিযোগ করলেন । কেউ কেউ বললেন, 

“বিদ্সাগর এই পুস্তকের রচনামাত্র করিয়াছেন, যে সকল যুক্তি ও 
প্রমাণ প্রদশিত হইয়াছে, তৎসমূদয় অস্তদীয় ; অর্থাৎ তিনি নিজে সে 
সকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিন্বা সে সকল প্রমাণ তন্তৎ গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত 

করিতে পারেন নাই” (উক্ত পুস্তিকার চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 

বিদ্ভাসাগরের মন্তব্য )। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাত্র ও বন্ধুদের দ্বার! 
কয়েকটি প্রমীণ পুথিপাত্র থেকে বার করে নিলেও আর সমস্তই নিজে 
সংগ্রহ করেছিলেন । ২১৫টি প্রমাণের মধ্যে তিনি মাত্র ১৩টি প্রমাণ 
অন্তের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন । কেউ কেউ বিগ্ভাসাগরের ওপর 
অন্তাচার ও কাপট্যের অভিযোগ এনেছিলেন । তাঁদের মতে 

বি্ভাসাগর যে-সমস্ত শ্লোক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন, 

২১, এ বিষয়ে আচার্য কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, “তিনি একদিন আমাকে 

স্পষ্ট বলিলেন, “তোর! ছুইয়ের বার হয়ে রইলি; না ইংরাজি৪ তেমন লিখতে 

পারিস, না সংস্কতেও পণ্ডিত হলি।” তিনি তখন বিধবাবিবাহ বাদাতবাদে 

মগ্রপ্রীক্স হইয়াছিলেন। তাহার অভিলাষ ছিল যে, তাহার যুক্তিবিষ্ভাসগুলি 
ইংবাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপার্দিত হয়। কিন্তু সংস্কতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও 
ভাল লিখিতে পারে এপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়়াছিলেন” (পুরাতন 
প্রসঙ্গ, নবসংস্করণ, পৃ. ৫৯)। রুষ্চকমলের একথা ঠিক নয় । কারণ বিধবা- 
বিবাহবিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দকষ্ণ বন্ধ, শ্রীনাথ 
বন্ছ প্রস্ভৃতি ইংবেজীনবীশ বন্ধুরা বিস্তানাগরকে ইংরেজী অনুবাদে সাহাধ্য 

করেছিলেন, প্রলন্নকুমার সবাধিকারী প্রুফ দেখেছিলেন । (জষ্টব্য £ বিহারীলাল 

সরকার-_বিভ্াঁসাগর, পৃ. ৩০১) 



মমাজসংকারম্লক বচনা ১৮৩ 

তার অধিকাংশই প্রাচীন পু'ঘিভে ছিল না, এ সব তারই রচিত ।২২ 
নিজ নিজ সংস্কারের জন্য আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এমন 

কি দেবভাষার' ধারক ও বাহক শান্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপগ্ডিতের দলও 

অনেক জময়ে অকরুেশে মিথ্যাচার করে থাকেন, “আত্মবৎ মন্তে 

জগৎ--এই মহাবাক্যান্ত্রসারে তার বিগ্ভাসাগরের ওপরে কাপটা- 

চরণের অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্ধু প্রনাণ দেবার প্রয়োজন বোধ 

করেন নি। 

প্রথম প্রস্ত।বে বিষ্ঠা গর সবপ্রথম বিধবধাবিবাহ কর্তব্যকর্ম কিনা তাই 

বিচার করেছেন । শুধু যুক্তির ওপর নিঞর করে কোনও কিছু দিদ্ধান্তে 
আসা এ দেশের লোকের স্বভাবরিরদ্ধ। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, 
কেউ-ই বিশুদ্ধ যুক্তির ছায়৷ মাড়াতে চায় না। কিন্তু শাস্ত্রে আছে, 
প্রমাণ করতে পারলে যুক্তিবিরোধী ব্যাপারেও অনেকে উৎসাহিত 

হতে পারে । বিদ্যাসাগর বলছেন, “যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকম্ম বলিয়! 

প্রতিপন্ন করা থাকে, তবেই ভীাহারা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে 

ও তদনুসারে চলিতে পারেন 1...অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত 

অথবা শান্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক” 

(বি. র. ২ পৃ- ১১৬ )। 

অতঃপর তিনি শাস্ত্রবিচারে প্রবৃন্ত হলেন এবং মন্ধাদি স্মৃতিশা স্্রকেই 
প্রধানত: অবলম্বন করলেন । মনু প্রভৃতির সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি 

তুলে দেখালেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের মানুষের রীতি-চরিত্র 

২২. প্রক্বকৃমার দানিকাড়ী নামে এক বাক্তি বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করে 

একখানি পুস্তিকা লিখেছিলেন । অঁতে তিনি বলেছিলেন, এবিদ্যানাগর মহাশয় 

আপন মত সমর্থনার্থ অনেক গ্রন্থের প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করিযম়াছেন।” 
বিহারীলাল সরকার এ বিষয়ে বলেছেন, “কিন বিদ্যালাগর মহাশয়ের জীবন- 

চরিত সম্গালোচনা করিলে, এ কাপটযাচরণ আরোপিত করিতে প্রবৃতি হয় না। 

বোধহয়, গ্রন্থে প্রুতই পাঠান্তর আছে। বিদ্ভাসাগর কপট একথা ত্বপ্রেও আসে 
না।” € ববিস্তাসাপর+, পৃ, ২৯২) 



১৮৪ বাংল। সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

আলোচনা করলে দেখা যাবে, “উত্তরোত্তর যুগে যুগে, মানুষের ক্ষমতার 
হাস হইয়া যাইতেছে” (এ, পূ, ১১৭) ।২৩ 

তারপর তিনি 'পরাশর সংহিতা'র একটি শ্লোক থেকে প্রমাণ করলেন 
যে, কলিযুগে পরাশরের স্মৃতিগ্রস্থই একমাত্র অবলম্বন হওয়া! উচিত ।২৪ 
খধিবাক্য মানলে পরাশরকে অন্বীকার কর! যায় না। পরাশর 
সংহিতায় পুনঃপুনঃ কলিযুগের কথা ই বলা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যাসাগরের 
মতে, “এই সমুদায় দেখিয়। পরাশর সংহিত! যে কলিযুগের ধর্ম্শাস্তর, 
সে বিষয়ে আর কোনও আপত্তি অথবা সংশয় করা যাইতে পারে না” 
(বি. র. ২. পৃ. ১২০)। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্লোকগুলি 
পাওয়া গেছে। প্রত্যেক পুঁথিতেই এই শ্লোকের অস্তিত্ব আছে।' 
সুতরাং এর প্রামাণিকতায় সন্দেহ করা চলবে না, বা এটি প্রক্ষিপ্ত ব। 
এর পাঠীস্তর আছে, একথাও বলা চলবে না ।২৫ কারণ পরবর্তী কালে 
অত্যন্ত রক্ষণশীল ও বিধবাবিবাহের ঘোর প্রতিবাদী পঞ্চানন তর্করত্ব 
'বঙ্গবাসী' থেকে পরাশর সংহিতার যে সংস্করণ অনুবাদ ও সম্পাদন! 

২৩, অন্ে কতযুগে ধর্মান্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে । 

অন্যে কলিযুগে ন,ণাং হ্রাসাশ্রর্ূপতঃ ॥ যুগ ( মন্্' ১৫৮) 

যুগান্ুসাবে মানুষের শক্তি হাস পায়, সত্যযুগের ধর্ম একপ্রকার, ভ্রেতাযুগের ধর্ম 

আর এক রকম, দ্বাপরযুগের ধর্ম আলাদা, কলিযুগের ধর্ম অন্ত ধরনের । 

২৪,  কৃতে তু মানব! ধর্মান্ত্েতায়াং গৌতমা; স্বতাঃ। 
স্বাপরে শাঙ্খলিখিতা: কলৌ, পরাঁশরাঃ স্বতাঃ ॥ 

“মহ নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধর্ম, গৌতম নিরূপিত ধর্ম ভ্রেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ 

লিখিত ও নিরূপিত ধর্ম ছাপরযুগের ধর্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিষুগের ধর্ম ।” 

€ বি. রব. ২, পৃ. ১১৭) 

২৫, বিধবাবিবাহের ঘোর প্রতিবাদী বিহারীলাল সরকারকতকট। এই মত পোষণ 

করতেন। তিনি বলেছেন, “বোধহয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে” (এ গ্রন্থ, 
পৃ. ১৯২ )। বিদ্যাসাগর জেনে শুনে মিথ্যাচার করেছিলেন, বা পুঁথির পাঠ 

বদলিয়ে ফেলেছিলেন, বিগ্ভাসাগরের চিতকার বোৌধহম্ম ততটা যেতে প্রস্তত 
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করেছিলেন, তাতেও “নষ্টে মুতে শ্লোকটি ছিল। অবশ্য তিনি সেই 
শ্লোকের একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন । পরাশর সংহিতায় উক্ত 
শ্লোক না থাকলে, বা সে সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকলে পঞ্চানন 

তর্করত্ব সেই রন্ধপথে উক্ত শ্লেককে প্রক্ষিপ্ত বলে সরাসরি বাতিল 

করতেন এবং বিধবার পুনধিবাহ পরাশর অনুমোদিত নয় বলে 
কলকঠে ঘোষণা করতেন । যাই হোক বিদ্যাসাগর একদিন রাজকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হাতে লেখা পুঁথি খুঁজতে খুঁজতে পরাশর 
স্মৃতির মধ্যে এই শ্লোকটি পেলেন £ 

নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্যস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥ 

মৃতে ভর্তবি যা নাবী ত্রহ্ষচ্ষে ব্যবস্থিতা। । 

সা মৃতা লভতে ন্বর্গং যথা তে ব্রহ্ষচারিণঃ ॥ 

তিআ্ঃ কোট্যোহর্ধককোটি চ যানি লোমানি মানবে । 

তৎ্কালং বসেৎ স্ব্গং ভর্তারং যান্ছগচ্ছতি ॥ 

বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদ £ 

“স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ব্লীব স্থির হইলে, সংলারধশ্ম পরিত্য।গ 

করিলে, অথবা পতিত হইলে, ক্ত্রীধিগের পুনার্বব বিবাহ করা 

শান্বিহিত। যে নারী, ম্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্রহ্মচধ্য অবলগ্গন করিয়। 

থাকে, সে দেহান্তে ব্রন্মচারীদিগের ন্যায়, হ্বর্গলাভ করে। মনুষ্যশপীরে 

যে সাঞ্ধ ভ্রিকোটি লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, 
তৎ্সমকাল ন্বর্গ বাস করে ।” (বি. বব ২, পৃ. ১২০) 

এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু বিধবা নয়, স্বামী নষ্ট, সন্ন্যাসী, ব্লীব ও পতিত 
হলে পরাশর নারীর পত্যন্তর গ্রহণের বিধি দিয়েছেন । অবশ্য ম্বামীর 

ছিলেন না। তাই তিনি কোনও প্রকারে বিগ্ভাসাগরকে কপট আচরণ থেকে 

অব্যাহতি দিয়েছেন, “কিন্ত বিষ্তাসাগর মহাশয়ের জীবনচগিত সমালোচনা 

করিলে, এই কাপট্যাচরণ আরোপ করিতে প্রকৃতই প্রবৃত্তি হয় না।” (এ, পৃ 

২৯২ ) এ যেন অনেকট1 '৫90010109 ৮101) [9116 101218৩,, 
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মৃত্যুর পর যে নারী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে, মানুষের শরীরে যত লোম 
আছে (সাড়ে তিন কোটি ), সে তত বছর স্বর্গে বাস করে । পরাশর 

উক্ত শ্লোকের প্রথমেই নারীর পুনধিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন । কারণ 
তিনি জানতেন, “কলিযুগে ব্রক্গচর্্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্র! নিব্বাহ 
করা বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, 
লোকহিতৈষী ভগবান্ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন” 
( এ. পু. ১২০ )।২৬ এর পর বিদ্যাসাগর পরাশর থেকে যুক্তি নির্ধারণ 

করে দেখালেন, বিধবার পুনধিবাহের পর যে পুত্র জন্মাবে তাকে 
“পুনঞব" বলা চলবে না, তাকে ইউরদ ও বৈধ পুত্রই বলতে হবে । কারণ, 
পরাশরের কোথাও “পৌনর্ভব* শব্দ নেই । সুতরাং মনে হচ্ছে পরাশর 
বিধবাবিবাহে জাত সন্তানকে শাস্ত্রসম্মত ও গরসপুত্র বলেই গ্রহণ 
করেছিলেন ।১৭ পরাশরের প্রমণ ধরে বিদ্যাসাগর প্রথমে বিধবার 
পতাস্তর গ্রহণকে ধমীয় ও সমাজিক উভয় দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন, তারপর বিধবাবিবাহের সন্তানকে ওরসপুত্র, সুতরাং পিতার 

সম্পত্তিতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন । কলিযুগে বিধবাবিবাহ 

নিষিদ্ধ, কোন স্মতিতেই এরূপ স্পষ্ট ও প্রতাক্ষ নিষেধ নেই । কলিযুগে 
কোন্ কোন্ কর্ম নিষিদ্ধ তা বৃহম্নারদীয় পুরাণ ( উদ্ধাহতত্ব ), যাজ্ঞবঙ্ক্য 
সংহিতা এবং আদিত্যপুরাণে বলা আছে। সে তালিকায় বিধবার 

২৬. পিতা ঠাকুব্দাস পুত্রকে একবার বলেছিলেন যে, কলিতে স্ত্রীলোকে 

্রন্ষচষ পালনে অপারগ । স্থতরাং একালে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা থাকা 
উচিত। (ভুষ্টবা--শভূচজ্রের “বিদ্বাসীগর জীবনচরিত', সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত 
নূতন সংস্করণ, পৃ. ১০৭ ) 

২৯, মন ওরসপুজের সংজ্ঞায় বলেছেন £ 

স্বে ক্ষেত্র সংস্কতায়ন্তি ন্বয়মুৎপাঁদয়োদ্ধি যম্। 
তমৌরসং বিজানীদ্াৎ পুত্রং প্রথমকল্লিকম্ ॥ (৯১৬৬) 

বিবীহিত সঙ্গাতীয় ভ্রীতে হ্বয়ং যে পুত্র উৎপার্দন করে, সেই পুত্র রসপুত্ম এবং 
তাকেই মুখ্যপুক্র বলে। 



সমাজসংস্কারযূলক বচন ১ষ্ 

পুনধিবাহের কোন প্রসঙ্গই নেই-__বিধিও নেই, নিষেধও নেই । পূর্ব পূর্ব 

যুগে বিধবাবিবাহের সন্ভানকে “পৌনর্ভব” বলত। কিন্তু কলিষুগে 
পরাশর সেকথা বলেন নি। সুতরাং এ কালে বিধবাবিবাহে উৎপন্ন 

পুত্রকে গুরস পুত্রই বলতে হবে-__-'পৌনর্ভব" নয় । কিন্ত যদি পুরাণে 
বিধবাবিবাহের নিষেধ থাকে, এবং স্মৃতিতে তার বিধি থাকে, তা হলে 

কোন্টি গ্রহণ করতে হবে? শান্ত্রমতান্ুসারে, স্মৃতি ও পুরাণে বিবাদ 
বাধলে স্মৃতিই শ্রাহা হবে, পুরাণ বাতিল হবে। সুতরাং বৃহন্লারদীয় 
পুরাণ বা আদিত্যপুরাণে যাই থাক না কেন, পরাশর স্মৃতির বিধানই 
কলিষুগে একমাত্র গ্রহণীয় ।২৮ অতএব বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তিকায় 

সিদ্ধান্ত করলেন, “অতএব, কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত 

কর্তব্যকর্খ্, তাহা নিধিববাদে সিদ্ধ হইল ।” (বি. র* ২* পৃ. ১২৬) 

কিন্তু কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, বিধবাবিবাহ শান্ত্বসম্মত হলেও 

শিষ্টাচারসঙ্গত নয়। সুতরাং এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত নয়। 

বিদ্যালাগর সে প্রশ্নের মীমাংসাও শাস্ত্রের দ্বারাই করেছেন । “বশিষ্ট- 

সংহিতা" বলছেন যে, শাস্ত্রে কোন বিধি পাওয়া না গেলে শিষ্টাচার 
মানা চলতে পারে ।২৯ শাস্ত্রে (অর্থাৎ পরাশরে ) যখম কলিযুগে 

বিধবাবিবাহের বিধান রয়েছে, তখন শিষ্ঠাচার বা লোকাচারের দোহাই 

দেবার প্রয়োজন নেই । বিধবাবিবাহ ইদানীং সমাজে প্রচালত নেই 

২৮, কারণ ব্যাসসংহিতাক্ বল] হয়েছে £ 

শ্রুতিস্মতি পুবাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে । 
তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ধ তয়োছৈ ধে স্মৃতির! ॥ 

সেখানে বেদ, স্বতি ও পুরাণের বিরোধ দেখ! যাবে, সেখানে বেদকেই প্রমাণ 

হিসাবে ধরতে হবে, আর স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ বাধলে স্থৃতিকেই 
প্রমাণ হিসেবে ধরতে হবে। 

২৯. “লোকে প্রেতা বা বিছিতো ধর্মঃ | তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাঁণম্।” কি 
লৌকিক, কি পাঁরলৌকিক উভগ্ন বিষয়েই শান্ত্রবিহিত ধর্ম অবলম্বন করা উচিত । 
শাস্ত্রের বিধান লা পেলে শিষ্টাচারকে (বা লোকাচার ) প্রমাণ বলে ধরতে হবে). 
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বলে সমাজে যে কত অন্যায় ও ছৃক্কিয়া গোপনে অনুভিত হচ্ছে তার 

হিসেব নেই । বিদ্যাসাগর বাস্তব পরিবেশ ও নারীর সাধারণ মনস্তত্ 
সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না । কন্যা বিধবা হলে কন্ঠার আত্মীয়ের যে কত 

বেদনাবেধ করেন তার ইয়ত্তা করা ধায় না। আবার অনেক বিধবা 

দুর্জয় রিপুকে শাস্ত করতে না পেরে মহাপাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। 
ব্যভিচার, ভ্রশহতা। প্রভৃতি অপকর্ম গোপনে অনুষ্ঠিত হয় সমাজে 
বিধবাবিবাহের প্রচলন নেই বলে। 

এই পুক্তিক। থেকে দেখা গেল, তার প্রধান অবলম্বন ছিল, পরাশর 
স্মৃতির শ্লোক। তিনি মনে করেছিলেন, বাঙালী জাতি শাস্ত্র মেনে 
চলে। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ বৈধ, এ-কথা প্রমাণ, করতে পারলেই সকলে' 

তার মত মেনে নেবে । কিন্তু পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 

বুঝতে পারলেন, শাস্ত্রংহিতা, তত্বকথা যুক্তি-বুদ্ধি-_কোনও কিছুর 

দ্বারাই বাঙালীর! পরিচালিত হয় না, তারা পণ্তিত-মূর্খ নিবিশেষে 
সকলেই লোকাচরের দাম । যা চলে আসছে, তা যতই নির্মম হোক, 

তার! অন্নানবদনে তা পালন করে যায়। বিগ্ভাসাগর নানা শাস্ত্রীয় 

প্রমাণ উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ অতি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করে উক্ত 

পুস্তিকার সবশেষে পাঠককে অন্নুরোধ করেছিলেন, “পরিশেষে, 
সর্বপাধারণের নিকট বিনয়বাঁক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা এই 
সনস্ত অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা 

প্রদশিত হইল, তাহার আগ্ভোপাস্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা! করিয়া 
দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা |” 

(বি. র ২. পৃ, ১২৭) 
কিস্তু পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমাজে দাবানল 
ছড়িয়ে পড়ল । এর আগে সহমরণপ্রথা বিলোপের সময় এই ধরনের 

প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশ্য সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে 

আধুনিক শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে সহমরণপ্রথার বীভৎসতা সহৃদয় 
ব্যক্তিকে ভ্রবীভূত করেছিল। কিন্তু বৈধব্যজীবন সমাজে গভীরভাবে 
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অনুপ্রবিষ্ট সংস্কার, যা সহজে উন্মুল হতে পারে না। এর সঙ্গে 
আমাদের এমনই সংস্কারের যোগ যে, বিধবাবিবাহ বললেই যেন 

কোথায় আঘাত লাগে । তাই এই পুস্তিকা! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
কোন কোন উন্তনহৃদয় প্রগতিশীল ব্যক্তি বিগ্যাসাগরকে সমর্থন 

করলেও অনেক শাল্ত্ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্তিত ও তূম্বামীর! তার 
বিরুদ্ধে খডগহস্ত হয়ে উঠেছিলেন । অভিজাততন্ত্বের অনেক সমাজ- 

প্রধান তাদের সভাপগ্ডিতদের দ্বারা বিগ্যাসাগরের বিরুদ্ধে পুস্তিকা! 
লিখিয়ে নিয়ে প্রচার করেছিলেন । এই সমস্ত পুস্তিকার অধিকাংশই 

মহাকালের সম্মার্জনী আঘাতে লুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে ছু'- 
চারখানির নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে £ (১) আটপুর দর্শনশাস্্র-অধ)পক 
শ্যমাপদ শ্যায়ভূুষণ রচিত এবং উমাকান্ত তর্কালঙ্কার সংশোধিত 
“বিধবাবিবাহের নিষেধক প্রচার» (২) কাশীপুরবাসী শশিজীবন 
তর্করত্ব ও জানকী-জীবন ন্যায়রত্ব প্রণীত “ধিধবাবিবাহ-নিষেধক 

প্রমাণাবলী €৩) কালিদাস মেত্র বিরচিত “পৌনঞবখগুনম্* (৪) 

সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্যের মতানুসারে রামচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত 
“বিধবোদ্বাহবারকঃ, (৫) মধুসূদন স্মৃতিরত্ব সঙ্কলিত “বিধবাবিবাহ 
প্রতিবাদ", €৬) শ্শ্রীঈশ্বরচন্্র বিগ্ভাসাগর বিধবাবিবাহ-বিষয়ক 

ভ্রমস্চক পত্রাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর", (৭) ধম্মনর্ম সভা 

হইতে “বিধবাবিবাহবাদ প্রথম খণ্ড ৮) রাজ। কমলকৃষ্ণ দেববাহাছরের 

সভাসদগণ বিরচিত “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! 
এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর”, (৯) গীতাম্বর কবিরত্ব বিরচিত “বিধবা- 

বিবাহ হওয়া! উচিত নহে”, (১০) “বিধবাবিবাহ-নিষেধ বিষয়িণী ব্যবস্থা? 

(ধর্মসভার প্রত্যুত্তর )। এই ধরনের ছু" একখানি পুস্তিকা এখনও 
বঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে । তার অধিকাংশেরই 

যুক্তি হাস্যকর, ভাষা বিকট, রুচি দ্বুণ্য। কেউ কেউ দেবভাষ! 

অবলম্বনে আস্ুুরিক রুচির পরিচয় দিতেও কুষ্ঠিত হন নি। এদের 
মধ্যে ছ' একজনের আলোচন! কিছু কিছু যুক্তিসঙ্গত বটে । এই সমস্ত 



১৯০ বাংলা সাহিত্যে বিস্ভানাগর 

প্রতিবাদ-পুস্তিকা সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার বলছেন, “বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিধবাবিষয়িনী পুস্তিকা প্রচারিত হইবার পর তৎপ্রতিবাদে 

'যেলব পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশেই গভীর অকট্য 
যুক্তিপুর্ণ শান্ত্রবক্যের সমাবেশ হইয়াছিল । তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পুস্তিকা যেরূপ সরল প্রার্জলভাষায় লিখিত হইয়াছিল এবং তাহার 
যুক্তিখ্যাপন যেরূপ সহজ প্রণালীতে সমাবেশিত হইয়াছিল, এসব 

পুস্তকে সেরূপ হয় নাই ।”৩০ বিধবাবিবাহবিদ্বেষী বিহারীলালের এ 
মন্তব্য ঠিক নয় | আমরা উক্ত পুস্তিকার ছ'একখানি দেখেছি । এত্বে 
নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নান৷ বচন উদ্ধৃত হয়েছে বটে, কিন্তু ব্বাধীন। 
বুদ্ধির দ্বার! তার তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় নি। এই পণ্ডিতের 
দল সংস্কৃতে-লেখা যে-কোন বাক্যকেই শিরোধার্য করেছিলেন এবং 
নিজ নিজ সংস্কারকে জয়ী করবার জন্য ন্যায়শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত 

করতেও কুষ্ঠিত হন নি। আমাদের দেশে “টুলো পাণ্ডিত্য' (যাঁকে 
বিগ্ভাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন “টিকিদাস ভট্টাচাধ” ), যত গভীর হোক, 
সাধারণ ব্যাপারে হাস্যকর মূঢ়ুতার পরিচয় দিয়েছে, এই পুস্ভিকাগুলি 
দেখে তাই মনে হয়। 

এর পর বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এত সমস্ত কুৎসাপ্রচারক পুস্তিকা 

প্রচারিত হতে লাগল যে, বাধ্য হয়ে তিনি প্রথম পুস্তিকাপ্রকাশের 
কয়েক মাসের মধ্যে আরও যুক্তি সিদ্ধান্তসহ “বিধবাবিবাহ প্রঙ্গলিত 
হওয়া উচিত কিনা এত দ্বিষয়ক প্রস্তাব_-দ্বিতীয় পুস্তক, প্রকাশ 

করলেন (১৮৫৫, অক্টোবর )। এটি “প্রস্তাব” নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে 
একখানি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বড়। 

প্রথম প্রস্তাবে তিনি শুধু পরাশর স্মৃতির শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ও 
যৌক্তিকত৷ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিবাদীর৷ 
নালা প্রকার হীন অভিযোগ করলে বিগ্ভাসাগর বাধ্য হয়ে তার প্রথম 

৩০, বিহারীলাল--বিস্কানাগর, পৃ. ২৮৩ 
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পুস্তিকায় প্রকাশিত সিদ্ধান্তকে দিতীয় প্রস্তাবে সবিস্তারে এবং নান৷ 

প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপিত করলেন । 

দ্বিতীয় পুস্তকে বিগ্ভাসাগর একই সঙ্গে প্রমাণযুক্তির দ্বার সিদ্ধান্ত 

স্থাপন করলেন এবং প্রতিকূল সমালোচন।র অযুক্তি-কুযুক্তির বা যথোপ- 
যুক্ত জবাব দিলেন : সমস্ত বিষয়টি তাকে আনুপৃবিক আলোচনা 
করতে হয়েছে বলে দ্বিতীয় প্রস্তাবের কলেবর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । 

পুস্তিকার প্রথম মুখবন্ধ হিসেবে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, তার প্রথম 
পুস্তিকা অনাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে তিনি আনন্দিত 

হয়েছেন বটে, কিন্তু প্রতিবাদীরা যুক্তি-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, এমন কি 
হ্যায়-অন্তায়বোধ ত্যাগ করে তাকে আক্রমণ করেছেন, অগ্রচিত 
রঙ্গরহত্য করেছেন, এজন্য তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ন হয়েছেন । শাস্ত্র খিচার- 

কালে হাস্তপরিহাস করা ও কুরুচির আশ্রয় নেওয়া সেকেলে সংস্কৃত 

পাগ্ডিত্যের মারাত্মক বদ অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়েছিল। এ দেশের 
রক্ষণশীল পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রতিবাদের ছলে বিদ্যাসাগরকে কুৎসিত 
ভাষায় গালিগালজ করতেই অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন। এজন্য 

বিদ্যাসাগর ক্ষুব্চিত্তে লিখেছিলেন, “আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধঙ্ম- 
শান্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও কটুক্তি প্রয়োগ 

করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ” (বি- র. ২* পু" ১৬৯) । তার পৃৰে 

রামমোহনও বেদা স্তবিবয়ক পুস্তিকা লিখে এই ধরনের গলিগালগ্রের 

সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, “পরনার্থ বিষয় বিচারে অনাধু ভাষা এবং 

হ্ব্বাক্য কখন সব্বত্র অযুক্ত হয়।” মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের 

বেদান্ত বিষয়ক মতের প্রতিরাদ করতে গিয়ে কোন কোন স্থলে 

লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে রামমোহন বলেন, “ভট্ট চাষ্য 
শাস্্ালাপে ছূর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি, যেহেতু অভ্যাসের 

অন্তথা প্রায় হয় না।”৩১ যাই হোক বিদ্যাসাগর প্রতিবাদকারীদের 
স্পস্ট 

৩১, রামমোহনের 'ভষ্টাচাের সহিত বিচার» সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, 

পৃ. ১৫৬-৫ ৭। 
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মধ্যে ধাদের প্রতিবাদে কিছু যুক্তিবিচার ছিল, তাদের প্রতিবাদের 
যথাসাধ্য উত্তর দিয়েছিলেন এবং পরাশর বচনের তাৎপর্ধ এবং কলি- 

যুগে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন । অনেকে 

পরাশরের শ্লোকটি বাগদন্তা সম্পর্কে প্রযোজ্য বলেছিলেন 1৩২ 
কিন্ত বিদ্যাসাগর “ন।রদসংহিতা” (দ্বাদশ বিবাদপদ ) থেকে দেখালেন 

যে, উক্ত শ্লেরকের প্রকৃত অর্থ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ, বাগদত্তা নয়। 

বিবাহিতা কন্যার পুনবিবাহের উল্লেখ আছে পরাশর ভাষ্যে।, 

কাত্যায়ন বচনে ( “নির্য়সিন্ধু' ), বশিগ, নারদ প্রভৃতি ন্মার্তগণের : 

স্মৃতিগ্রচ্ছে বল! হয়েছে, স্বামী যদি পতিত, ক্লীব, অন্ুদ্দেশ, কুলশীলহীন, 

যথেচ্ছাচারী, চিররোগী, অপস্ম।ররোগগ্রস্ত, প্রত্রজিত, সগোত্র, দাস, 

অন্যজাতীয় হয়, অথবা মারা যায়, তা'হলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনধিবাহ 
চলতে পারে । তারপর বিদ্যাস।গর দেখালেন যে, পরাশর স্মৃতির 

বচন শুধু কলিযুগেই প্রযোজ্য, অন্য যুগে নয় ।৩৩ কেউ কেউ বললেন, 

৩২. পরবতীকালে প্রলিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ব পরাশর স্মৃতির বঙ্গানুবাদ 

কণতে গিয়ে নিষ্েমবতের”৮-এই ধরনের ব্যাখ্যা করেছেন, “যে পাত্রের সহিত 

এই বিবাহের কথাবাতা স্থির হইয়া আছেঃ তাহার সহিত কন্তার বিবাহ দিতে 

হইবে; তবে এ ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজা| অবলম্বন 
করে, ক্লীব বলিয়। স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে এ 

কন্তা পাত্রান্তরে প্রদানবিহিত |” এ অনুবাদের যৌক্তিকতা তিনি কোথা থেকে 
পেলেন, তার উত্তরে তিনি লিখেছেন, “যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বহু- 

পণ্ডিত সম্মত ।” পরাশবরের যেখান থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে সেখানে 

কোথাও বাগদত্তার কোন প্রসঙ্গই নেই। নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে 

আমাদের দেশের সংস্কারাম্ধ পাণ্ডিত্য এই ভাবেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে । 

(পঞ্চানন তর্কবত্বের পরাঁশরম্থতির অনুবাদের ৭ম পৃষ্টা ভ্রষ্টব্য । ) 

৩৩. ভষ্টোজী দীক্ষিত 'চতুবিংশতি স্থতি ব্যাখ্যা”-য় (“বিবাহুপ্রকরণ”) পরিফার 

করে বলেছেন, “ন চ কলিনিষিদ্ধম্তাপি যুগাস্তরীয় ধর্মন্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্াছি 

পরাশকং বাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবহুষ্ঠেয়ান ধর্মাণেব বক্ষ্যামীতি 
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পরাশরে বিধবাবিবাহ স্বীকার্ধয হলেও মম্নুতে বিধবাবিবাহের কোন 

উল্লেখ নেই । মন্ুর সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিবাদ বাধলে মন্ুই গ্রহণযোগ্য, 
মন্নর বিপরীত রীতি প্রশস্ত নয়। সুতরাং পরাশরের বিধানকে মগ্মু- 
বচনের দ্বারা নাকচ করা যায়। এর উত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন, 
বৃহস্পতি বচনাম্ুসারে মনুম্মুতি সত্যযুগেই প্রযোজ্য, কলিষুগে নয়। 
তার প্রমাণ, মন্ুনির্দি্ট অনেক বিধি এখন আমরা আর মানি না। 

মনু বর-কন্যার বিবাহের যে বয়স বেঁধে দিয়েছেন (বারো বছরের 

কন্যার সঙ্গে ত্রিশ বছরের বর, এবং আট বছরের কন্যার সঙ্গে চবিবশ 

বছরের বরের বিবাহ প্রশস্ত ), এখন কেউ কি সে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে 

মানে? মনন তো গঁরদ ও ক্ষেত্রজ পুত্রের মধ্যে ধনবিভাগের নিয়ম 
করেছেন । এখন কি, ওরস ভিন্ন অন্য পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়? 

তা ছাড়া পরাশর যে মন্থর মতোই প্রমাণসিদ্ধ, সে-কথা মাধবাচার্ধ 

অনেক আগেই বলে গেছেন, “তম্মাৎ পরাশরোহপি মন সমান এব |” 

অতএব মন্ুর মতো পরাশরও মান্য । বশিষ্ঠ, অত্রি, যাজ্জবঙ্ক্য-_এ'দেরও 
অনুরূপভাবে মান্য করতে হবে । 

এরপর বিগ্যাসাগর প্রমাণ করলেন, বিধবাবিবাহে জাত পুত্র জনকের 
শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনের উত্তরাধিকারী । কারণ মন্ত্র ও যাজ্ৰবঙ্্য 

*“পৌনর্ব” অর্থাৎ বিধবাবিবাহের পুত্রকে উক্ত অধিকার দিয়ে গেছেন, 
সুতরাং তাদের বিধান অনান্য করার কোন কারণ নেই। বস্ততঃ 

বিধবাবিবাহ মন্ুবিরুদ্ধ নয় । তবে তার যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা 
্ত্রকে 'পুনভূ এবং তার গর্ভজাত সন্তানকে “পৌনভ'ব” বলা হণ । 
অন্যান্য পুত্রদেক্ঈ' তুলনায় পৌনর্ভব" পুত্র মন্ুর যুগে একটু অপাংক্তেয় 
হয়ে থাকত ।কিন্ত পরাশর কোনণু স্থলে পৌনভ'বের উল্লেখ করেন নি, 

প্রতিজ্ঞায় তদগ্রন্থ প্রণয়নাৎ।” অর্থাৎ “নষ্টে স্তে এই পরাশর বচন ত্বারা 
কলিনিষিদ্ধ যুগান্তবীয় ধর্মেরই বিধান হইয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে না? 

কারণ, কলিষুগের অনুষ্ঠের ধর্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরসংহিতার 

সঙ্চলন করা হইয়াছে ।* (বি. র. ২, পৃ. ১৮৯) 
বিগ্ঞাসাগর-১৩ 
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ব| দ্বিতীয় বার পরিণীতা' স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে অন্য সম্ভানদের 

তুঙ্গনায় নিকৃষ্ট বলেন নি। স্থতরাং কলিষুগে স্ত্রীলোকের ছ্িতীয় 

বিবাহজাত সম্ভ।নকে নিশ্চয়ই ওরসপুত্র বলা হবে । মহাভারতের 
তীম্মপর্বে (৯১ অধ্যায় ) দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং অরুন এরাবত নামক এক 

নাগরাজের বিধবাকম্তাকে বিবাহ করেন । অঞ্জন ও এ কন্যার 

সন্ভনের নাম ইরাবান, তাকেও গরসপুত্র বল! হয়েছে 1৩৪ 
এর পর প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য বি্ভাসাগর দেখালেন, 

প্রাশরের বিধবাবিবাহবিধান বেদবিধিধিরুদ্ধ নয়। মহাভারত বেদ-. 
বিধি উল্লেখ করে বলেছেন, “সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো 

ন তু সময়ভেদেন 1” অর্থাৎ বেদে একই সময়ে এক স্ত্রীর একাধিক ' 
পতি নিষিদ্ধ হরেছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দোষাবহ নয়। 

আসল কথা বিধবাবিবাহ কখনই বেদবিরোধী ছিল না, থাকলে সত্য- 

ত্রেতা-দ্বাপরে-বিধবাবিবাহ হতে পারত ন1। 

অতঃপর বিগ্ভাসাগর তার ওপরে আরোপিত গুরুতর অভিযোগের 

জবাব দিলেন ৷ বিধবাবিবাহবিষয়ক যে সমস্ত শ্লোক তিনি পরাশরস্মৃতি 

থেকে উদ্ধার করেছেন, কেউ কেউ অভিযোগ করলেন এ শ্লোকগুলি 

যথার্থ পরাশরে নেই । কেউ কেউ বললেন, উক্ত বচন পরাশরের নয়, 

“ভারতবর্ষের ছুরবস্থাকালে হিন্ফুরাজাদিগের ইচ্ছান্ুসারে, এ কৃত্রিম 

বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে ।”৩৫ এই সব হাস্যকর যুক্তি 
কৰবনও প্রম।ণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় । মাধবাচার্য যখন পরাশরধৃত 

শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তখন শ্লোকগুলি যে পূর্ব থেকেই পরাশরে 

৩৪. মীধবাচাধষ পবাশরভান্তে "নষ্ট্ে মতে” শ্লোকটিকে মন্গর বলেই গ্রহণ 

করেছেন। তাঁর মতে পরাশবর মন্থর গ্লোক নিজের মতাহ্ুকুল দেখে নিজের 

স্বৃতির অস্তভুক্ত করেন। (বি র. ২ পু ২১০) 

৩৫, ভবানীপুর নিবাসী প্রপন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্ভাসাগরের মতের প্রতিবাদ ' 
করতে গিয়ে এই উৎকট অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন । (বি. র. ২, ২১৭) 
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ছিল, পরে প্রক্ষিপ্ত হয় নি বা হিন্ুরাজাদের নির্দেশে অনুপ্রবিষ্ট হয় নি 
তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর নিজের মতের বিপরীত হলেই যদি 
সবকিছুকে কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়, ত হলে “লোকের মত এত 

ভিন্ন ভিন্ন যে, প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া! উঠিবেক 1” 
(বি. র. ২* পৃ" ২৯১) 

কাপিদাস মৈত্র ( “পৌনর্ভবখগুনম্" ) উক্ত শ্লোকের এক বিচিত্র ব্যাখ্য। 
করেছিলেন । তিনি বলেছেন যে, মূল শ্লোকের নাকি “পতিরন্যোহ- 
বিধীয়তে'-_ অর্থাৎ অন্যপতি বিবাহ অবিধি, এই আকার ছিল। 

কালিদাস মৈত্র বিগ্ভাসাগরকে অপদস্থ করতে গিয়ে, সামান্য কাগুজ্ঞান 
পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে কুযুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন । কারণ নারদ- 
সংহিতায় স্পষ্টই বল! হয়েছে যে, স্বামী মার! গেলে, বা তার খোজ না 
পেলে ব্রা্গণ জাতীয়। স্ত্রী আট বৎসর অপেক্ষার পর বিবাহ করতে 

পারে, নিঃসন্তানা হলে চার বৎসর অপেক্ষা করলেই চলবে । ক্ষত্রিয় 

জাতীয়া স্ত্রী ছ'বৎসর অপেক্ষা করে তার পর পুনধিবাহ করতে পারে, 
নিঃসম্তানা হলে তিনবংসর । বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রী সন্তান থাকলে বারে 
বৎসর, ন। থাকলে ছৃ'বৎসর এবং শুদ্র জাতীয়া স্ত্রীর কোন প্রতীক্ষা- 
কাল নেই । সুতরাং “পতিরন্যোবিধীয়তে' এর মাঝখানে কোথাও 

নিষেধার্থক নঙ্ নেই । 

কেউ কেউ৩৬ বলেছেন যে, পর।শর সংহিতা শুধু কলিযুগে নয়, অন্য- 
যুগেও প্রযোজ্য ।৩? তার উত্তরে বিগ্ভাসাগর বলেন, কলিযুগের 

৩৬. পীতাম্বর সেন কবিরত্ব এই প্রশ্ন তোলেন, “হ্যা গো মহাশয়, আপনি কি 
পরাশর সংহিতা আগ্যোপাস্ত দৃষ্টি করিয়াছেন, লা কেবল অনিষ্ট বিষয়েই 
সচেষ্ট ? শিষ্ট সমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকষ্ই লক্ষণ? 
পরাশর কেবল কলিধর্ম বক্তা এমত স্থির করিবেন না, অন্ত যুগধর্মও 

লিখিয়াছেন।” (বি, র. ২. পৃ. ২৬২) 
৬৭ এ রকম বলার অর্থ, “যদি ইহা স্থির হয় যে, পরাশর সংহিতাঁতে অন্তান্ত 
যুগেরও ধর্ম নিরূপিত আছে, তাহা হইলে, পরাশর বিধব! প্রভৃতি শ্বীদিগের 



১৯৬ বাংল! সাহিত্যে বিদ্তালাগর 

জন্যই যখন পরাশর স্মৃতির নির্দেশ রয়েছে, তখন অন্য যুগ সম্বন্ধে 
কোনও কথা ওঠাই নিরর্৫থক । এইভাবে তিনি প্রতিবাদীদের সমস্ত 
যুক্তিতর্ক অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে খণ্ডন করেন । এর পরেও অনেকে 

বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত অনেক সমস্যার কথ! তুলেছিলেন । যেমন-_ 
বিধবাবিবাহে কে কন্য। সম্প্রদান করবে । পিতা তে। প্রথমবার কন্য। 

দান করে নিঃন্বত্ব হয়েছেন । সুতরাং তিনি আবার কি করে কন্তা। 

দান করবেন? তারপর প্রশ্ন হল, বিধবাবিবাহে কন্যার কোন্ গোত্র 

উল্লেখ করতে হবে, কারণ প্রথম বিবাহে তো! কন্যা! গোত্রাস্তরিত হয়ে 

গেছে । দ্বিতীয়বার বিবাহে কি প্রথমবারের মন্ত্রই পঠিত হবে ? এই: 

তুচ্ছ বিষয়গুলিকেও বিদ্যাসাগর অতি নিপুণতার সঙ্গে আলোচনা করে ॥ 

প্রতিপক্ষের হাস্যকর শিরঃগীড়ার যথাসম্ভব আরাম করার চেষ্টা 

করেছিলেন । সর্বশেষে কেউ কেউ এই ভাবে নতুন আপত্তি উত্থাপন 

করেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্মসম্মত হলেও লোকাচার ব। শিষ্ঠাচারসঙ্গত 

নয় বলে পরিহ্র্তব্য ৷ এর উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুশাসন 
পর্ব থেকে এই শ্লোকটি উল্লেখ করলেন £ 

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ | 

দ্বিতীয়ং ধর্মশান্তরস্ত তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ ॥ 

ধারা ধর্মের স্বরূপ জানতে চান, বেদ তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, 
ধর্মশাস্ত্রের স্থান দ্বিতীয়, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকাচারের স্থান সবনিম্ষে। 

সুতরাং শিষ্ট ও শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিষয়ে লোকাচারকেই পরিত্যাগ করতে 
হবে। অতএব পরাশর স্মৃতিশাস্ত্রে খন কলিষুগে বিধবাবিবাহের 
বিধিব্যবস্থা রয়েছে । তখন দেশাচারের দাস হয়ে বিধবাদের প্রতি 

নির্মম হওয়া যেমন যুক্তিহীন, তেমনই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক । কিন্ত 

মূঢ় দেশে কে শান্্রসংহিতার ধার ধারে ? পণ্ডিতেও মূর্খের মতো৷ 

পুনর্বার বিবাছের যে বিধি দ্িষ্বাছেন, তাহা কলিযুগের ধর্ম না হইয়া অন্তান্ত 

ধুগের ধর্ম হইবেক |” € বি, র* ২* পৃ" ২৪১) 
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আচরণ করে । সাধারণের মতোই তার! ভ্রাস্ত দেশীচারের অন্গবর্তন 
করে। আর তা ছাড়া দিনে দিনে দেশাচারের পরিবর্তন 
হয়। পূর্বে কোন শুদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তার 
গুরুতর শান্তি হত। কিন্তু কলিধুগে শুধু একা সনে নয়, শুদ্ধ অনেক 
সময়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে অনেক উচ্চাসনেও বসে থাকে । বিচারপতি 
দ্বারকানাথ মিত্রের এজলাসে অনেক শাগডিল্য-ভরদ্বাজের, বংশা- 
বতংশকেও জোডহস্তে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে । রাজবল্পভের আগে 
বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করতেন না, তার পর থেকে এরা উপবীত ধারণ 
করে আসছেন । কেতাদের নিষেধ করছে, বা গলদেশ থেকে স্ুত্রথণ্ড 
ছিড়ে নিচ্ছে? কাজেই কালে কালে কত আচারধিচার পরিবন্তিত 
হয়। কিন্তু যারা সে সমস্ত পরিবর্তনের সংবাদ না রেখে শুধু সমকালীন 
দেশাচারের অন্থবর্তন করে, বিগ্ভাসাগর তাদের কৃপার দৃ্রিতে দেখেছেন । 
বিধবাবিবাহ্ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, 
বিগ্যাবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারা পরাশরধৃত শ্লোককে প্রামাণিক ও 
গ্রহণযে গ্য বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন । কিন্তু তিনি জানতেন, বাংলাদেশ 
দেশাচারের দাস, স্বাধীন বুদ্ধি এ জাতির সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। 
তাই উপসংহারে সক্ষোভে তিনি বলেছেন £ 

“হায় কি আক্ষেপের বিষয় ! দেশাচারই এদেশের অদ্ধিতীয় শাসন- 

কর্তা, দেশ।চারই এদেশের পরমগুরু ; দেশাচারের শাসনই প্রধান 
শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ ।” (এ, পৃ. ৩০৩) 

কেউ কেউ বলেছেন, বিধবাবিব্াহ প্রচলিত হলে ধর্ম লোপ হবে। তার 
উত্তরে বিদ্যাসাগর ধিক্কার দিয়েবলেছেন £ 

“হা ধশ্ম, তোমার মন্ম বুঝা ভার! কিলে তোমার রক্ষা হয়, আর 
কিসে তোমার লোপ পাক, তা তুমিই জান 1” ( এ, পৃ ৩৩) 

বিস্।সাগর শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান গ্রস্ভৃতি প্রয়োগ করে বিধবা- 
বিবাহের বৈধতা প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর পূর্বে 
রামমোহনও সহম্রপনিষেধক প্রব্তাবে এই জাতীয় যুক্তিবুদ্ধির পরিচয় 



১৪৮ বাংলা সাহিতো বিষ্ভাসাগর 

দিয়েছিলেন ৷ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের শান্ত্রীয়ত। প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন, যুক্তির দ্বার। তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ; কিন্ত আদলে তিনি 
আবেগের দ্বারা মানবপ্রেমের বশীভূত হয়ে বিধবাদের ছুঃখমোচনে 
অগ্রসর হয়েছিলেন । অবশ্বা বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে 

ব্যভিচার দোষ ও ভ্রণহত্যাপাপ বাড়বে, বিদ্যাসাগর সামাজিক ও 

নৈতিক পাপ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, গোপনে অনুষ্ঠিত এই সমস্ত 
মহাপাপ থেকে বিধবাদের ও সমাজকে বাঁচাতে হলে বিধবাবিবাহের 
আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন । অত্যন্ত কঠোর বাস্তব 

বাদীর মতো তিনি বিধবা নারীর বাসনা-কাদন! ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ: 
করে দেখালেন যে, অনেক বিধবা সদ্জীবন যাপনে সমর্থ হলেও, এমন 

কেউ কেউ থাকতে পারে যার পক্ষে হয়তো! দেহজ কামনাকে বশীভূত 
করা সম্ভব হয় না। সমাজনেতার! মনে করেন, বিধবা হলেই,্ত্রীলোকের 

আর নুখছুঃখবোধ থাকে না, বাসনা-কামনার উত্তাপও মুছে যায়। 
কিন্তু একথা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত । তাই তিনি বাস্তব সমস্যাকে বৃথা 

আদর্শের শান্তিজল ছিটিয়ে কৃত্রিমভাবে বিশুদ্ধ করবার প্রয়োজন বোধ 
করলেন না, বরং মুক্ত কণ্ঠে বললেন, “তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ 
হইলেই স্ট্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; ছুঃখ আর ছুঃখ বলিয়। 
বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ 

এককালে নিমূল হইয়। যায় ।” এখানে বিদ্যাসাগর নারীর দেহ ও 

মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে বাস্তব সত্য বলেই স্বীকার করেছেন, তাকে 

ব্রহ্মচর্য, সংযম প্রভৃতি মিষ্ট বাক্যে চাপ! দেবার চেষ্টা করেন নি। তিনি 

শাস্ত্র মস্থন করলেন, যুক্তিশাস্ত্রের তৃণ থেকে তীক্ষ শর বার করে 

প্রতিপক্ষের অক্ষম যুক্তির ওপর নিক্ষেপ করলেন, সকলের মনে 
হতভাগিনী বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি জাগাতে চাইলেন । কিন্তু ব্যর্থ 
হয়ে বড় ছুঃখবেদনায় ভারতের ছুঃখিনী নারীদের সম্বোধন করে এই 

কথা ক'টি বলে উপসংহার করেছেন £ “হা অবলাগণ, ভোমর! কি 
পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি ন1।” বাংল 



সমাজনংস্কারমূলক বচনা ১৯৯ 

সাহিত্যে আদর্শ বিতর্ক-সাহিত্য হিসেবে বিদ্যাসাগরের “বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা এতব্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর ছ'খানি পুস্তিকাই 
চিরদিন স্বীকৃতি লীভ করবে । যুক্তি-বুদ্ধির সঙ্গে উদার হৃদয়, সংস্কার- 
বজিত মানবপ্রেমের সঙ্গে উচ্চতর নীতির এমন স্থুষ্ঠ সমন্বয় ইদানীং 
কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। 

৪. 

বিধবাবিবাহের প্রচারের দরুণ বিগ্াসাগরের মানপলিক ক্ষতচিহ 

তখনও লুপ্ত হয় নি। সেই সময়েই তিনি সামাজিক কুসংস্কারের 

দ্বিতীয় দৈত্য বহুবিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করে ছু'খানি প্রচারপুস্তক 
লিখলেন। সে পুস্তকগুলি কিন্তু নিছক প্রচারপুস্তক নয়-_-আশু- 
প্রয়োজন মিটিয়েই ঘা লুপ্ু হয়ে যায়। আজ শতবর্ষ পরে সেই পুস্তক 
ছু'খানি পণড়তে বসলে এখনও পাঠক তার মধ্যে ছুশ্ছেগ্চ যুক্তিজালের 

সমারোহ দেখে বিস্মিত হবেন, সরস চিত্তের স্পর্শ পেয়ে প্রসন্ন হবেন, 
উদার হৃদয়ের আমন্ত্রণে উল্লসিত বোধ করবেন এবং নারীসমাজের 
পরিত্রাতা বলে,তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন । 

পুস্তিক! ছু'খানির পরিচয় নেবার আগে বহুবিবাহ-সংক্রাস্ত সামাজিক 
“ইন্টিট্যুশনের'র সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। বাংলা দেশের 

ত্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণদের মধ্যে একদা বনুপ্রচলিত কৌলীম্তপ্রথা থেকে 
সমাজে “অধিবেদন প্রথা”৩৮ অর্থাৎ পুরুষের এক স্ত্রী বর্তমানে একাধিক 

বিবাহপ্রথার উৎপত্তি হয়েছিল । পুরুষের অধিবেদন থেকে উৎপন্ন 
কুপ্রথায় বহু স্ত্রীলোককে বৈধব্যঘন্ত্রণার চেয়েও কষ্ট পেতে হত 1৩৯ 

৩৮, প্পূর্বপরিণীতা৷ ম্ত্রীর জীবদ্দশায়, পুনরায় দারপরিগ্রহের নাম অধিবেদন।” 
দেবকুমার বনু সম্পাদিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৫৩ (অন্ত নির্দেশ 
না থ।কলে পৃষ্ঠাসংখ্যা এই খণ্ডকেই নির্দেশ করবে 1) 
৩৯, ১৮৬৩ সালে ছুর্গাচরণ নন্দী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি ভারত সরকায়ের 

কাছে বহুবিবাহ প্রথার বিকুদ্ধে যে আবেদন করেছিলেন তাতে একথা স্বীকার 
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কুলজীশান্ত্র এবং লোক শ্রুতি অনুসারে দেখ যায় বাংলা দেশের রাজা 
আদিশুর (ইতিহাসে এর কোন উল্লেখ নেই) ৯৯৯ শকে ৪০ 

আচারবান সদব্রাহ্ষণের অভাব দূর করবার জন্য কান্যকুজ থেকে 
বৈদিক ক্রিগ়্াকর্মে পারদর্শী পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান ।৪১ রাজার 
অনুরোধে তারা এদেশে থেকে ষান এবং স্থানীয় কন্তা বিবাহ করেন। 

এদের মোট ৫৬ জন পুত্রসন্তান উৎপন্ন হয়। রাজা এই ৫৬ জনকে 
৫৬টি পৃথক গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামের নামানুসারে এই 
ব্রাহ্মণদের ছাগ্জার গাইয়ের স্থ্টি হয়। কাম্যকুজ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ 
আসবার আগে স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পরিবারের সংখ্যা ছিল সাত শ”। 

আচারে-আচরণে তারা কিছু অনভিজ্ঞ ছিলেন বলে অতঃপর 

তারা “সপ্তশতী” ব্রাক্মণ নামে সমাজে হীন হয়ে পড়লেন । সপ্তুশতী 

ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বহিরাগত পঞ্চ-ব্রাঙ্ষণদের পঞ্চগোত্রের (শাগিল্য 

কাশ্টুপ, ভরদ্বাজ, বাতস্, সাবর্য ) বহিজত ছিলেন। এরা সংস্কার- 

বঞ্জিত ব্রাত্য ধরনের ছিলেন বলে পঞ্চগোত্রজাত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
এদের আহরাদি বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক আদানপ্রদান প্রচলিত 

ছিল না। পঞ্চগোত্রোন্ভুত কেউ এদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহার করলে 
পর সত পরী ০ পা 

করেছিলেন থে “0 08886 ( অর্থাৎ বহুবিবাহ প্রথা ) 41010101095 ৫681055৫ 

006 ৫09216500 1)8001917988 ০01 [31190 ৬/০7361) 10 ৪ 0817 £165157 

52006000880 10৩ ৫০০] ০06 051:09008] /1001০9০৫.৮ (বিনয় 

ঘোষের “বিদ্যালাগর ও বাঙালী সমাজ+, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৭) 
৪৯. “কুষণচত্দ্রচরিআ'-এর পআদিশৃরেো! নবনবতাধিকনবশতীশতাবে পঞ্চ- 
ব্রাহ্মণানানয়মাস”-_এই পংক্তি থেকে জান যাচ্ছে, আদিশৃর ৯৯৯ শকে অর্থাৎ 

"১*৭৭ খ্রীস্টানধে কান্তকুজরাজের কাছ থেকে আদিশৃর পঞ্চ-ব্রাক্মণ আনিয়ে- 
ছিলেন:। (তরষ্টবা : চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭-১৮) 

5৪১. এই পঞ্চ-ব্রাহ্মণ পঞ্চগোত্রভুক্ত-_শাগ্ডিলাগোত্রীয় ভট্টনাবারণ, কাশ্ঠপ- 
গোত্রীয় দক্ষ, হাত্শ্যগোত্রীয় ছান্দড়, সাবর্ণাগোত্রীয় বেদ্দগর্ত এবং ভরদাজগোত্রীয় 

44575. 848৮1 ৪ 

চস) 

পা ২, 



সঙ্গাসংস্কারমূলক রচনা ২০১ 

তারাও “পত্িত' হতেন । কুলজী গ্রন্থ মতে শর বংশের পর সেনবংশ 
বাংলার রাজ! হন । ইতিমধ্যে পঞ্চগোত্রের বাহ্ধণদের শীল-সাদাচারও 
ক্ষুপ্ হতে আরম্ভ করে । তখন বল্লালসেন ক্রাহ্মণদের বিশুদ্ধি বজায় 

রাখবার জন্য ন”টি গুণ নির্দেশ করলেন £ 

আচারো। বিনয়ে। বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনম্। 
নিষ্টাবৃত্তিস্তপোদ্দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥ 

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীথপধটন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি ( অর্থীৎ 
বৈবাহিক আদান-প্রদান ), তপস্যা ও দান-_এই ন?টি হল কুললক্ষণ। 

যে-সব ব্রাহ্মণ এই গুণগুলির পুরোপুরি অনুশীলন করবেন, তারাই 

সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ বলে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হবেন । পুবোলিখিত 

ছাঞ্সান্ন গাইয়ের মধ্যে আটটি গাঁই হলেন- _বন্দ্য, চট্ট, মুখুটি, ঘোষাল, 
পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলি, কাঞ্জিলাল, কুন্দগ্রামী । এরা কুলীনের সবগুণের 

পুর্ণ অধিকারী । আর চৌত্রিশ গাইয়ের অন্ততুক্ত ব্রাহ্মণেরা, ধারা 
একটি গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আটটি গুণের অধিকারী হলেন, তারা! 
কৌলীন্তের মর্ধাদা থেকে রষ্ট হয়ে “শ্রোত্রিয়' নামে পরিচিত হলেন। 
অবশিষ্ট চৌদ্দ গাইয়ের ব্রাহ্মণের, বিশেষভাবে আচারভ্রষ্ট হয়েছিলেন 
বলে “গৌণ কুলীন” বলে সমাজে হীনাবস্থ প্রাপ্ত হলেন । বল্লালসেন 
কুলবিশুদ্ধি ও শ্রেণীবিশুদ্ধি বজায় রাখবার জন্য এই নিয়ম করে দিলেন 

যে, কুলীনেরা! কুলনীদের সঙ্গে বৈবাহিক আদানপ্রদান করতে 

পারবেন । আ্োত্রিয়ের কন্তা গ্রহণ করলেও তাদের দোষ হবে না। 

কিন্তু শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্তা দান করলে কুলজঙষ্ট হয়ে কুলীন ব্রাহ্মণ 
“বংশজ" বলে নিক্নপর্যায়ে নেমে যাবেন । কুলীনেরা গৌণ-কুলীনের 
কন্যা গ্রহণ.করলে কুললক্ষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবেন । শ্দৌণ 
কুলীনেরা তাই “অরয়ঃ কুলনাশকাঃ' ( কুলরামের কুলজীগ্রস্থ ) অর্থাৎ 
কৌলীন্যের শক্ত বলে নিন্দিত হয়েছেন । তা হলে মর্যাদা অনুসারে 
সেকালের বাঙালী ব্রাক্গণসমাজকে পাঁচ "থাকে" বিস্তাক্ক করা যায় £ 
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১. কুলীন, ২. শ্রোত্রিয়, ৩. বংশজ, ৪. গৌণকুলীন, ৫. গোত্রহীন 
সপ্তশতী (ধারা এদেশের আদিত্রাহ্গণ )। 

বল্লালসেনের কেক শ' বছর পরে দেবীবর ঘটক আবার নতুন করে 

্রাঙ্মশশ্রেণীর বিনাসব্যবস্থা করেন । বল্লালসেন ব্রাহ্মণদের কুলমর্ধাদা- 
জ্ঞাপক যে ন'ট গুণ নির্দেশ করেছিলেন, কালক্রমে কুলীন ব্রাহ্মণদের 

মধ্য থেকে শুধু বৈবাহিক আদানপ্রপ্দান (“আবৃত্তি ) ভিন্ন, আর সমস্ত 
গুণ লুপ্ত হয়ে যায়। বল্লাল গুণ দেখে কুলীন ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিন্যাস 

করেছিলেন । কিন্তু কয়েক শ' বছর পরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সমস্ত গুণ 
বিনষ্ট হলে দেবীনর ঘটক দোষ অনুসারে ব্রাহ্মণসমাজকে নতুনভাবে 

বিন্যস্ত করলেন । এই বিন্যাসের নাম মল" বা “মেলবন্ধন”_-অর্থাৎ 

দোধ অন্রসারে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীবিভাগ | এই মেলের সংখ্যা ছত্রিশ। 
এদের মধ্যে ফুলিয়! মেল ও খড়দহ মেল সমাজে প্রাধান্য লাভ করে 
এবং প্রধান কুল্লীন বলে পরিগণিত হয় । দেবীবর ব্রাহ্মণদের কুলবিশুদ্ধি 
বজায় রাখবার জন্য বিবাহের ব্যবস্থা সঙ্কুচিত করে আনেন। বল্লালী 
কৌলীন্য অনুসারে আট গাইয়ের মধ্যে যথেচ্চা বিবাহ হতে পারত। 
তাকে বলে “সবদ্বারী বিবাহ” ।৪২ এ-মত অনেকটা উদার । এর ফলে 
অন্ততঃ কুলীনদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে কোন বাধ! বা নিষেধ ছিল 
না। ফলে কুলরক্ষার জন্য একজনকে একাধিক কন্যা বিবাহ করার 

প্রয়োজন হত না; কিন্তু দেবীবরের আটা-আটিপুর্ণ মেলবন্ধনের জন্য 

৪২, “মেলবদ্ধনের পৃবে, কুলীনদ্দিগের আটঘরে পরম্পর আদান প্রদান প্রচলিত 

ছিল। ইহাকে সবন্ারী বিবাছ কহিত। তঙংকাঁলে, আদনপ্রদানের কিছুমাত্র 
অস্থবিধা ছিপ না। এক বাক্তির অকারণে একাধিক বিবাহ করিবার 

আব্তকতা ঘটিত না, এরং কোনও কুলীনকন্তাকেই, যাবজ্জীবন, অবিবাহিত 
অবস্থায় কালযাপন করিতে হইত না। এক্ষণে (অর্থাৎ দেবীধধজের সময়ে ), 

বল ঘরে মেলবন্ধন হওয়াতে, কাল্পনিক কুলরক্ষাঁর জন্য, একপান্তকে অনেক 

কন্যার দান অপরিহার্য হইয়া উঠিল। এইরূপে, দেবীববের কুলীনিগের 

মধ্যে বহুবিবাহের স্থত্রপাত হইল ।* (বিদ্যাসাগর, ৪র্থ, পৃঃ ২৬) 
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বিবাহের আদানপ্রদান অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, স্বাধীনতা নষ্ট হল, 
'্ঘটক-কারিকা' হল বিবাহ-নির্ধারণের একমাত্র ম্যানুয়াল । তাই 

কাল্পনিক কুলবিধি (কাল্পনিক, কারণ দেবীবরের অনেক “আগেই 
কুলীনদের কুলবিশুদ্ধি ক্ষুণ্ন এবং বিপর্যস্ত হয়েছিল ) বজায় রাখার জন্য, 
বিশেষ চিহিত কুলের পাত্রে একাধিক কন্যাদান প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 

বন্ত্তঃ বনুবিবাহের পাতকজনিত অপরাধে দেবীবরই একমাত্র 
অপরাধী 1৪৩ তিনি কুলীনদের মেলবন্ধন করে পারস্পরিক আদান- 

প্রদানের স্বাভাবিক ও স্বাধীন পথ রুদ্ধ করে দেন। ফলে তথা কথিত 

সৎকুলজাত পাত্রের হাতে কন্যা সমর্পণ করার জন্য কন্যার পিতার 
লালায়িত হয়ে নিজ নিজ কন্যাদের এক পাত্রে অপণ করতেন ৷ এর 

চেয়ে বল্লালী “সবদ্ধারী" বিবাহ প্রথা ৪৪ অনেক ভালো ছিল । ক্রমে 

ক্রমে কুলপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজে বিভীষিকার কারণ হয়ে দাড়াল । কুল- 

রক্ষার জন্য কন্যার পিতা আকুল হয়ে পালটা ঘরের সন্ধান করতেন, 
পালটী ঘর না পেলে কন্যাকে সারাজীবন অবিবাহিত রাখতেন, তবু 
কুলক্ষয় করতেন না । ফলে নারীসমাজে ছুর্গতি ও ছুনাতি দেখ! দিল । 
উপরন্ত কুলগবিত ব্যক্তিরা মহানন্দে একাধিক (শতাধিকও হতে পারে) 
কন্যার পাণিলীড়ন করতেন, ক্রমে অপদার্থ কুত্রাঙ্গণের। কুলরক্ষার 

৪৩, অবশ্য বিদ্যাসাগর এজন্য বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটককেই নিন্দা কবে 

লিখেছিলেন, “যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লালসেন ও দেবীবর ঘটক বিশারদ, 

নিঃসন্দেহে নরকগামী হইয়াছেন ।” € ৪র্থ, পৃহ ৩৬) 

৪৪. সর্বারী বিবাহ সম্বন্ধে বিষ্ঞাসাগরের অভিমত £ “এ অবস্থায় বোধ হয়, 

পুনরায় সর্বদ্ারী বিবাহ প্রচলিত হওয়া ভিন্ন, কুলীনদিগের পরিত্রাণের আর 
পথ নাই।€ এই পথ অবলম্বন করিলে, কোনও কুলীনের, অকারণে, একাধিক 
বিবাহের আবশ্টকতা থাকিবে নাঃ কোন কুলীনকন্াঁকে, যাবজ্জীবন বা 

দীর্ঘকাল, অবিবাহিত অবস্থায় থাকিয়া, পিতাকে নব্বকগামী করিতে হইবেক 
না, এবং বাঙ্গনিয়্ম দ্বার! বন্বিবাহ প্রথা]! নিবারিত হইলে কোনও ক্ষতি বাঁ 

আন্থবিধ! ঘটিবেক না।” ( ৪র্থ, পৃঃ ২৯) 
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নামে প্রচুর টাক! নিয়ে বিবাহ শুরু করে দিলেন। বিবাহ হয়ে পড়ল 
উপার্জনের স্ুলভতম পন্থা । উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার 

ফলে এই কুপ্রথার দিকে কারও কারও দৃষ্টি পড়েছিল এবং 
বিদ্যাসাগরের পূর্বেও বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজে এর বিরুদ্ধে কিছু 
কিছু লেখালেখি চলেছিল । কিন্তু তখনও তা আন্দোলনে পরিণত 

হয় নি। বিদ্যাসাগর, নারীর কল্যাণকামনায়, দেশব্যাপী আন্দোলন 

উপস্থিত করলেন । 

বুবিবাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম “বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় আলোচন। হয় । 
১৭৬৪ শ্রকাব্দের (১৮৪২ শ্রীঃ অঃ) আষাঢ় মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত ও 

প্রসন্নচন্্র ঘোষের সম্পাদনায় “বিগ্ভাদর্শনের প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত 

হয়। সম্পাদকদ্ধয় নানা বিষয়ের সঙ্গে “দেশীয় কুরীতির প্রতি বন্থবিধ 
যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির” চেষ্টা করেছিলেন । বলা 
বাহুল্য এ ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । এই 
পত্রিকার ২য় সংখ্যায় (১৮৪২--জুলাই-আগস্ট, ১৭৬৪ শকের 

শ্রাবণ ) কুলীনদের সম্বোধন করে কৌলীন্য ও বহুবিবাহপ্রথা রহিত 
করার জন্য আবেদন কর! হয় । এর পরের সংখ্যায় (ভাত্র ) একটি 

চিঠিতে এই প্রথার কুফল আলোচিত হয়েছে এবং “অধিবেদন' 

( বনবিবাহ ) নামে সম্পাদকীয় স্তাম্তে লেখা হয় যে, কৌলীন্যপ্রথা ও 
বহুবিবাহ দূর করবার জন্য আইন তৈরি ও প্রযুক্ত হওয়া কর্তব্য । খুব 
সম্ভব সম্পাদকীয় স্তত্তটি বিদ্যাসাগরের অনুরাগী অক্ষয়কুমার দত্ত 

লিখেছিলেন ৷ এর পর সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তি ও সমাজসেবী 
কিশোরীটাদ মিত্র এ বিষয়ে কিছুট! সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। 

১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তার কাশীপুরের বাড়ীতে “সমাজোন্নতি- 

বি স্ুহদ সমিতি” নামে একটি সভা! স্থাপিত হয়। এই সভার 
সঙ্গে দেবেজ্্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত ও কিশোরীটাদ মিত্র 

ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন । এই সভার পক্ষ থেকে ১৮৫৫ সালের 
গোড়ার দিকে বুবিবাহ প্রথ! নিরোধের অভিলাষে আইন তৈরির 

(908, 
টিবি ৭ 
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জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কিশোরীষ্টাদ আবেদন করেন 1৪৫ 
এব্যাপারে বোধ হয় অক্ষয়কুমারই উদ্ঘোগী হয়ে কিশোরীটাদকে 
প্রবর্তিত করেন ।৪৬ এই মাসেরই শেষের দিকে (২৭ ডিসেম্বর, 
১৮৫৫ ) বিগ্ভাসাগর ভারত সরকারের কাছে এ একই সর্তে আবেদন 

করেন। এর মাত্র হামাস আগে (৪ঠা অক্টোবর, ১৮৫৫ ) তিনি 

বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়ে- 
ছিলেন । সুতরাং দেখ। যাচ্ছে, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুব্বাহ 
নিবর্তন__এই ছুই ব্যাপারেই বিদ্যাসাগর একসঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন। 
সামাজিক কুসংস্কার ফে প্রথম থেকেই বিদ্যাসাগরকে অভিভূত 
করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে রখে দাড়াতে প্রবর্তিত করেছিল ত। এ 

ঘটন। থেকে জানা যায় । 

বিদ্যাসাগরের অনুজ শস্তুচন্দ্র বিদ্যা রত্ন অগ্রজের জীবনীতে (বিদ্যাসাগর 
জীবনচরিত? )৪৭ বলেছেন যে, সন ১২৬৯ সালের কান্তিক মাসে 
(১৮৬২ ) বিদ্যাসাগর যখন বীরসিংহে ছিলেন, তখন তার বাল্যশিক্ষক 

কালীকানস্ত চট্রোপাধ্যায়ের (ইনি কুলীন এবং একাধিক বিবাহ 
করেছিলেন ) প্রথমা স্ত্রী ও কন্য! অন্নীভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে 

নিজেদের দুঃখের কথা জানান । অতঃপর বিদ্যাসাগরের মধ্যস্থতায় 

কালীকান্ত ভার স্ত্রী-কন্ত।কে কিছুকাল ভরণপোষণ করেন, তারপর 

তাও পরিত্যাগ করেন । 'এজন্য বিদ্যাসাগর তার পরম শ্রন্ধাস্পদ 

৪৫. মন্মথনাথ ঘোষ-_কর্মবীর কিশোরীচাদ মিজ্্ (১৩৩৩ ), পৃঃ ১৯০*১০৮ 

৪৬. এর বিরুদ্ধেও আবেদন প্রেরিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ৃবিবাঞ্ 

নিষেধক গ্রন্থের ( প্রথম খণ্ড) “বিজ্ঞাপনে” তার উল্লেখ করেছেন--“ব্হুবিবাঁহন 
শান্ত্রসম্মত কাধ্য, তাহা রহিত হইলে, হিন্দুদিগের ধশ্দলোপ হইবেক ; অতএব, 
এ বিষয়ে গব্্ণমেপ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নছে, এই মন্মে, প্রতিকূল পক্ষ 
হুইতেও এক আবেদনপত্জ প্রদত্ত হইয়াছিল ।” 
৪৭, শত়্ৃচন্দ্র বিদ্যারত্ব-_বিভ।সাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ, পৃঃ ১৪৩ (নতুন 

সংস্করণ ) 
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বাল্যশিক্ষকের প্রতি কিছু রুট হয়েছিলেন এবং কিছুকালের অন্ত 

ভার প্রতি শ্রদ্ধাও বিসর্জন দিয়েছিলেন ।৪৮ কুলীন স্ত্রীদের এই ছুরবস্থা 

দেখে তিনি নাকি তারপর (অর্থাৎ ১৮৬১ সালের পর ) এ বিষয়ে 

তথ্যসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হন ও অনেককে এ বিষয়ে সাহায্য করতে 

অনুরোধ করেন । বহুবিবাহনিরোধক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি এই 
ঘটনাটির সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন (বি- র. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২-৩৯ )। 
স্থতরাং মনে হয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী-কন্যার দুরবস্থা দর্শনে 
বিচলিত হয়ে তিনি এই কুপ্রথা বিদূরণে অগ্রসর হন। অবশ্য তার 
পূর্বেও তিনি এ ব্যাপারের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে আবেদন 
করেছিলেন । 

বিদ্যাসাগরের প্রথম আবেদনে বর্ধনান ও কৃষ্চনগরের মহারাজা এবং 

আরও অনেক গণ্যনান্ ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন । এর সঙ্গে আরও 

১২৭ খানি আবেদনপত্র (আর একখানি আবেদনপত্র বারাণসী থেকে 

ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত ) কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ 

বাংলা সরকারের কাছে প্রেরিত হয় । ১৮৫৭ সালে ৭ই ফেব্রুয়ারি 

জে. পি. গ্র্যাণ্ট (ভারত সরকারের সদস্য ) ও রমাপ্রসাদ রায়ের 
( রামমোহনের পুত্র) যুগ্ম প্রচেষ্টায় বহুবিবাহ নিরোধের জন্য একটি 
বিলের খসড়া প্রস্তত হয় । কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের জন্য বিব্রত সরকার 

বন্ছবিবাহনিষেধক কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহস করেন নি ।৪৯ এর 

৪৮. এবিষয়ে বিদ্যামাগর তার শ্বরচিত জীবনচরিতে লিখেছেন £ “আমি 
তাহাকে (অর্থাৎ কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে) অতিশয় ভক্তি ও শ্রচ্চ৷ করিতাম। 

তাহার দেহাত্যয়ের কিছুদিন পূর্বে একবার মাত্র, তাহার উপর আমার ভক্তি 
বিচলিত হইয়াছিল ।” ( ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭০ ) 

৪৯. বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত দব্কারী আচরণ সম্বন্ধে কষ্কমল 

ভট্টাচার্য বলেছেন, “বিধবাবিবাহের বৈধতাণম্পাদ্দক আইন তাহারা করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্ত উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহের কোনও জবরদস্তি 
নাই, কেবল অনুষতি দেওয়া! মাত (7১৩120155/৬৩--9% ০০9০:০1%5 )। আইন 
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পর ১৮৬৩ সালে অক্টোবর মাসে হূর্গীচরণ নন্দী, ভগবভীচরণ নন্দী 

এবং আরও প্রায় ১৬০০ স্বাক্ষরকারী বাংলা দেশ থেকে ভারত 

সরকারের কাছে বন্থবিবাহ নিবারণের আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন- 

পত্র পাঠান । কিস্ত তাতে কোন ফল হয় নি। এর পর বারাণসীর 
রাজ! দেবনারায়ণ সিংহ উৎসাহী হয়ে বড়লাট এলগিনের কাছে এই 
মর্মে একটি বিল পেশ করেন-_গ০ 25218650009 010151765 

0 108171899 10967991) 17110909082 13716891) 11)019.৮ 

তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ; সময় স্থযোগ পেলে এই বিল 

উত্থাপনে তিনি নিশ্চয় কৃতকার্ষ'হতেন। কিন্তু তার সদস্যের টার্ম 
ফুরিয়ে যাওয়ায় এ বিলের বিষয়ে আর কিছু শোনা যায় না । তারপর 

১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি শেষবার বহু লোকের স্বাক্ষর সহ ছোট 

লাট সিসিল বিডনের কাছে আবেদনপত্র পাঠান হয় ৷ বিডন কয়েকদিন 
পরে স্বাক্ষরকারীদের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 

তাদের মধ্যে ছিলেন রাজ সত্যনারায়ণ ঘোষাল, সারদা প্রসাদ রায়, 

ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দেবেন্দ্র মল্লিক, ছুর্গাচরণ লাহা, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, 

জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ সরকার, দ্বারকা- 

নাথ মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কৃষ্ণদাস পাল, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, 

বি্ভঠাসাগর এবং আরও অনেকে । আবেদনপত্র পাঠ করেন রাজা 

সত্যনারায়ণ ঘোষাল । বিডন এই আবেদনে সাড়া দেন এবং বলেন, 

এবিষয়ে তিনি যথাসাধ্য করবেন । বিভন ভার কথা রেখেছিলেন । 

_বিধবাকে বলিতেছে__ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর ; না হয় না কর? কিন্তু যদি কর, 
তোমার সস্তান আইনমতে জারজ. বলিয়। পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে 

বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরঘ্ৃত্তি করা হয়ঃ এই জবরদস্তি করিতে 

ইংযাব্দ গভর্ণমেন্টের ভরসা হয় নাই । তাহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা 

হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাঞের আইন সিপাহীবিদ্রোহের অন্যতম কারণ। 

স্থতবাং এন্ধপ আইন বিষয়ে ইংরেজদের আতঙ্ক ছন্সিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের 

চেষ্ট1 নিক্ষল হইল ।” (--পুরাতন প্রণঙ্গ, বিষ্ভাভারতী সংস্করণ, পৃঃ ১২২) 



২৭৮ বাংলা সাহিতো বিস্াপীগর 

১৮৬৬ সালের ৫ এপ্রিল বাংলা সরকার ভারত সরকারকে বহুবিবাহ 
নিরোধক আইন রচনার কথা জানালেন এবং এই কুপ্রথা অন্ততঃ 
বাংল! দেশ থেকে দূর করবার জন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগী হতে 
অনুরোধ করলেন । কিন্তু ভারত সরকার নানা কারণে এ বিষয়ে 

অগ্রসর হতে ভরস! পেলেন না। সিপাহিবিদ্রোহের অগ্রিজ্বালা তখনও 

নির্বাপিত হয় নি। তদানীস্তন সরকার বুঝেছিলেন, ।ধর্মকর্মে আঘাত 

লাগলে নিরীহ কালা আদিমও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে । বিধবা- 
বিবাহ আইন পাস হবার পর রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের কাছ থেকে নিন্দা 

লাভ করে সরকার কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন ৷ বহুবিবাহ নিরোধ 

সম্পর্কে যৎসামান্য আন্দোলন এবং রাজদ্বারে আবেদনের বিরুদ্ধে 

বাংলাদেশের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সম্প্রদায় সক্রিয় হয়ে উঠে- 
ছিলেন । গ্র্যাণ্টও রমাপ্রসাদ রায়ের দ্বারা যে বহুবিবাহনিরোধক বিল 

রচিত হয়ে ভারত সরকারের কাছে প্রেরিত হয়, তাতে দেখা যাচ্ছে, 

ভারত সরকারের কাছে বাংল! দেশ থেকে যেমন প্রগতিশীল ব্যক্তিদের 
স্বাক্ষরসহ বহুবিবাহনিরোধক প্রস্তাব সরকারের সমীপে প্রেরিত হয়, 
তেমনি রাধাকাস্ত দেব বাহাছরের নেতৃত্বে সনাতনপন্থিগণ এই 

আন্দোলনের প্রতিকূলতা করে এবং বনুবিবাহকে হিন্দুধর্মের অঙ্গন্বরূপ 
গণ্য করে একটি প্রতিবাদলিপি সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন । এই 
সমস্ত কারণে হিন্দুর সমাজসংস্কারে ভারত সরকার সাহসী হলেন না। 

১৮৬৬ সালের ৮ আগস্ট ভারত সরকার বাংল! সরকারকে জানিয়ে 
দিলেন যে, বাংল। দেশের একদল শিক্ষিত শ্রেণীর গণ্যমান্য ব্যক্তি 

বন্ুবিবাহের বিরুদ্ধে ঘুক্তিপুর্ণ প্রতিবাদ উত্থাপন করলেও, বহুবিবাহের 
স্বপক্ষে প্রেরিতবাংলাদেশের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রতিবাদলিপি থেকে 

তাঁদের মনে হয়েছে, বুবিবাহনিরোধের বিপক্ষেও অনেক প্রধান ব্যক্তি 
আছেন । ভারত সরকারের পত্র প্রাপ্তির পর বাংল! সরকার এবিষয়ে 

অনুসন্ধান করবার জন্য একটি তদস্ত কমিটা নিয়োগ করেন । সাত জন 

সদস্ত নিয়ে কমিটা গঠিত হল-_-১, হবহাউস, ২. শ্রিন্দেপ, ৩. সত্যশরণ 



২ তক স্ মি 

নু সি 

বমাছদংস্কারযূলক রন ২ 

ঘোষাল, 9. বিদ্ভাসাগর, ৫. রমানাথ ঠাকুর, ৬. জয়কৃফ যুখোপাধ্যায়, 
৭. দিগন্থর মিজ্র | এদের ব্রিপোর্ট থেকে মনে হয়, একমাত্র বিদ্কাসাগর 
ছাড়া আর সকলেই আইন করে বন্ুবিবাহপ্রথা নিরোধের বিপক্ষেই মত 
দিয়েছিলেন । তারা মনে করেছিলেন, আধুনিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কার আপনা-আপনি দূর 

হয়ে যাবে, তার জন্য আইনের প্রয়োজন নেই । কিন্তু বিদ্যাসাগর এই 

প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না, তিনি কমিটীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করে এবং অমত জানিয়ে স্বাক্ষর করলেন। তিনি প্রতিবাদে লিখলেন--” 
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অন্যান্য সদস্য কৌলীন্যপ্রথা ও বছুবিবাহকে সমাজের হানিকর কুসংক্সার 
জেনে লোকমতের ভয়ে যথাকর্তব্য করতে অপারগ হয়েছিলেন । 

একমাত্র বিদ্যাসাগরই লৌকমতকে উপেক্ষা করে লোকশ্রেয়ের প্রতি 

অনুরাগ দেখাবার মানসিক সামর্থ্য রাখতেন । রাজদ্বরে এ আইন 
উপেক্ষিত হলেও বিদ্যাসাগর নিজের মানসিক শক্তিকে এই কাজে 
যথাসাধ্য নিয়োগ করে অসাধারণ বীধবস্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন । 
ভার চেষ্টা ব্যর্থ হলেও এই সময় অপত্তিকারীরা বলতে শুরু করেছিলেন 

যে, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা হিন্দুর বিশেষ ধর্মসংস্কার (:[778৮10- 
1০০+ ); স্থৃতরাং বিদেশী সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবেন, এ স্বীকার 
করা যায় না। শাস্ত্রে বুবিবাহের বিধান রয়েছে, পুরাণ কাহিনীতে 
পুরুষের বুবিবাহের অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে । ত৷ ছাড়া ।দীর্ঘ দিন ধরে 
সারা ভারতবর্ষেও এ-প্রথা অবিরোধে চলে আসছে । সুতরাং এই 
শান্তরসঙ্গত ব্যাপারে মুগ্রিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত আঁধুনিক-ভাবাপক্গ 
সম্প্রদায় হস্তক্ষেপ করবেন, ধর্মের ব্যাপারে সরকারী লৌহ-আইনের 
বিভ্ঞানাগর ৪ 



২১৯ বাংল! সাহিতো বিদ্যানাগর 

দণ্ড প্রয়োগ করবেন--এ কখনই চলতে পারে ন1। বিদ্যাসাগর অভীষ্ট- 
লাভে ব্যর্থ হলেও এই সমস্ত অযুক্তি-কুযুক্তির বিরুদ্ধি ঈীড়িয়ে নান। 
শান্ত্রসংহিতা মন্থন করে বহুবিবাহের শাস্ত্রীয় অবস্থার স্বরূপ উদঘাটিত 
করতে চাইলেন এবং নিজন্ব যুক্তি ও তথ্য দিয়ে একখানি পুস্তিক৷ 
রচনা আরস্ত করলেন । কিন্তু শরীরিক অনুস্থতার জন্য কিছু দূর 
অগ্রসর হয়েও ক্ষান্ত হলেন। অবশ্য অন্পকালের মধ্যে এই বিষয়ে নিজ 

বক্তব্য উপস্থাপিত করবার সুযোগ লাভ করলেন । ১৮৭০ সালে 

কলকাতার “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র কতৃপক্ষ আবার নতুন করে বনু" 
বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য প্রস্তত হন এবং এই রীতি 
রদ হলে শাস্ত্রের অমর্ধাদাহবে কি না, এজন্য তারা বনু শান্ত্রচ্র পণ্ডিতের 

মতামত জানতে চান । এই সময় বিদ্যাসাগর তার অসম্পূর্ণ পুস্তিকা 

সম্পুর্ণ করে নানা শাস্ত্র থেকে প্রসঙ্গ ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করে দেখালেন, 
বহুবিবাহ শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়, এবং এর নিরোধে শাস্ত্রীয় মর্যাদার 

কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। ১৯২৮ সংবৎ ১লা শ্রাবণ (€ ১৮৭১, ১০ 

আগস্ট ) বহুবিবাহ নিরোধক প্রথম পুস্তিক৷ প্রকাশিত হল। তার 

নাম দিলেন--“বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতখিষয়ক 

বিচার' ৷ তিনি দেখালেন ধর্মশাস্ত্রসমূৃহের মধ্যে “মানব” ধর্মশান্্রই 
মাননীয় । তাতে আছে যে, ব্রহ্মচর্যা শ্রমের পর গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের 

জন্য প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে। প্রথম পত্বীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয়- 

বার বিবাহ বিধেয় । কারণ সন্ত্রীক ন৷ হলে গাহ্স্থ্যাশ্রম নিবাহ হয় না। 

তৃতীয় কারণেও পুরুষের পুনধিবাহ চলতে পারে। মন্ধুতে বলা হয়েছে £ 
দ্ত্রী সুরাপায়িনী ব্যাভিচ।রিণী, সতত স্বামীর আভিপ্রায়ের বিপরীত- 
কারিণী, চিররোগিণী, অতি ক্রুরম্বভাবা, অর্থনাশিনী” হলে পুনরায় 

অধিবেদন অর্থাৎ দারপরিগ্রহ চলতে পারে ।*০ আরও বলা হয়েছে, 

৫** অত্পা সাধুবৃত্া চ গ্রতিকূল। চ যা ভবেখ। 

বাধিত! ব্যাধিবেত্তবা হিংশ্রার্থন্ী চ বর্ন ॥ 

ঠা 

4৮ 



লমাজনংক্কারমূলক বচন! ২5৯ 

স্ত্রী বন্ধা হলে অইমবর্ষে, স্বৃত পুত্র হলে দশমবর্ষে, শুধু কন্যাপ্রসবিনী 
হলে একাদশবর্ষে ও অপ্রিয়বাদিনী হলে তরদাণ্ডে পুরুষের পুনধিবাহ 
চলতে পারে ।৭১ 

চতুর্থ প্রকারের বিবাহকে “কাম্যবিবাহ' বলে । যে-কোন পুরুষ উত্ত 
ত্রিবিষ বিবাহ ছাড়াও ইচ্ছামতো, বিলাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে 
চাইলে, সংহিতা কারের! মানবচরিত্রের প্রবনতা স্মরণ করে তাতে বাধ! 

দেন নি। তারা বলেছেন, পৃবোল্লিখিত ত্রিবিধ বিবাহে সবর্ণা পাত্রী 
প্রয়োজন । কিন্ত কাম্যবিবাহে অন্থলোমক্রমে বিবাহরীতি অনুস্যত 

হবে। অর্বাৎ চতুর্থ ধরনের বিবাহে পাত্র তার চেয়ে নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা 
বিবাহ করবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-_শুধু এই তিন শ্রেণীরই কাম্য- 
বিবাহে অধিকার, শৃদ্রপমাজ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই পুৌ- 
লিখিত তিন প্রকার পত্বীকে ধির্মপত্বী' এবং চতুর্থ প্রকারের পত্ধীকে 

“কামপত্বী” বলা হয়েছে ।*২ শেষোক্ত পত্ধীকে সহধসসিণী বলা যায় কি 
না সন্দেহ । কামবাসনার অবাধ মুক্তি ছাড়া এই জাতীয় বিবাহে 

পুরুষের আর কোন লাভ নেই। এ রকম বিবাহে প্রবৃত্ত হলে 

ধর্মপত্রীর সম্মতি প্রয়োজন ।৫৩ পত্বী সম্তেষসহ সম্মতি না! দিলে কামুক 

পুরুষ কাম চরিতার্থ করার জন্য অপবর্ণা কামপত্ধী গ্রহণেও অসমর্থ 
হবেন । প্রাচীন ধর্মণাস্ত্র থেকে অধিবেদন সম্পর্কে এই পাঁচটি তথ্য 

পাওয়া যচ্ছে £ 

৫১* বদ্ধ্যাইমেহধিবেন্তাবে দশমে তু ম্বতগ্রজা। 
একা দশে স্ত্রীজননী সন্যন্বপ্রিঘ্বাধিনী ॥ 

£২, সবর্ণ। যন্ত যা ভারা ধর্মপত্তী হি সা স্বতা। 

অসবর্ণ| তু যা ভার্ষা কামপত্বী হি সা স্বতা॥ ( মস্ত স্থজ, ৩১ পটল ) 
«৩, একামুৎক্রম্য কামার্থমন্যাং লন্ক,ং য ইচ্ছতি। 

নমর্থন্তোবন্িত্বার্থৈ; পূর্বোটামপরাং বহেখ॥ (মদনপারিজাতধৃত দেবল- 
বচন ) 



২২ বাংলা সাহিত্যে বিষ্াদাগর 

১. গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রদ্ষচর্যাশ্রষের পর গারস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হয়ে সবর্ণ! 
স্বীবিবাহ করবে। 

২, প্রথমা পত্বীর বন্ধ্যাত প্রভৃতি দোঁষ ঘটলে, ভার জীবিতকালের 

মধ্যেও স্বর্ণা বিবাহ চলতে পারে । 
৩. আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পূর্বে স্ত্রীবিয়োগ হলে আবার সবর্ণ! 
বিবাহ চলতে পারে । 

৪. সবর্ণা কন্তার অভাবে অসবর্ণা ( অন্ুলোমক্রমে ) বিবাহ চলবে। 

৫. পত্রী থাকতেও কামুক পুরুষের কামেচ্ছ1৷ জাগলে অসবর্ণা 
বিবাহ করতে পাবে ।৫৪ 

কিন্তু পঞ্চম প্রকারের বিবাহ যে নিতান্তই “পিত্ত রক্ষ। তাতে সন্দেহ 

নেই। কামপত্বী সম্বন্ধে কোথাও শ্রন্ধাবাচক উক্তি নেই, কোথা ও-বা 

এ প্রথার বিরুদ্ধকথাই আছে। কোন কোন শান্ত্রকর কামপত্বীকে 

প্রায় উপপত্বীর পর্যায়ে নানিয়ে এনেছেন । স্বামীর সঙ্গে ধর্মাচর্যা ও 

গৃহচর্ধায় যায় অধিকার নেই, স্বামীর কামোপশমনের জন্যই যার 

প্রয়োজন, তাকে উপপত্বী ছাড়া আর কী-ই বা বল! যায়। 'আপস্তম্ম” 
স্থযোগ্যা পত্বী বর্তমানে অন্য পত্বী বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন। 
কিন্ত কালক্রমে যখন সমাজব্যবস্থা গলিতপ্রায় হয়ে এল, কুলীন 

ব্রা্মণের! পরধতভীকালের “বিবাহবিশারদ হীরালালে'র মতো রুজি 
রোজগারের জহ্ত বহুবিবাহ করতে শুরু করলেন, তখন বাংলার 

উচ্চবর্ণের স্ীলোকদের দারুণ ছুর্দশ। ঘনিয়ে এল । করুনা ময় বিগ্ভ। সাগর 

নারীজাতিকে এই স্বৃণ্য ছুর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্য বনহুবিবাহ-নিষেধ- 

৫৪. কিন্তু প্রতিলোমক্রমে (অর্থাৎ পুক্ধ যেখানে শ্রীর চেয়ে নিয়বর্ণ ) বিৰাহ 

কখনই শাম্ববিধি নয় । এরকম বিবাছোত্পন্ধ সন্তানদের বর্ণপন্কর বলে-_ 

“প্রতিলোম্যেন জজ্জন্ম নল জেয়ো বর্ণলন্করঃ।” ( নারদদসংহিতা, ১২শ বিবাহ 

পদ )। ব্যাদসংহিতায় (১ম অধ্যান্স ) এই বিবাহজাত সন্তানদের শৃদ্রে্ চেয়েও 
অধম (“অধমাছুত্তমান্াস্ক জাত: শুভ্রাধমঃ ভবস্তি”)। তাই জীমৃতবাহন 
(ায়ভাগ' ) পুনঃ পুনঃ অনবণ বিবাহ শিধিষ্ধ করেছেন -“প্রতিলোম পরিণয়নং 

সখৈব ন কার্যম্। 

এ 
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বিধি প্রচন্সলের ব্যবস্থার জন্য আন্দোপন উপস্থিত করেছিলেন । 
ক্কারান্ধ ব্যক্তিরা তার বিরুদ্ধে নানা কৃযুক্তি প্রয়োগ করেন এবং 

হিন্দুধর্ম ষায়-যায় রব তুলে শাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমর্থন 
সংগ্রহ করেন । এই সমস্ত স্বার্থান্ধ ব্যক্তির! শাস্ত্রকে ইচ্ছামতো ব্যবহার 
করেছেন দেখে বিষ্ভাসাগর ছ'খানি পুস্তকে শাস্ত্র মন্থন করে বনু- 
বিবাহের বিরুদ্ধে “অকাট্য” যুক্তি প্রয়োগ করেন এবং তার সঙ্গে 
অভিসন্ধিপরায়ণ বহুবিবাহ-সমর্থকদের নষ্টামিও ধরিয়ে দেন। এই 

ছু'খানি পুস্তকে তিনি একাধারে শাস্ত্র মীমাংসা করছেন, আবার প্রাতি- 

পক্ষের যুক্তির ক্রুটি, ছুর্বলতা এবং ইচ্ছাকৃত ছব্যাখ্যার শ্বরূপ উদঘাটন 

করেছেন। শাস্ত্র ছেড়ে দিলেও, সমাজ ও সন্ধদয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই 
তিনি বনুবিবাহের উচ্ছেদ চেয়েছিল। যাকে শাস্ত্রঘাজী বলে, 

বিগ্ভানাগর সে ধরনের মানুষ ছিলেন না। মানুষের কল্যাণের কথাই 
ছিল তার কর্মধারা ও চিন্ত।র প্রধান বৈশিষ্ট্য । শাস্ত্রে তার সমর্থন 

নিললে তিনি সে শান্্রবগন গ্রহণ করেছেন । তিনি বিশ্বাস করতেন, 
মানুষের জন্য শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্ত মানুষ নয় । 

তার অধিবেদন নিষেধক প্রথম পুস্তিকায় (“বুবিবাহ রহিত হওয়া 
উচিত কি ন। এতঘ্বিবয়ক প্রস্ত(ব'--১৮৭১ ) “সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা'র 
সহায়তাস্চক যুক্তি উ্থাপিত হয়েছে । পুরুষ জাতির গীডনে ৪ 

সামাজিক কুপ্রথার দোষে বহুবিবাহের শিকার স্ত্রীজাতির হঃখছুদশ। 

দুর করবার জন্য তিনি প্রথম পুস্তিকায় বহুবিবাহ সমর্থনকা রীদের যুক্তি 
খণ্ডন করেন, এবং শাস্্রবচনের সাহায্যেই খণ্ডন করেন। সাতটি 

অধ্যায়ে তিনি প্রতিপক্ষের সাতটি আপত্তি বিশ্লেষণ করে যদৃচ্ছা! বহু- 
বিবাহ যে অশান্ত্রীয় ও অনর্থকর তা প্রমাণ করেন । এই আপত্তিদমূছে 

তিনি দেখ|ন যে, শাস্তে যথেচ্ছাক্রমে ববিবাহের সমর্থন নেই । বছবিবাহ 

আইনতঃ নিষিদ্ধ হলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, এবং 
কুসীন ব্রাঙ্মণদের জাতিলোপও হবে লা, সমাজধর্মেরও কোন ক্ষতি 
হবে না। 



২১৪ বাংল! লাহিত্যে বিস্তামাগর 

তখনকাঁর দিনে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বুবিবাহের বিরুদ্ধে হলেও এর 

জন্য সরকারী আইনের হস্তক্ষেপ মানতে সম্মত হন নি। এ বিষয়ে 

বিষ্তাসাগরের মন অনেক বেশী প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী ছিল। তিনি 

মনে করতেন, গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এই সমস্ত সামাজিক 
কুৎসিত দোষ নিবারিত হতে পারে না । শিক্ষালাভের পর দেশের 
লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সমস্ত দোষ স্থেচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করবে, 
এমন আশা করলে অনস্তকাল অপেক্ষা করতে হবে। তাই তিনি 

বলেছেন, “রাজশাসন দ্বারা, এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের 
মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোন হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে ' 
পাওয়া যায় না।.৮- আমাদের ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হস্তে দেওয়া 

উচিত নয়, এরূপ কথা বলা বালৰকলতা প্রদর্শন মাত্র । আমাদের ক্ষমতা 

কোথায় । ক্ষমত। থাকিলে, ঈদূশ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট যাওয়া 
কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না ; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধন- 

কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই ; 
স্বতরাং, সমাজের দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন না ১ কিন্তু, তদর্থে 

রাজদ্বারে আবেদন করিলে, অপমানবোধ বা সবনাশ জ্ঞান করিবেন, 
এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে» এবং অধিক না 

হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল ।” ( ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৮-৫৯ ) 
উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকেও কৌলীন্যগ্রথা এদেশে কী ভয়াবহ 
আকারে বর্তমান ছিল, তা বিগ্াসাগর-সংগৃহীত কুলীন ব্রাহ্গণদের 
বিবাহের ভালিক। দেখলেই বোঝা! যাবে । তিনি শুধু হুগলী জেল! এবং 
এঁ জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রাম থেকে যে তথ্য৫৫ সংগ্রহ করেন, তাতে 
দেখ! যাচ্ছে পঞ্চানন বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণের! চার-কুড়ি বিবাহ করতেও 
পিছপাও হন নি। চিত্রশালি গ্রামের বিশ বছরের যুবক ছুর্গাচরণ 

€৫, শস্ছুচজ বিষ্ারত্বের মতে নবীন চক্রবর্তী নাষে বিস্কাসাগরের এক গ্রামবাসী 
এই তালিকা সংগ্রহ করে দেন। (ভ্রঃ শল্গুচন্ছের “বিস্ভাসাগর জীবনচস্কিত 
জ্রমনিরাশ' বুকল্যাও প্রকাশিত নতুন সংস্করণ ১৯৬২, পৃঃ ১৪৮-১৪৯) 



সমাখসংক্কারযূলক বচন। ২১% 

বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বয়সের মধ্যেই যোলটি বিবাহ করে বীরদ্বের 
পরাকান্ঠা দেখিয়েছিলেন । ক্কাতার কাছাকাছি শিক্ষিত গ্রাম 
জনাইয়ের কুলীন ব্রাঙ্গনদের যে তালিকা বিদ্যাসাগর সংগ্রহ করেন, 
তাতে দেখ! যাচ্ছে, এ গ্রামের প্রায় সমস্ত ত্রাহ্মণই দশ বা তার কিছু 

কম বিবাহ করেছিলেন । যিনি অতিশয় কৃপণরুচি, তারও বিবাহের 

সংখ্যা--ছুই । এ ছাড়াও বর্ধমান, নবদ্বীপ, যশোহর, বরিশ।ল, ঢাকা৫৬ 

প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তিনি যে সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাতে কুলীন 

ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের অনেক তথ্য আছে। 

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, “আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অশদার্থ; 
আমাদের হতভাগ্য সনাজ অতিকুৎপিত দোষপরস্পর।য় অত্যন্ত পরিপূর্ণ” 
(পৃঃ ৫৫)। তাই তিনি অনন্য পায় হয়ে রাজবিধানের সাহায্য নিতে 
চেয়েছিলেন ৷ মনে করেছিলেন, “যেরূপ শুনিতে পাই, তাহারা (অর্থাৎ 

ইংরেজ শাসক ), র।জ্যভোগের লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এ দেশে অধিকার 

বিস্তার করেন নাই ; সব্ব!ংশে এদেশের শ্রীবুদ্দিপাধনই তাহাদের 
রাজ্যাধিকারের সব্ববপ্রধান উদ্দেশ্য” (পৃঃ ৬০)। কিন্তু বহুবিবাহের 

আইন পাসের ব্যাপারে সরকারের টালবাহন! দেখে ভার সে বিশ্বাস 

৫৬. পূর্ববঙ্গেও বিদ্যাাগরের এই 'মান্দোলন বিশেষভাবে প্রচার লাভ 
কন্বেছিল। ঢাঁকা তারপাশা গ্রামের বাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের 

আদর্শে উত্ধন্ধ হয়ে (নিজে কুলীন হওয়া সত্বেও) এই রীতির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গ 
প্রচণ্ড সামাজিক আন্দোলন চাপিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজন্ন্দর মিক্র, কালী গ্রমন্ত 
ঘোব, ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রস্ভৃতি পূর্ববঙ্গের বিখ্যাত 
ব্যক্তিগণ এবং *হিন্দুহিতৈবিণী, “ভারত-সংস্কারক”, “ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি 

পত্রিক তার প্রচারকার্ষে সহাক়্তা করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ববঙ্গের 

বনু গ্রামে এই প্রথার বিরুদ্ধে বন্তৃতা করেছিলেন, এই সম্পর্কে অনেক গান ৪ 

কবিতা লিখেছিলেন। বিস্তাসাগর তাঁকে বিশেষ ন্মেহ করতেন। ১৮৮১ সালে 
তাঁর একখানি ক্ষুত্র জীবনী প্রকাশিত হুয়। তাতে এই সম্পর্কে অনে'্চ 

কৌতুহলপূর্ণ সংবাদ আছে। 



২১৬ বাংলা সাহিজ্ডে বিদ্যাসাগর 

শিথিল হয়েছিল। শোনা যায়, তিনি বহুবিবাহনিষেধক গ্রন্থ 
ইংরেজীতে অনুবাদ করে বিলাতে গিয়ে মাহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে 
দিয়ে এই বলে অনুযোগ করতে চেয়েছিলেন, যে-দেশের রাজ্যশাসন 
করেন এক মহীয়সী নারী, সে দেশের নারীসমাজের এত ছুর্গতি কেন। 

ঠিক এই জাতীয় উক্তি তার ব্হবিবাহনিষেধক পুস্তিকার প্রথম খণ্ডের 
শেষভাগে এক মন্দভাগিনী কুলীনকন্যার মুখেও পাওয়া যায়-_-“সকলে 
বলে, এক স্ত্রীলোক আমাদের দেশের রাজ কিন্তু আমর! সে কথায় 

বিশ্বাস করি না; স্ত্রীলোকের রাজ্যে, স্ত্রীজাতির এত ছুরবস্থা হ 
কেন” ( ৪র্থ, পুঃ ৬১) 1৫? 

বনুবিবাহনিষেধক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার পর যেন মধুচক্রে 
লোক্পাত হল। তাকে আক্রমণ করে নানাজনে প্রতিবাদপত্র প্রকাশ 

শুরু করলেন। সে প্রতিবাদ বনু স্থলেই অযৌক্তিক ও অশান্ত্ীয়, 
আক্রমণের ভাষাও অতিশয় তীব্র । অতঃপর বিষ্ভাসাগর আর চুপ 
করে থাকতে পারলেন না, সেই সমস্ত অলীক অভিযোগ ও অন্টায় 
আক্রমণের জবাব দেবার জন্য প্রথম পুস্তিক! প্রকাশের ছু" বছরে পরে 
( এপ্রিল, ১৮৭৩ ) দ্বিতীয় পুক্তিক। প্রচার করলেন-_“বহুবিবাহ রহিত 
হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিযয়ক বিচার (দ্বিতীয় পুস্তক )। প্রথম 
পুস্তকের প্রথম ক্রোড়পত্রে তিনি “বহুবিবাহ-বিষয়ক শান্ত্রসম্মত বিচার' 
নামে বন্থবিবাহ সমর্থক একখানি পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন । সেটি 
বোধ হয় তার প্রথম পুস্তিকার ঈষৎ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্রপাল 
স্মৃতিরত্ব, নারায়ণ বেদর্ত্ব প্রভৃতি তেরজন পণ্ডিতের স্বাক্ষরে প্রকাশিত 

এই পুস্তিকায় শাস্ত্রসাহীয্যে বহুবিবাহ প্রতিষ্টিত করার চেষ্টা হয়। 
বিদ্াসাগর এই ক্রোড়পত্র তাদের যুক্তি ছিন্নভিন্ন করেন। এই 

৭, বিস্ভাসাগরের পু নারায়ণচজ্ঞ বলেছেন, “বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলগ্ডে 

শিল্পা বছবিবাহ গ্রন্থ হুন্দর করিয়া ছাপাইয়া! মহাঁব্াণীর ছাতে দিয় বলিবেন, 
মেয়েরাঁজার দেশে মেয়েদের ছুতখ ঘুচে না কেন? (জর চত্তীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যান্্-_বিষ্তামাগর, ১৮৯৫১ পৃঃ ৩৩৪ ) 
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পুস্তিকাকে তিনি উপেক্ষা করতে পীরতেন। কিন্তু তিনি শুনতে পান, 
এই পণ্ডিতগণ “কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিষ্ভালয়ে ব্যাকরণ 

শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীধুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচার- 
পত্র প্রচারিত করিয়াছেন “( ৪র্থ, পৃঃ ৬৯)। এ সংবাদে বিদ্তাসাশর 
বিস্মিত হন। কারণ ইতিপূর্বে বছজনের স্বাক্ষরে রাজদ্বারে বন্ছবিবাহ- 
নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য ছ্িতীয় বার যে আবেদন প্রেরিত 

হয় তাতে তারনাথ তর্কবাচস্পতি ব্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে মহোৎসাহে স্বাক্ষর 

দিয়েছিলেন । “এক্ষণে, তিনিই আবার, বহুবিবাহের রক্ষাপক্ষ অবলম্বন 

করিয়া, এই লঙ্জাকর, ঘণীকর, অনর্থকর, অধম্মকর ব্যবহারকে শাস্ত্র- 

সম্মত বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় 
না” (এ, পৃঃ ৬৯ )। কিন্ত তাও সম্ভব হল। তার বিশেষ অন্তরঙ্গ ও 

সহায়ক তারানাথ এবং আরও অনেক পণ্ডিত বিগ্যাসাগরের মতের 

প্রতিবাদ করে, বহুবিবাহ সে সম্পূর্ণ শাস্্বসঙ্গত, তা প্রমাণের জন্য বহু 
শান্ত্রবাক্য উদ্ধার করেন এবং তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রচুর 
ছুর্বাক্য বর্ণ করে এই সমস্ত পুস্তক প্রচার করেন। তারা এমন 
অভিযোগ আনতেও দ্বিধা করেন নি যে, বিদ্যাসাগর স্বাভিপ্রায় 

সাধনে তঞ্চকতা করে মিথ্যা শান্ত্রোক্তি ও অলীক শ্লোক উদ্ধার 

করেছেন । তার প্রথম পুস্তিক! প্রকাশের অব্যবহিত পরে তার ঘনিষ্ঠ 
সহায়ক তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং স্লেহভাজন দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভৃষণ ( শিবলাথ শাস্ত্রীর মাতুল) এ বিষয়ে ভার প্রতিকৃলত৷ 

করে “সোমপ্রকাশে' (দ্বারকানাথ সম্পাদিত ) প্রবন্ধনিবন্ধ ও পত্র 
প্রকাশ করেন ৷ তর্কবাচস্পতি একদ! বহুবিবাহ্থব্যাপারের নিরোধক 

হয়ে আবার তার সমর্থক হলেন কেন সে বিষয়ে “সোমপ্রকাশে' তিনি 

লেখেন---“তৎকালে উপায়াস্তর নাই বিবেচন। কনিয়! সামাঞ্জিক বিষয় 

হইলেও নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে শ্বতঃপ্রবৃত হইয়া এ 

বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তাত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদন- 
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পত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্ধিষয় সম্পাদনায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম, 
কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচ্চার প্রভাবে বা থে কারণে হউক এ 
কুৎপিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক ন্যন হইয়াছে । আমার বোধ হয় 
অন্নকাল মধ্যে উহ! এককালে অন্তহিত হইবে অতএব তজ্জন্য আর 
আইনের আবশ্যকত। নাই |” ( সোমপ্রকাশ, ১২৭৮, ভাব ) 
বি্ভালাগর দ্বিতীয় ক্রোড়পত্রে তর্কবাচস্পতির যুক্তি ও অভিমত খণ্ডন 
করেন। এ একই সন্তাহের “সোমপ্রকাশে সম্পাদক দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণ বিদ্/সাগরের অভিমতের বিরোধিতা করে লেখেন যে, শান্সে 
ও সাহিত্যে পুরুষের বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধা* 
চরণ কর! নিম্প্রয়োজন। উপরন্ত পুরুষের! বহুকাল ধরে স্বেচ্ছাচারী 

হয়ে আসছেন, স্্রীলেকদের সুখছুঃখের প্রতি দৃক্পাত ন। করে একাধিক 
বিবাহরসে মজে আছেন; তারা যে সহজে সে অধিকার ছেড়ে দেবেন তা 

মনে হয় না। সুতরাং এবিষয়ে আইনপ্রণয়ন নিপ্রয়োজন। 

দ্বারকানাথের মতো পণ্ডিতের অপণ্ডিতজনোচিত এই শান্ত্রব্যখ্য! শুনে 

বিষ্ভা সাগর নিরতিশয় বিস্মিত হয়েছিলেন । এখানে দ্বারকনাথ-সংক্রান্ত 
তথ্য সংক্ষেপ উদ্ধৃত হচ্ছে। 

“মোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বরকানাথ বিদ্যাভুষণ বহুবিবাহ সমর্থন করতে 
গিয়ে এই হাস্যকর যুক্তি উত্থাপন করেন _-“এদেশের পুরুষেরা চিরকালই 
স্বৈব্যবহারী হইয়া আসিয়াছেন। আপনাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও 
সৃবিধার অদ্বেষপেই চিরকাল ব্যস্ত ছিলেন । স্ত্রীজাতির সুখহহখাদির প্রতি 

দৃষ্টি করেন নাই। এতাদৃশ স্বার্থপর পুরুষের! স্বহন্তে শান্ত্রকর্তৃত্বভার 
প্রীপ্ত হইয়া যে আপনাদিগের একটি প্রধান ভোগপথ রুদ্ধ করিয়! 
যাইবেন, ইহা কোনও ক্রমেই সম্ভাবিত নহে ।” এর প্রতিবাদে বিদ্যা- 

সাগর লেখেন, “পণ্ডিতের মুখে কেহ কখনও এরূপ বিচিত্র মীমাংস! 

শ্রবণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না ।” দ্বারকানাথ সামাজিক ব্যাপারে 
প্রগতিশীল হলেও গঞ্ণমেন্টের সাহায্যে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার 

নিয়ম্্ণের ত্বোর বিরোধী ছিলেন । তিনিও মনে করতেন, শিক্ষা্দীক্ষা 
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প্রচারিত হলেই এ সমস্ত কুসংস্কার আপনা-আপনি লোপ পেয়ে যাবে । 

যেকোন ব্যাপারে “দাদাকে ভাকা ম্খের নয়” ( সোমপ্রকাশ, ৩০ 

শ্রাবণ, ১২৭৮ ), এই ছিল তার সিদ্ধান্ত । বন্ছবিবাহ নিরোধে সরকারী 
হস্তক্ষেপ তিনি চান নি বটে, কিন্তু তার বিকল্প হিসেবে যে প্রস্তাব 
করেন, ভাও সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। তার পরামর্শটি 
কৌতুকাবহ। “যাবৎ ই"হারা স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া সমাজ সংস্কার করিতে 
না পারিতেছেন, তাবৎ কালের নিমিত্ত আমরা একটা সছুপায় বলি |... 
এই বলিয়! গভর্ণমেন্টে আবেদন করুন শাস্ত্রোন্ত কয়েকটি কারণ 

ব্যতিরেকে ধাহারা! একাধিক বিবাহ করিবেন, তাহাদিগকে প্রত্যেক 

বিবাহে ৫০০ টাকা করিয়! ট্যাক্স দিতে হইবে । অর্থসন্বন্ধ আছে শ্রবণ 
মাত্র এ আবেদন গবর্ণমেন্টের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগেরও অভীষ্ট 

সিদ্ধ হইবে । নিঃস্ব অপদার্থ কুলীনকুমারেরাই উপদ্রব করিয়াছেন, 

তাহাদিগের ব্যবলা বন্ধ হইয়া যাইবে । অপর লাভ এই, গবর্ণমেণ্টের 
সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর! হইল না” এর উত্তরে বিদ্যাসাগর 

যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য জ্ঞাপন করেন । 

অতঃপর বিদ্যাসাগর “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিযয়ক 

বিচার" পুস্তকের (১৮৭৩) দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে তার প্রতিবাদীদের 
মত।মত বিচার করেন এবং তাদের অধিকাংশ অভিমত খগুন করে নিজ 

সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এতে তিনি পাচজন প্রতিবাদীর মত ও 

মন্তব্যের যৌক্তিকতা বিচারপ্রসঙ্গে অধিবেদনসংক্রাস্ত যাবতীয় তথ্য- 
উপাদানের পুনধিচারের সুযোগ লাভ করেন। এর! হলেন সংস্কৃত 
কজেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক 'তারানাথ তর্কবাচস্পতি (এর পুস্তিক। 
বিন বিবাহবাদ" সংস্কতে রচিত ), বরিশাল নিবাসী রাজকুমার ম্যায়রতু 
(পুত্তিকার নাম “প্রেরিত তেতুল” ), ক্ষেত্রপাল স্মতিরত্ব ( “বহৃবিবাহ- 
বিষয়ক বিচার” ), সত্যব্রত লামশ্রমী ( “বহুবিবাহবিচার সমালোচনা” ) 
এবং মুশিদাবাদ নিবাসী গঙ্গাধর রায় কবিরাজ ( “বনুবিবাহরা হিতা- 
রাহিত্যনির্ণয়' )। এই পাচজন প্রতিবাদীর গুরুত্ব অনুসারে বিদ্যাসাগর 
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তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও সত্যব্রত সামশ্রমীর পুস্তিকার যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে আপেক্ষাবৃত বিশদ আলোচনা করেন ; আর তিনজনের রচনা 

ও যুক্তিরীতি নিতান্তই সাধারণ স্তরের বলে বিদ্যাসাগর এদের সম্পর্কে 
আলোচনা স্বল্প কথায় সেরেছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতির সঙ্গে 
বহুবিবাহ নিয়ে তার বিরোধ সে যুগের কলকাতার বৈঠকখানার রসাল 
অ।লোচনায় পরিণত হয়েছিল । স্ুপ্রসিদ্ধ “বাচস্পত্যভিধান” প্রণেতা 
এবং আরও অনেক গ্রন্থের লেখক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ( জীবানন্দ 
বিদ্যাসাগরের পিতা ) সেযুগের পণ্ডিতসমাজে বিখ্যাত হয়েছিলেন।। 
প্রথমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তার খুব হৃদ্যতা ছিল। বিদ্যাসাগরের 

চেষ্টাতেই বাচস্পতি ১৮৪৫ সালে সংস্কত কলেজে অধ্যাপকের পদ 
লাভ করেন । তার পুরে পণ্ডিত মহাশয় অর্থোপার্জনের জন্ত নানাবিধ 

বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন । কাপড়ের কারবার, গহনার দোকান, 

চাষব।স, কাঠচালানির ব্যবস! প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যাপারে জড়িত 

হয়ে তিনি বিলক্ষণ ধনোপার্জন করেছিলেন 1০৮ বহুবিবাহ নিষেধের 

বিরুদ্ধে তিনি সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তিকা ('বহুবিবাহবাদ' ) লিখে 
বহুবিবাহ যে শান্ত্রসঙ্গত তা প্রমাণের চেষ্টা করেন এবং বিদ্যাসাগরকে 

আক্রমণ করতে গিয়ে ভার ওপর অনেক ছুষ্ট অভিসন্ধি আরোপ 

৮, বছুবিবাহনিরোধক দ্বিতীয় আবেদনে বাচস্পতি সম্মতিস্থ্চক স্বাক্ষ ও 

করেছিলেন। কিন্তু তার পরে এই ব্যাপারে তিনি বিগ্যালাগরের প্রবলতম 

প্রতিদ্বন্বী হয়ে পড়েন এবং একাধিক পুস্তিকায় বিদ্যাপাগরের বিরুদ্ধে নানা 

দোষারোপ করেন। বিদ্যানাগর ও স্বনামে দ্বিতীয় পুস্তকে এবং বেনামে (“অতি 

অল্প হইল, "আবার অতি অল্প হইল" ) বাচম্পতির আক্রমণের ঘযখোচিত জবাব 

দেন। এ বিষয়ে ইন্রমিত্র (করুণাপাগব বিদ্যাসাগর) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন । তার মতে বিদ্যাসাগর ঘতদিন সংক্কত কলেজের অধাক্ষ ছিলেন, 
ত্কবাঁচম্পৃতি ততদদিনই তার আমন্কুঙ্্য করেছিলেন। বিস্তাঁসাগর মংস্কত কলেজের 
কর্ষ ত্যাগ করলে, তর্কবাচম্পতিও বিষ্ঞাসাগরে প্রতি আছ্কৃলা ঝেড়ে ফেলে 

বেন । ভ্রং বিহাবীলাল সবকাত-_বিষ্তালাগর ১৩২৯, চতুর্ঘ সংস্করণ, পৃঃ +*৭-৮ 
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করেন । তীর পুস্তিকাটি সংস্কৃতে রচিত বলে ৫৯ সাধারণে এর ভাৎপর্ষ 
সম্বন্ধে ততট! অবহিত ছিল না। যাই হোক বিদ্যাসাগর বাংলায় এর 
জবাব লিখলেন । তার দ্বিতীয় গ্রন্থের প্রথম দশটি পরিচ্ছেদে (“তর্ক 
বাচম্পতি প্রকরণ” ) তিনি তারানাথের বহু উক্তির কঠোর সমালোচনা 
করে তার বিচারভ্রাস্তি দেখিয়ে দিয়েছেন। বদিও তর্কবাচস্পতি 

শাস্্রাদিতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বহুবিবাহ্প্রবর্তক সংস্কৃত 

পুস্তিকায় নিজ মত আকড়ে থাকার জন্য অনেক সময় শাস্ত্রের 
সরলার্থকে অনাবশ্যক জটিল করবার চেষ্টা করেছেন । মাঝে মাঝে তার 
মত ও মন্তব্য হাস্যকর মনে হয়। “নুবিবাহবাদে' তর্কবাচস্পতি 

অনেক শান্্রবাক্য উদ্ধার করেছেন, কিন্তু হালে পানি না পেয়ে 

শেষকালৈ বলে ফেলেছেন, “ইচ্ছায়া নিরঙ্কুশত্বাচ্চ যাবদিচ্ছং 

তাবদ্ধিবাহস্তোচিতত্বাৎ”_ইচ্ছার নিয়ামক নেই, অতএব যত ইচ্ছা 
বিবাহ করা উচিত! পাণ্ডিত্য সত্বেও যে কাগুজ্ভানের বিলক্ষণ ঘাটতি 

থকতে পারে--তর্কবাচস্পতির এই দাস্তিক উক্তিই তার প্রমাণ | এটা 
অনেকটা যেন 27776/%7 020%127 বা লাঠ্যৌষধির মতো । 

তারানাথ, তর্কযুদ্ধে পরাভূতের শেষ অস্ত্র, যা-খুশি-তাই করার নীতি 

গ্রহণ করাতে বিদ্যাস।গর ঈষৎ পরিহাসের স্বরে সরসভাবে যথার্থ 

মন্তব্য করেছেন ২ “এই ব্যবস্থার অথবা উপদেশবাক্যের স্থটিকর্তা 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আশীবাদ করিতেছি, 
তিনি চিরজীবী হউন এবং এইরূপ সন্ধ্যবস্থা ও সহৃপদেশ ছার! ব্বদেশীয়- 

দিগের সদাচার শিক্ষা! ও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন বিষয়ে, সহায়তা করিতে 

থাকুন। তাহার মত সুক্ষ বুদ্ধি, অগাধ বিদ্যা, অদ্ভুত সাহস ব্যতিরেকে, 
এরূপ অতৃতপূর্ব ব্যবস্থার উদ্ভব কদাচ সম্ভব নহে।” “বন্ছুবিবাহবাদে" 
তথাকথিত শান্ত্রবাক্য উদ্ধারের পর বিদ্যাসাগরকে খোচ! দিয়ে 

৫৮. বন্ৃবিবাহ নিষেধের বিকদ্ধে তিনি নাকি 'লাঠি থাকিলেও পড়ে' নাষে 
টি একখানি বাংলা পুম্তিকার বিস্তানাগরকে তীব্র আক্রমণ নরিহিনির। 

(বিহারীলালের উক্ত শ্রন্থ, পৃঃ ৭*৮ ) 



২২২ বাংল! সাহিত্ো বিদ্যাপাগব 

তর্কবাচস্পতি লিখেছিলেন, “তচ্চ দ্বিশকটপুস্তকভারাহরশেন উপদেশ- 
সহত্রান্ুসরণেন বা তেন সনাধেয়ম্”_ এক্ষণে তিনি (বিদ্যাসাগর) ছুই 
গাড়ী পুস্তক আহরণ অথবা সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়াতাহার সমাধান 

করুন ।” বিগ্যাপাগর এর উত্তরে পরিহাস করে লেখেন, “দেখ, ভিনি 

কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী ;» একগাড়ী পুস্তক পর্যাপ্ত হইবেক না, 
যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অননি ছুই গাড়ী পুস্তক আহরণের উপদেশ 
দিয়াছেন | কিন্তু, ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমি যে সকল পুস্তক আক্রণ 

করিয়াছি, আমার আশঙ্কা হইতেছে, তাহা ছুই গাড়ী পরিমিত হইবে 

না; বোধ হয়, অথবা বোধহয় কেন, একপ্রকার নিশ্চয়ই, কিছু ন্যুন 
হইবেক ; সুতরাং, সম্পূর্ণভাবে, তদীয় তাদৃশ নিরুপম উপদেশের পালন 
করা হয় নাই; এজন্য, আমি অতিশয় চিস্তিত, দুঃক্ষিত, লজ্জিত, 

কুষ্টিত ও শঙ্কিত হইতেছি। দয়াময় তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যে রূপ দয়! 
করিয়া, আমায় এ উপদেশ দিয়াছেন, যেন সেইরূপ দয়া করিয়া, আমার 
এই অপরাধ মার্জনা! করেন” (পৃঃ ১৫৫-৫৬)। এই স্ক্্স পরিহাস 

ধিগ্ভাস।গরের বেনামী রচনায় তীব্র ব্যঙ্গে পর্যবসিত হয়েছিল, যথাস্থানে 

মে বিষয়ে আলোচন। করব । তর্কবাচস্পতি ছিলেন তার প্রধান 

প্রতিযোদ্ধা । তার সংস্কৃত পুস্তিকার বচনাদ্দিকে বিগ্য(সাগর যেভাবে 

ছিন্নভিন্ন করেছেন, তাতে তার শাস্ত্রজ্জান ও কাগুজ্ঞান--উভয়েরই 

প্রশংসা করতে হয়। নিজের গে বজায় রাখার জন্য শাস্ত্রবাক্যকে 

মোচড় দিয়ে স্বাভিমতান্থুযায়ী অর্থ নিক্ষাশন করা সংস্কত-ব্যবসায়ী 
পণ্ডিতের উচিত কাজ নয়। কিন্তু তর্কবাচস্পতি শুধু সংস্কৃত-ব্যবসায়ী 
ছিলেন না, অর্থাগমাদি ব্যাপারে তার ব্যবসায়ী বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ 

ছ্িল-সেই কেজো বুদ্ধির সাহায্য নিয়েছেন এই সংস্কৃত পুস্তিকায় । 
কিন্তু বিগ্াসাগরের যুক্তি, তর্ক ও পিদ্ধান্তের আঘাতে ভার বন্থ সিদ্ধাস্ত 
ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে। 

এর পর উল্লেখ করতে হয় সত্যব্রত সামঞ্রমীর (“বহুবিবাহ বিষয়ক 
বিচার' ) মত খণ্ডন করে লেখা অধ্যায়টির ( “সামশ্রমিপ্রকরখ ) । 
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প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও. বেদবিৎ সামশ্রমীর সমাজে প্রাধান্য স্মরণ করে 
বিস্তানাগর ভার পুস্তিকারও ঈবৎ বিস্তারিত আলোচনা! করেছেন । 
সামশ্রমীর যুক্তিজাল কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হলেও বহু স্থলে 
তিনিও সঙ্গ বিচারবোধ থেকে জঙ্ট হয়েছেন, বিদ্যাসাগর এই অধ্যায়ে 

সবিস্তারে তা প্রমাণ করেছেন । বহুধিবাহ সম্বন্ধে সামশ্রমী বলেছেন, 
“যখন ইহা আধ্যাবর্তের প্রায় সকল প্রদেশেই প্রচলিত আছে, শাস্ত্েও 

নিবিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, তখন ইহাকে শান্ত্রলম্মত বলিয়া 
স্থিরকরনার্থ বিশেষ শাস্ত্রান্ুসন্ধানে বা ধীসহকৃত কাল ব্যয়ে প্রবৃত্ত হওয়া 
নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন |” এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সামশ্রমী গতান্ু- 

গতিক সামাজিক নিয়মের উধের্ধে উঠতে সাহম করেন নি। যেহেতু 

সধত্র "চলছে, সেই হেতু, ঘত অন্যায় হোক না কেন, তাকে স্বীকার 
করে নিতে হবে-এ জাতীয় গড্ডলবৃত্তির দাসত্ব ধীমানের লক্ষণ হয় । 

অ।র তা ছাড়া ৪51192191))-এর 1009]0] 10627)180-ই যেখানে সংশয় 

পূর্ণ €“শাস্ত্রত নিবিদ্ধ বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে না”), সেখানে 
উপসংহা রও ভ্রান্ত হতে বাধ্য । শুধু তাই নয়, সামশ্রমী মহাশয় পণ্ডিত, 
গবেষক ও তাত্বিকের অকরণীয় কার্ধও করেছেন । তিনি নিজ মত 

প্রমাণের জন্য মহাভারতের আদিপবের অন্তর্গত বৈবাহিক পর্বের 
কয়েকটি শ্লোক (দ্রুপদের উক্তি )৬০ উদ্কৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন 
যে, পঞ্চম বেদতুল্য মহাভারতে শুধু পুরুষের একাধিক বিবাহের কথ! 
আগঞ্ছে, কিন্তু স্ত্রীর একাধিক স্বামীর কথা নেই । দ্রুপদের এই কথার 

উত্তরে যুধিষ্টির যে উত্তর দিলেন, সামশ্রনী মহাশয় নিজ বক্তব্য 
জাকড়ে ধরার জন্য সেকথা বেমালুম চেপে গেছেন । যুধিষ্ঠির দ্রুপদের 
কথার উত্তরে বঙ্গলেন যে, পুরাণে নারীর একই সময়ে একাধিক পতি- 

৬*. একন্য বহেব্যা বিহিত] মহিস্তঃ কুকননন। 
নৈকম্ঠা বহবঃ পুংসঃ শ্রয়স্তে পতয়ঃ কচিৎ ॥ ( মহাভারত ) 

ক্রপর বললেন, হে কুরুনন্দন, একপুকষের এককালে বহু দ্্রীর বিধান আছে। . 
কিন্তু একন্রীর এককালে বহুপতি হবার কথা কোথাও শুনি নি। 
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গ্রহণের কাহিনী আছে। স্ৃতরাং তারা! পচ ভাই মিলে দৌপর্দীকে 
বিবাহ করলে অধর্ম হবে না । কারণ 

শ্রয়তে হি পুরাণোহপি জটিলা নাম গৌতমী । 
খধীনধ্াযাসিতবতী সঞ্চ ধর্মভূতাং বর ॥ 

তখৈব মূনিজ। বাক্ষণা তপোভির্ভাবিতাত্মনঃ ৷ 
' সঙ্গতাভুদ্দশ ভ্রাতৃনেকনায্ : প্রচেতন £॥ ( মহাভারত, আদি, ১৯৫ 

অধ্যায়) 

পুরাণেও শুনতে পাওয়া যায় গোতমকুলোস্তবা জটিল সাতজন খষিকে 
বিবাহ করেছিলেন । এবং মুনিকন্তা বাক্ষা প্রচেত৷ নামক তপঃপরায়ণ 
দশ ভাতার ভার্ধা হয়েছিলেন । 

নিজ উক্তিকে প্রামাণিক করবার জঙ্ সামশ্রমী যুধিষ্টিরের এই উক্তিটুকু 
উহ্থা রেখেছিলেন । তার এই কৌশল 58777769880 %6% 970686$0 

/%196-র পর্যায়ে পড়ে নাকি ? সামশ্রমীর যুক্তিপস্থার চুলচের! বিশ্লেষণ 

করে পরিশেষে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, “প্রথমতঃ, সামশ্রমী ধর্ম- 
শাস্ত্রের রীতিমত অধ্যয়ন ও বিশিষ্টরূপ অনুশীলন করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ, 

তত্বনির্ণয় লক্ষ্য করিয়া, বিচারকার্ষে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ; তৃতীয়তঃ, 

বাল্য স্বভাবসুলভ চাপল্য দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্থিরচিত্তে শাস্ত্রার্থ- 

নির্ণয়ে বুদ্ধিচালন! করিতে পারেন নাই ।” শুধু সাধারণ জ্ঞান থেকেই 
বিগ্াসাগরের এই মন্তব্যের সারবত্তা বোঝা যাবে । 

এর পর তিনখানি প্রতিবাদ-পুস্তকের কথ বিদ্যাসাগর সংক্ষেপে 
সেরেছেন। রাজকুমার ম্ায়রত্বের প্রতিবাদ-পুস্তিকাটির নাম বড় বিচিত্র 
--প্রেরিত তেঁতুল” । বোধ হয় রাজকুমার শুধু ম্যায়রত্বই ছিলেন না, 
রসিকরত্বও ছিলেন । পুস্তিকাখানির বিচিত্র নামকরণের হেতু নির্ণয় করে 

রসিক চুড়ামণি বলেছেন, “ধাহারা সাগরের রসাম্যাদদন করিয়া বিকৃত 
ভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগকে প্রকৃত ভাবস্থ করিবার নিমিত্ত 

এই ত্তেতুল প্রেরিত হইল বলিয়া! “প্রেরিত ত্েতুল' নামে গ্রন্থের নাম 
নিঙ্গিষ্ট হইল ।” অবশ্য শকুস্তল! নাটকের বিদূষকের উক্তির মতো! “জহ 



সসুনার্িক্ষোর মূলক বচন! কহ 

্ফিস্স বি-দিষ্ খজ্চুরেহিং উব্বইদস্স অহিলাসো৷ হোইতহ”, হ্যায়রত্ব 
এই বরিশালী-তিস্তিড়ীর দ্বারা পিগু-খেজ্জুর খাওয়া জিহ্বার অসাডতা 
দূর করতে চেয়েছিলেন বোধ হয় । কিন্তু তিনি জীমৃতবাহনের দায়ভাগ 
উত্ধাপন করলেও এর গুঢ় ভাৎপর্ধয অনুধাবন করেছিলেন লে মনে হয় 
না। বিদ্ভাসাগর এ অকিঞ্চিংকর রচনাটির প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করেন নি । এর পর মুিদাবাদনিবাসী গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরদ্ধের 
“বহুবিবাহরাহিত্যারাহিত্যনির্ণয়” উল্লেখযোগ্য । ইনিও নানা শাস্ত্র 
উল্লেখ করে বহুবিবাহ শাস্ত্রবিহিত প্রমাণের চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্ত 
ধর্মশাস্ত্রে কবিরত্ব-কবিরাজের বিশেষ অধিকার ছিল না । ফলে তিনি 
অনেক স্থলে মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি।৬৯ 
কবিরত্বের অনেক সিদ্ধান্ত মাদৃশ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিরও হাস্তোদ্রেক 
করে । বিদ্যাসাগর দু'এক স্থলে সরস পরিহাসে কবিরাজ মহাশয়কে 

আপ্যায়িত করেছেন । সবশেষে ঈষৎ অল্লাক্ত মস্তব্য করে ( “চিকিৎসা! 
বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না ; কিন্তু ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র 
নাড়ীজ্ঞান নাই”, পৃঃ ২৬৬ )৬২ বিগ্ভাসাগর অল কথায় ধর্মশাস্ সম্বন্ধে 

পল্পবগ্রাহী কবিরাজের যুক্তির হূর্বলতা৷ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
উক্ত প্রতিবাদী বিচারবিতর্কের স্থলে লঘু স্বর আমদানি করেছিলেন ; 

৬১, এবিষয়ে বিস্যাসাগর মন্তব্য করেছেন, “কবিরত্ব মহাশয় ধর্শশান্ব বাবসায়ী 

নহেন ; স্থতরাং ধ্শশাস্ত্ের মীমাংসায় বদ্ধপরিকর হইদ্পা, তিনি কিক্ধপ কৃতকাধ্য 
হইয়াছেন, তাহ] অন্মান কর! দুরূহ ব্যাপার লহে।” (বি. ঝ. ৪র্থ, পৃঃ ২৪০) 

৬২. নান কারণে বিস্তানাগরের প্রতি বঙ্ষিমচন্ত্র কিছু প্রতিকূল ছিলেন। 
বিঙ্গধর্শনে' (১২৮০ হগ্ঘ বর্ধ, ওয় সংখ্য। ) বহুবিবাহ প্রবন্ধে বিস্তাসাগর-্ব্যবহৃত 

এই জাতীদ্গ তীব্র ভাষ! সন্ব্ধে মন্তব্য করেছিলেন, “বন্ছবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় 
পুস্তকে যে ভাঁহ। ব্যবহৃত হইগ়্াছে তাছাতে তত্রলমাজে বিচার চলিতে পা 
না।” (ক্র্টবা £ অগ্গিজস্থদন ভট্টাচার্যের 'ব্ষিমচন্জরের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগন্স” 
চতুফষোণ, ১৩৭৫ তান্র ) 

বি্াসাগর-১ 
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বিদ্যাসাগর ছু'এক স্থলে মৃদু রসিকতার সহাস্ত আঘাতের দ্বারা তা 

চমতকারভাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন । 

কার চতুর্থ প্রতিবাদী ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ব “বহুবিবাহবিষয়ক বিচার 
পুস্তিকায় অনেকটা সংঘতভাবে বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করেছেন । 
ব্যক্তিগত আক্রমণ বা জয়পরাজয় ধরনের কোন অহমিকা তার ছিল 
না। শুধু শাস্ত্রার্থ অবগতির জন্যই তিনি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কলম 

ধরেছিলেন । এইজন্য বিদ্ভাসাগর তার মতামত না মানলেও তার প্রতি 

কোনওবূপ অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করেন নি।৬৩ উপসংহারে তিনি এই ন্ুদৃঢ় 
অভিমত জ্ঞাপন করেন, শাস্্কারগণ এমন নৃশংস ছিলেন ন1 যে, পুরুষকে 

যথেচ্ছ! বিবাহের বিধান দেবেন । তিনি বনু শাস্ত্র অনুশীলন করে 

দেখেছেন যে, শিষ্টজনের একপতীত্বইই ছিল সাধারণ রীতি । রাজা ব৷ 

প্রধানের কোন কোন সময়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে বহুপত্বী গ্রহণ করতেন বটে, 

কিন্তু ত ছিল সবলের যথেচ্ছ।চার, কামভোগীর রিরংসাবৃত্তি উপশমের 

সামাজিক সীলমোহর । এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর এইভাবে শাস্ত্ার্থ 
উপস্থাপিত করেছেন, “ক্তাহারা ( শাস্্রকারগণ ) পূর্ববপরিণীতা৷ সবর্ণ 
সহধন্মিণীকে ধর্মপত্বী শবে, আর কামোপশমনের নিমিত্ত, অনস্তর 
পরিণীতা অপবর্ণী ভাধ্যাকে কামপত্বী শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন । শাস্ত্র 

অনুসারে, ধন্দ্দপত্ধী গৃহস্থকর্তব্য যাবতীয় লৌকিক বা পারলৌকিক 
বিষয়ে সহাধিকারিণী, কাঁমপত্বী কেবল কামোপশমনের উপযোগিনী ; 
সুতরাং শান্ত্রকারেরা কামপত়্ীকে উপপত্বী বিশেষ বলিয়! পরিগণিত 
করিয়াছেন ।” (বি. র. হর্থ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯) 

বিস্তাসাগর নারীজাতির কল্যাণের জন্য বহুবিবাহ নিরোধার্ধে রাজ- 

৬, স্বতিবত্ব লম্বদ্ধে বিদ্যাসাগর বলেছেন, *স্বতিবত্্ মহাশয় অতিশয় ধীর স্বভাব, 
অন্ঠান্ত প্রতিবাদী মহাশয়প্দিগের মত, উদ্ধত ও অহমিকাপূর্ণ নহেন। তীহার 

পৃপ্তকের কোনও স্থলে, উদ্ধত্য প্রদর্শ বা গব্বিত বাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। তিনি শিষ্টাচারের অঙ্গবর্তী হইয়া শাসার্থ লংস্থাপনে, যত প্রকর্শন 
করিক্াছেন।” € বি. বর. ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৯) 
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বিধির সাহায্য চেয়েছিলেন, 8 
কাছ থেকে সময়ে-অসময়ে কটুক্তি লাভ করেছিলেন । উদাহরণ স্বন্ধপ 
আমরা বহ্ছিমচন্দ্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব । বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 

বহুবিবাহনিষেধক দ্বিতীয় গ্রন্থের বিরুদ্ধে কলম শাণিয়ে 'বঙ্কদর্শনে' 

€ ১২৮০, ৩য় সংখ্যা ) “ব্হুবিবাহ' প্রবন্ধ প্রকাশ করেন । বিদ্যাসাগরের 

তিরোধানের পরেও তিনি “বিবিধপ্রবন্ধে' (২য়) এ প্রবন্ধটি 
সংযোদ্রিত করেন, অবশ্য তীব্র কটুক্তির বহর কিছু কমিয়ে দেন। বন্ছু- 
বিবাহের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র বিদ্যাসাগরের যোদ্ধবেশ দেখে বঙ্ষিমচন্দ্রের 

হাস্যকর ডন কুইকজোটের কথা মনে পড়েছিল--“বহুবিবাহরূপ 

রাক্ষলবধের জন্য বিগ্যাসাগর মহাশয়ের হ্যায় মহারথীকে ধূতান্ত্র দেখিয়। 
অনেকেরই ডন কুইক্সোটকে মনে পড়িবে” (বিবিধপ্রবন্ধ, ২য়)। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বহুবিবাহ কালগতিকে আপনিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, 
অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে । সুতরাং মুমূষ্র গায়ে 
আর বৃথা অস্ত্ক্ষেপের প্রয়োজন কি? এ ছাড়াও তিনি বিগ্যাসাগরের 

বিরুদ্ধে প্রবরঞ্চনার অভিযোগও এনেছিলেন । হুগী জেলা থেকে 

বিদ্ভাসাগর কুলীন ব্রাহ্মণদের বন্ুবিবাহের যে তালিক। তার প্রথম 

গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 

তার মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য “আমাদিগের স্মরণ হয় ছগলী জেলায় 
যত গুলিন বহুবিবাহপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্াসাগর প্রথম পুস্তকে 
তাহাদিগের তালিক! দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে 
তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে, কেহ কেহ বলেন যে, মৃত ব্যক্তির নাম 
সঙ্গিবেশ দ্বারা তালিকাটি স্ষীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে ছুই একটির 

কথা সবিশেব জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই” ( বিবিধপ্রবন্ধ, 
২য়)। এখানে তিনি ম্পষ্টতঃ বিষ্ভাসাগরের বিরুদ্ধে অন্ৃতাচারের 
অভিযোগ এনেছেন, আইনের ভাবায় যাকে বলতে পারি 79£]এ]5 । 
স্বয়ং বঞ্ষিমচন্্র খন এমন অভিযোগে কর্ণপ্রদান করেছিলেন তখন 

“অন্তে পরে কা কথা । 
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কেউ কেউ বলেন যে, বিদ্যাসাগর প্রগতিশীল মনোভাবের বশে সমাজ 

সংস্কারের ইচ্ছায় এই সমস্ত কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন ।৬৪ কিন্ধ ব্রাচ্ম- 

সমাজের (এমন কি, রামমোহনেরও ) সংস্কারের আদর্শ আর 

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-বুবিবাহ-সংক্রান্ত আন্দৌলনের আদর্শ 

এক নয়। সাধারণ ত্রাঙ্মপমাজ সমাজসংস্কারকে নীতিবোধ ও ওচিত্য- 

বোধের দ্বারা বিচার করেছেন-_বুদ্ধি যেখানে সজাগ্র প্রহরী । কিন্তু 
বিদ্যাসাগরের সর্ববিধ সনাজসংস্কারের মূল প্রেরণ! বুদ্ধি নয়, হৃদয় । 
এইজন্য ভাবাবেগের বশে কোন কোন সময়ে তিনি আন্দোলনের 

কারণ ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ততটা সচেতন ছিল না । উপরন্তু 

মনে করেছিলেন, বহুবিবাহ শাস্্রমতে আবশ্যিক কর্তব্য নয়, এ কথার 

প্রমাণ দিলেই বিছজ্জন তার যুক্তি বুঝবেন এবং তাকে সমর্থন 

করবেন । কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, বাংল। 

দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ইতর-ভদ্র-_সকলেই সংস্কারের দাস, শাস্ত্র 

প্রমাণ বা যুক্তির আবেদন এদের কাছে নিক্ষল। সে যাই হোক, তার 

যুক্তি ও প্রামাণিকতা; তারানাথ তর্কবাচস্পতি ব৷ সত্যব্রত সামশ্রমীর 

তুলনায় ষে অনেক বেশী ঘাতসহ তা স্বীকার করতে হবে । “পলেমিক' 

রচনা হিসেবে ভার এই গ্রন্থ ছ'খানি রামমোহনের সমধর্মী, কোথাও 

কোথাও রামমোহনের অপেক্ষাও সার্থক হয়েছে । 

৬৪, “বিস্ভালাগর এই এতিহানিক আবশ্ককতাবোধ থেকেই সংক্কারকর্মে আত্ম- 

নিয়োগ করেছিলেন ।” বিলম্ব ঘোষ-_বিভ্ঞাসাগর ও বাভালীসমাজ্', ১ম, 

পৃঃ ৭ 
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ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, শিক্ষাপ্রচার, সমাজসংস্কার, অনুবাদকর্ম ও 

বিতর্কমূলক আলোচনায় বিদ্যাসাগরের আয়ুদ্ধালের প্রায় সবটাই 
অতিবাহিত হয়েছে । বিশুদ্ধ শিল্পস্থপ্রির কোন অপাধিব প্রেরণ এই 
মানববাদী কর্মযোগীর হৃদয়ে স্থান পায় নি, উপযোগবাদের বাস্তব 
দৃষ্টিকোণ থেকেই তার লেখনী পরিচালিত হয়েছে । অথচ তার এমন 
কয়েকটি ছোটখাট রচনা আছে, যার থেকে মৌলিক চিন্ত। ও শিল্পরসের 
বিচিত্র আন্বাদ পাওয়া যায়। জীবনসংগ্রামে ও লোককল্যাণে অতন্্র- 
ভাবে নিযুক্ত বিগ্ভামাগরের জীবনে অবদর ছিল বড় অল্প। ফলে 
সামর্থ্য থাকলেও তিনি বিশুদ্ধ সাহিত্যন্প্টির বিশেষ কোন সুযোগ 

পান নি; মৌলিক চিস্তাশক্তির অমিত অধিকারী হওয়া সত্বেও 
সময়াভাবে তিনি অসাধারণ মনম্বিতার সব পরিচয়টুকু আমাদের 
দিয়ে যেতে পারেন নি--এ আমাদের নিষ্ফল ক্ষোভ, এ আমাদের 

এঁতিহ্োর অপূরণীয় ক্ষতি । মননশীলতার যে গৌরব বস্কিমচন্দ্রকে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রতীকপুরুষে পরিণত করেছে, বিদ্যাসাগরের তাতে ছিল 
সমান অধিকীর । কিন্তু এই মহাপুরুষের দক্ষিণপাণির সে দাক্ষিপ্য 
আমর! অঞ্জলি পেতে নিতে পারি নি। তার মহত্বকে আমরা পদে পদে 
খণ্ডিত করেছি, এই মিত্রোত্তমকে আমর! নির্জলা শক্রতার দ্বারা 
অভ্যর্থনা করেছি। ফলে সারা জীবন তাকে মৃঢ় প্রতিপক্ষের সঙ্গে 
সংগ্রম করতে হয়েছে, প্রচারপুস্তিকায় বহু মুল্যবান সময় নষ্ট করতে 
হয়েছে। এ কারণে তার মৌলিক রচনা ক্রমেই মুষ্টিমেয় হয়ে পড়েছে । 
অনেক উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, ভারতবর্ষের একখানি 



৩৪ | বাংল! সাহিতো বিদ্যাসাগর 

ইতিহাস লিখবারও পরিকল্পনা করেছিলেন । কিন্ত তখন তার স্বাস্থ্য 
ভেঙ্গে পড়েছিল, কাজ-অকাজের গুরুভারও তার রোগজর্জর দেহকে 

ক্ষীণায়ু করে তুলেছিল। সময় নেই, স্বাস্থ্য নেই। নিজের ব্যক্তিগত 

জীবন সন্বন্ধেওযে ছু'চার কথা লিখে যাবেন, তারও অবকাশ জুটল না, 
আত্মকথার কয়েক পৃষ্ঠা লিখেই পুঘিতে ডোর দিলেন। প্রয়োজনের 
আশু তাগিদে বিদ্যাসাগর এতই ব্যাপূত ছিলেন যে, তার বিশেষ 
কোন মৌলিক রচন। সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। এই 
ধরনের যেটুকু রচন৷ সংগৃহীত হয়েছে এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া যাচ্ছে ।পাঠক-পাঠিকারা দেখবেন, এ রচনা নিতান্ত উনার, 
কিন্তু সবর্ণমুগ্রি। 

চ 

“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) তার 

প্রথম মৌলিক ও স্বাধীন রচনা__কোন গ্রন্থের অন্থবাদ নয়। ধারা 
বিদ্যাসাগরকে শুধু অন্ুবাদকরূপে দেখতে অভ্যস্ত তারা এই পুস্তিকা 
থেকে তার পরিচ্ছন্ন স্বাধীন রচনার নমুনা পাবেন। আজও আমরা 
যে সাধু গদারীতি ব্যবহার করে থাকি, এই পুস্তিকায় তারই পূর্বন্চন! 
দেখা যাবে। 

এই পুস্তিকা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় 
সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা । 
দ্বিতীয়তঃ এর থেকে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত ও 
সিদ্ধান্ত জান! যাবে । “সংস্কৃত ভাবা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক 
প্রস্তাব” বিদ্যাসাগর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বর্ধিত রূপ । বেথুন 
সোসাইটিতে তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে তাকেই 
কিছু সম্প্রসারিত করে গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। 
ভারতপ্রেমিক ও বাঙালীর নুহৃদ জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন 
(বীঠন) সায়েবের স্ৃত্যু হয় ১৮৫১ সালে ১২ই আগস্ট। তার 
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অনুরাগী দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তৎকালীন কাউন্সিল 
অব এডুকেশনের সম্পাদক ডঃ এক. জে. মৌয়াট সায়েবের নেতৃত্বে 
১৮৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে মিলিত 
হয়ে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আলোচনা-চক্র গ্রতিষ্টিত 

করেন। এরই নাম বেথুন সোসাইটি । এতে স্থির হয় যে, এই সংস্থায় 
বাংলা, উর ও ইংরেজী-এর ঘে কোন একটি ভাষায় সাহিত্যঃ 
বিজ্ঞান, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হবে। 

পাঁচজন ইংরেজ এবং উনিশ জন বাঙালীকে নিয়ে গঠিত এই সভার 

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাক্তার হুর্যকুমার গুড়িভ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, জ্ঞানেন্্রমোহন 

ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ 
মিত্র--এবং আরও অনেকে | একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বংসর এই 

সমিতি চলেছিল । এর মাঁপিক অধিবেশনে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা নান! 

বিষয়ে প্রবন্ধাদি পড়তেন ; তার কিছু কিছু সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত 
হত। এই সগিতির প্রথম মাসিক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ৮ই 

জানুয়ারী ) ডাঃ স্বর্ককুমার গুডিভ চক্রবর্তী ইংরেজীতে কলকাতার 

পৌর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঘিতীয় অধিবেশনে 
রেভা? কৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে আর একটি 
প্রবন্ধ পড়েছিলেন ৷ কবি রঙ্গলালের বাংলা কবিতা! বিষয়ক একটি 

দীর্ঘ প্রবন্ধ সমিতির আর এক মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয় ।৯ 
বেখুন সোসাইটির কর্তৃপক্ষের দ্বার! অনুরুদ্ধ হয়ে বিগ্ভাসাগর মাসিক 
অধিবেশনে সংস্কৃত সাহিতা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

১. ১০৫২ খ্রীঃ অব্ধে রামবাঁগানের দততবংশের হরচন্র দত্ত বাংল সাহিত্যকে 

নিন্দা করে সমিতির অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে 

রক্ষলাল পরবর্তী অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যের গুণ ব্যাখা কৰে আর একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন । এটি পরে “বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” নামে প্রকাশিত 

হয়েছিল। 



ব | বাংল! সাহিত্যে বিস্তালাগর ; 

কেউ কেউ মনে করেন, প্রসন্নকুমার সবাধিকারী এই প্রবন্ধের ইংরেজী 
অনুবাদ পড়েছিলেন ।ং কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১২ই মার্চ “সংবাদ 
প্রভাকরে' প্রকাশিত সংবাদে এ রকম কোন উল্লেখ নেই। বথা £ 

“বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহশয় 
সংস্কৃত বিদ্তার গৌরব গ্রতিষ্ঠাসন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ 
প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি 

লিপিনৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিষ্ায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন 
নাই, ঘে সকল মহাশয়ের] সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই 
বিদ্ানাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন ।” 

সুতরাং বিষ্ভাসাগর বাংল! ভাষাতেই প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, , তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । এই সনিতিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একাধিক- 

বার আলোচন৷ হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের পূবেই রেভাঃ কৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এর 
পরেও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের লিপি ও সংস্কৃত 

অক্ষরমালা” সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। বেথুন সোসাইটি দীর্ঘ 
দিন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। ১৮৮১ সালের ১৯শে এপ্রিল মাসিক 

অধিবেশনে যুবক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সংযোগে গান ও ভাব" শীর্ষক 
প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রেভাঃ কৃষ্ণ - 

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে প্রবন্ধ পড়া শেষ করতে হবে বলে বিষ্ভাসাগর 
খুব সংক্ষেপে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করেন। মুদ্রিত 

পুস্তিকাটির কিছু সংস্কৃত প্লোক বাদ দিলে এটি পড়তে ঘণ্টাখানেক 
সময় লাগতে পারে। এতে তিনি সংক্ষেপে পৌরাণিক অর্থাৎ 
ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, 
শ্রোতাদের কাছে ত! অতি উপাদেয় মনে হয়েছিল। কারণ তখন 
পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের কালপর্যায় ও বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে 

২. বিহারীলাল সরকার-_বিষ্যাসাগন্ ( ৪র্ঘ সংস্করণ ), পৃ. ২৭* ( পাদটাকা ) 
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আলোচন! শুরু হলেও এদেশে দেশীয় ভাষায় এ জাতীয় বিশেষ কোন 

আলোচনা হয় নি। ভাই ঝ্োতৃবৃন্দ বিন্তাসাগরকে এই প্রস্তাব মুখ্িত 
করতে অন্থরোধ করলেন । বেধুন সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার মৌয়াট 
সায়েবের অনুমতি অনুসারে তিনি প্রথমে ছ'শ পুস্তিকা মুদ্রিত করে 
বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন । এই পুক্তিকার প্রথম সংস্করণ 
আমরা দেখি নি। অন্রমান হয়, তার গোটা বক্তৃতাটাই মুদ্রিত 
হয়েছিল । এর পর সর্বসাধারণের জন্য দ্বিতীয় বার মুদ্রশের সময় প্রথম 
যুদ্রণের কপিটি অবিকল মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয় । এই সময় 
অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ভাবে বিদ্ভাসাগর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের 

ষথার্থ ইতিহাস লেখার সিদ্ধান্ত করেন, কিন্ত অবকাশের অভাবে ভার 

ইচ্ছা পুরণ হয় নি। অনেকে বললেন, “এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, 
সংস্কত কলেজের ছাত্রদিগের উপকার দশিতে পারে অতএব ইহা 
পুনমুরত্রিত করা আবশ্যক, তদ্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই পুস্তক 
পাঠ করিবার নিমিত্ত, গুৎস্ুকা প্রকাশ করিয়াছিলেন” (২য় সংস্করণের 
বিজ্ঞাপন )। এইজন্য তিনি বর্ধিতাকারে প্রকাশ না করে “এই প্রস্তাব 

যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত” করেছিলেন । ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস বলতে যা বোঝায়, তিনি সে পন্থা অবলম্বন করেন নি। 

বিজ্ঞাপনে সেকথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, “আমি 

বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সক্কলিত হওয়! 

উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই সেরূপ হয় নাই । বস্ততঃ এই 

প্রস্তাবে বছবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রপিদ্ধ 
গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে ।” বেথুন সোসাইটিতে এক ঘণ্টার 
মধ্যে পঠিত প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশী আলোচন কর! সম্ভধ ছিল না। 
সন-তারিখ ধরে সাহিত্যের ক্রমিক অগ্রগতি ও বিবর্তন নির্দেশ 

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালী । বিদ্যাসাগরের এই 

পুস্তিক। প্রকাশের ছয় বসর পরে ম্যাক্স ফ্রেডরিক ম্যুলারের 

44271195918 0 447,08574957%977587/6670815 (8869) প্রকাশিত 



২৩৪ বাংলা সাহিত্যে বিভ্যাসাগন্ব 

হয়। তারও আগে হোরেস হেম্যান উইলসনের 776 77255 এ 
£/ £12%3 (1826) প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্ভাসাগর সনতারিখ- 

ঘটিত বিবর্তনের দিকে ন! গিয়ে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতিতে 
পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে বিষয়ভেদে শ্রেণীবিম্যাস করলেন। 
অর্থাৎ সাহিত্যবিবরণীকে 00010010108] না করে 60701০৪1 ভাগ 

করলেন। এর কারণ বেথুন সোসাইটির সভ্যেরা' অনেকেই সংস্কৃত 
সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাদের কাছে সর্ব- 

প্রথম সংস্কৃত সদগ্রস্থের দৃষ্টান্ত দিয়ে এই বিশাল সাহিত্যের প্রতি 
তাদের কৌতৃহল আকর্ষণ করাই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্ত 
তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এর প্রতি 
শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন । 
এই পুস্তিকার প্রথমে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের 

কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার মতে, “সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্ু, 
কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান 
সুন্দরন্ূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে” ( বিষ্ভাসাগর রচনাবলী, ২য়, পু. ৫)। 
সেই কথা৷ প্রমাণের জন্য তিনি শিশুপালবধ, নলোদয়, কিরাতার্জুনীয় 
ও ভট্টরিকাব্য থেকে অনুপ্রাস ও যমকের বিচিত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে কাদন্বরী, 
রঘুবংশ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ থেকে সরল-ললিত-মধুর বাক্রীতির উল্লেখ 
করেছেন। এই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এদেশের পণ্ডিতদের 

মতে, এ ভাষা! এদেশের “আদিম নিবাসী লোকদিগের ভাষা হয়” 
(বি. র. ২, পৃ. ৫)1৩ কিন্তু যুরোগীয় পঞ্তিতেরা বলেছেন যে, সংস্কৃত- 
ভাষী লোকের! সর্বপ্রথম ঈরাশে এসে বসবাস করে ; তার পর সেখান 
থেকে তাদের ধ্কছু ভারতে, কিছু-বা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। 

“এ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়৷ হিন্দু, গ্রীক, 
রোমক, জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন ) এবং এ এক 

৩, অতঃপর দেবকুমার বন্থ সম্পা্চিত €বিষ্কামাগর রচনাবলী” “বি, র.” বলে 

উজ্িখিত হবে। 
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ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া তারতবর্ধে সংস্কত, গ্রীসে 

গ্রীক, ইটাঁপিতে লাটিন, জর্মীনিতে জর্শন প্রভৃতি ভিন্ন ভিক্ন ভাষা 

হুইয়! উঠিক্াছে। কালক্রমে বিভিগ্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এক্সপ 
রূপাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, যে, উহাদিগের পরস্পর কোন সম্বন্ধ আছে 
ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মুল 

ভাষার পরিণাম বিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই ।” 
(বি. র* ২. পৃ. ১২-১৩) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও উৎস সম্বন্ধে 

অনেকটা ম্যাক্স ম্যুলার-পন্থী। ম্যাক্স ম্যুলার বিদ্যাসাগরের কিছু পুর্বে 
একখানি গ্রন্থে (07 076 7602. 27৮2 26750 4456449১ 1847 ) 

ভারতীয় আর্ধভাষার মূল রূপ যে ইন্দো-যুরোপীয় ভাষা, তা প্রমাণের 
চেষ্টা করেছিলেন ৷ তিশি প্রাচীন ঈরাণ এবং প্রাচীন ভারতের ভাষা” 

নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে আর্যভাষার মূল 
সম্বন্ধে বৈচ্ঞ।নিক তথ্য উপস্থাপিত করেন । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার যথার্থ 

স্বরূপ, উৎস; পরিণানঘটিত ভার অধিকাংশ আলোচন। বিদ্যাসাগরের 
এই বক্তৃতার পর প্রকাশিত হয়৷ ১৮৫৬ সালে তার 0:0/%7076- 

82৮৩ £27/19199% এবং ১৮৬১-৬৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত 779062169 

07৮ 87৮6 19656706 ০] 149,7%207-এ তিনি আদি ইন্দো-যুরোপীয় 

ভাষার কথ। তুলনামূলক ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বার! ব্যাখ্য। 
করতে চেষ্টা করেন । বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রবন্ধ রচনার পুরে এ 

দেশে এ ধরনের ভাষাতান্বিক আলোচনার ্ত্রপাত হয় নি। এখানে 
তিনি ম্যাকস্যুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিদ্ধাস্ত মোটাসুটি 
মেনে নিয়েছেন । গ্রন্থের উপসংহারে তিনি পাশ্চান্ত্য৮ পণ্ডিতদের 
অভিমত স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, 

“ইযুরোপীয় পণ্ডিতের সংস্কৃত তাষার অ্ুশীলন দ্বার] অন্য অন্য ভাঘার 
যুলনিপর্র, স্বর্ূপপরিজান ও মন্মোন্তেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই 
পৃথিবী ষে নানা মানবজাতির আবালস্থান, তাহাদের কে কোন 
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শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাপী লোক, কে কোন 

প্রদেশ হইতে আপিয়া কোন প্রদ্দেশে বাদ করিয়াছে । ইত্যাদি 

নির্ধারণ করিতে আস্ত করিয়াছেন। কিন্তু, যুরোপীয় শব্ববিষ্তা যাবৎ 

সংস্থৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদদিনপর্যস্ত এই সকল বিষয় 

অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিগ; এই নিষিতই, ডাক্তার যোক্ষমূলর সংস্কৃত 

ভাষাকে সকল ভাষার ভাঁধ৷ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।” 

(বি. র. ২, পৃ* ৪৫) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য পঞ্চিতদের বৈজ্ঞানিক ভাষা-গবেষণা 
এবং ভাষাতত্বের নবদিগন্ত আবিষ্কারের প্রতি বিদ্যাসাগরও আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । এ বিষয়ে তার মানসিক ওঁদার্য বিশ্ময়কর | দেবভীষ! যে 
দেবলোক থেকে খসে পড়ে নি, পরন্ত এর পিছনে নৃতাত্বিক ও 

সামাজিক কারণ রয়েছে এবং সংস্কৃতভাষী নরগোষ্ঠী বহিভ্পরত থেকে 
্রহ্মাবর্তে পদার্পণ করেছিলেন, অষ্টাদশ-উনিশ শতকের ভারততাত্বিক 

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই অভিমত বিদ্যাসাগর মোটামুটি স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন। 

ভাষাতত্বের যে সমস্ত প্রমাণের বলে যুরোগীয় পণ্ডিতের! ইন্দো- 

মুরোগীয় ভাষাগোষ্টীর আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন, 
বিদ্যাসাগর ভার সমস্ত সংবাদই রাখতেন এবং তুলনামুঙগক ভাষাতত্বের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যৌক্তিকতাও স্বীকার করতেন। কিস্তু সেই সমস্ত 
পারিভাষিক ভাষাতাত্বিক আলোচনার জন্য তখনও বাংলাভাষ! যথেষ্ট 
উপযোগী হয় নি বলে তিনি যুরোগীয় পণ্ডিতদের শিদ্ধাস্তটুকু গ্রহণ 

করেছিলেন, কিন্তু তাদের যুক্তির ধারা বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষণ 

করেন নি। " 

এর পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অগঙ্ক রগ্রস্থদম্মত শ্রেণী ও 

ভার দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর অবলম্বিত এতিহাসিক- 

কাল হল মোটামুটি পৌরাণিক বা! ক্লাসিকাল যুগ থেকে জয়দেবের 
শীতগোবিন্দ রচনাকাল পর্যস্ত । অবশ্ঠু তিনি বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ, 



মৌলিক রচনা ২৩৭ 

রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, বেদ থেকে রামায়ণ- 

মহাভারত রচনার কাল, অর্থাৎ প্রাক্-পৌরাণিক যুগকে আলোচনা 
থেকে বাদ দিয়ে শুধু পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদি নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । বোধ হয় প্রাক্-পৌরাণিক কালের সাহিত্যাদি 
বেধুন সোসাইটির সভ্যবৃন্দের ততটা রুচিকর হবে না অনুমান করে 

তিনি অপেক্ষাকৃত পরিচিত কবি ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করেছিলেন । 

যুরোপীয় রীতিতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রণালী বিদ্যাসাগর 
ভার বক্তৃতায় অনুসরণ করেন নি। কালিক বিবর্তনের চেয়ে এ 

সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী ধরে আলোচনাই ছিল তার উদ্দেশ্য । 
সংস্কত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতো তিনি পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত 
সাহিত্যকে প্রধানতঃ ছ'ভাগে (শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য ) বিভক্ত করেন । 

এর পর তিনি শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্যকেও বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্ঞরেণীতে 

বিভক্ত করেন। এর পর এই যুগের শ্রব্যকাব্যকে এই ভাবে 

বিভক্ত কর! হয় : (১) মহাকাব্য, (২) খণ্ডকাব্য, (৩) কোধকাব্য, (৪) 
গদ্যকাব্য, (৫) চম্পুকাব্য । দৃশ্ঠকাব্য ছয়ভাগে বিভক্ত £ (১) কালিদাস, 
(২) ভবন্ৃতি, (৩) শ্রীহর্ষ, (9) শুদ্রক, (৫) বিশাখদেব, (৬) ভট্টনারায়ণ। 
উপাখ্যানের মধ্যে (১) পঞ্চতন্ত্র ও (২) হিতোপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

দেওয়! হয়েছে । সুতরাং সনতারিখর্ঘটত বিবর্তনের চেয়ে তিনি বিভিন্ন 
শ্রেণীর সংস্কৃত কাব্যনাট্যের পরিচয় দিতে অধিকতর উৎন্ুক হয়েছিলেন । 

ইতিহাসে তার যেরকম নিষ্ঠা ও আকর্ষণ ছিল, তাতে তিনি ইচ্ছা! করলে 
সনতারিধ ও যুগ ধরে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচন! 
করতে পারতেন । কিন্তু দেখুন সোসাইটির একঘণ্টাব্যাশীব্ঘকৃতাম়্ তিনি 
সনতারিখ ও যুগবিভাগ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ শ্রোতার কাছে সংস্কৃত 
সাহিত্যের অপুধ রদ্বভাগডার তুলে ধরেছিলেন । কারণ সে সভার 
শ্রোতার! সমাজের বিখ্যাত ও জ্ঞানীগ্ুণী হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের 

সঙ্গে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন না। অবশ বিদ্যাসাগর ক্লাসিকাল 
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যুগের পুরাণ, তন্ত্র স্বৃতি-সংহিতা। ও বড়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন 

নি, শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন । বক্তৃতার জন্য নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে সে 
সমস্ত আলোচনার অবকাশ ছিল ন1। এইজন্য বক্তৃতাটি তিনি প্রথমে 
মুদ্রিত করতে চান নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই অতি ক্ষুদ্র 
“অসম্যক্ সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনমুর্ত্রিত” না করে “প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত 
ভাষ! ও সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা” করে প্রকাশ 
করবেন। কিন্ত নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য এবং অবকাশ না 

থাকার জন্য বক্তৃতাটাই তিনি প্রকাশ করেন । মনে হয়, তিনি পরে 
বিস্তারিত আকারে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার ইচ্ছা পোষণ 
করেছিলেন । কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপূত থাকার জন্য তার সে ইচ্ছা 
পূরণ হয় নি। বাংলা সাহিত্যও সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি পূর্ণীঙ্গ 
ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে । 
এই পুক্তিকায় বিদ্যাসাগর সাধারণ শ্রোতা ও পাঠকের জন্য পৌরাণিক 
যুগের বিখ্যাত কবি ও নাট্যকারের গ্রন্থের সমালোচনামূক পরিচয় 
দিয়ে এর প্রতি সাধারণের প্রাথমিক কৌতুহল স্থপ্টি করতে চেয়েছেন। 
অবশ্য কাব্যপরিচয় প্রসঙ্গেই তিনি সর্বদা অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে 
চলেন নি, নিজের যুক্তি-বুদ্ধি অনুসারে অধিকাংশ সময় বিচার-বিশ্লেষণ 
চালিয়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত কাব্য- 
নাট্যের প্রখর সমালোচনা করতেও কুষ্টিত হন নি। মহাকবিদের মধ্যে 
কালিদাসকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আমন দিয়েছেন এবং তাকে 
বিক্রমাদিত্যের নবরডের অন্যতম বলে গ্রহণ করে তার কাল সম্বন্ধে 
বলেছেন, “সুতরাং উনবিংশতি শত ব্ৎসর পূর্বে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন” 
(বি* র. ২* পৃ. ১৫)। কালিদাসের শকুস্তলা সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে 
বেশী স্তুতিবাদ করেছেন । তার মতে “কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুস্তল 
অলৌকিক পদার্থ” (এ, পৃ. ৩৬)। মাইকেল মধুস্দন যে 
দৃষ্টিতে মিপ্টনকে দেখেন ( মা ইকেলের মতে, *18411600 15 ৫3৮226%) 
কালিদাসের প্রতি বিভ্ভাসাগরেরও সেই জাতীয় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। : 



€মীলিক-বচনা ২৩৭ 

ভিনি উইলিয়ম জোন্স্ কৃত শকুস্তলার ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ 
প্রশংসা করতেন । কস্টর ইংরেজী শকুস্তলার জর্মান অন্ববাদ 
করেছিলেন । সেই জর্মান অনুবাদ পড়ে মুগ্ধ গ্যয়ঠে শকুস্তলা নাটক 
সম্বন্ধে বা বলেছিলেন তার ইংরেজী অনুবাদ অনেকেরই জানা আছে £ 

90135 09০৮ 110৩ ০৪০৪ ৩2৫3 

31094901009 8700 0105 £170105 01 165 02০11106, 

400 211 55 ৮/11010 005 5001 1৪ 

(102,006 5218190160১ [98509৫, 15 ? 

[511 20 0136 5916 1021700 000001796 ? 

[02206 00০০, 0 ১৪1০০120162 1 8174 

/৯1] 20 01005 15 521৫, 

বিগ্ভাসাগর গায়ঠের ইংরেজী অন্ুবাদকে এইভাবে বাংলায় অনুবাদ 

করেছেন £ 

“যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাধ করে, যদি 

কেহ চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তর অভিলাষ করে, যদি কেহ 

গ্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তর অভিলাষ করে, যদি কেহ ন্র্গ ও 

পৃথিবী এই ছুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; 
তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুস্তল! আমি তোমার নাম নির্দেশ 

করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হুইল।” (বি. র. ২য়. 
পৃ. ৩৬ )৪ ট 

কালিদাসের কাব্য ও নাটকের বিশেষ প্রশংসা! করলেও বিদ্যাসাগর 
কোন কোন সংস্কৃত কবির যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাও করেছিলেন । শিশু- 
পালবধের তিনি নান! দোষ ক্ররটি দেখিয়েছেন । নৈষধচরিত, ভষ্টিকাব্য, 
রাঘব-্পাগুবীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে ভার যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য এখনও নিপুণ 

৪. রবীন্দ্রনাথ গ্যক়ঠের এই উক্কিকে খুব লংক্ষেপে এইভাবে অনুবাদ করেছেন £ 
“কেছ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি নর্ত্য ও 

স্বর্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুস্তলায় তাহা পাইবে ।" (প্রাচীন সাহিত্য'- 
শকুস্তলা” ) 



২৪ বাংল! সাহিত্যে বিস্তাসাগর 

সমালোচন! বলে গৃহীত হতে পারে । নৈষধচরিতের অনেক স্থান পাঠ 

করে যে, “অসন্থুষ্ট” ও “বিরক্ত (বি. র* ২ পৃ ২৩) হতে হয়, সে 
সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই অপ্রসন্নতা। ব্যক্ত করেছেন । ভঙ্টিকাব্য-কার শুধু 
ব্যাকরণের দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই কাব্য লিখেছিলেন । তার সম্মন্ধে 

বিষ্যাসাগরের মন্তব্য খুব যুক্তিপূর্ণ, “কিন্তু ব্যাকরণীয় উদাহরণ প্রদর্শন 
গ্রন্থ-কর্তার যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য 
ছিল না” (বি. র. ২* পৃ. ২৪ )। জয়দেবের গীতগোবিন্দের 'তিনি উচ্চ 
প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু তার মতে জয়দেবের রচনাচাতুরী 
অসাধারণ হলেও “কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী” (এ, পৃ- ২৫) নয়। 

জয়দেবকে তিনি ভক্ত বৈষ্ণবকবি বলেই গ্রহণ করেছিলেন, “জয়দেব 

পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগসহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম 
দেবতা রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন” (এ. পৃ ২৫)। 

কিন্ত বড়ই বিস্ময়ের কথা, জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন 
একথা বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেন নি। কারণ জয়দেবের কাল নির্ণয় 
করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “জয়দেব কোন্ সময় প্রাদুভূতি হইয়া- 

ছিলেন তাহার নিশ্চয় হওয়া হূর্ঘট” ( এ পৃ. ২৬) । 
গগ্যকাব্যের মধ্যে বিদ্ভাসাগর বাণভটের কাদম্বরীর উচ্চ প্রশংসা 
করেছেন, “বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষ। অধিক 
মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে পারেন নাই” € এ" পৃ. ৩১)। কিন্ত 

সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি অসন্কুচিত চিত্তে এই অপুর্ব আখ্যানেরও 
কতকগুলি ত্রুটি দেখিয়াছেন। বাণের শব্দশ্লেষ ও বিরোধীভাসকে 
ভারতের পুরাতন আমলের পঞ্ডিতেরা উচ্চ প্রশংসা করলেও তিনি এই 

সমস্ত বাকচাতুরীকে এবং “দীর্ঘ সমাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যকে” 
ছুরহ ও নীরস বলতেও কুন্ঠিত হন নি ( এ, পৃ. ৩১ )। দশকুমারচরিত 
সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এর “উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিৎকর 

যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় না” (এ. পৃ* ৩২ )। নাট্যশাস্ত্র- 
প্রণ্তো। ভরতমুনির অস্তিত্ব সন্বন্ধেও তার সন্দেহ ছিল-_“এন্সপ নাট্যাচার্ষ 



যোগিক রচন! ্ ২৪১ 

যে কোনকালেই বিদ্ধমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে 
না।” ভার মতে তঅন্ত্রগুলির অধিকাংশই অর্ধাচীন কালের রচন।। 
কারণ “কোনও কোনও অস্ত্রে ইরেজদিগের ও লগ্ন নগরের নির্দেশ 
দেখিতে পাওয়া যায়” (এ, পৃ. ৩৫) 1৫ 

ব্ছ্যাসাগর দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ নাটক প্রসঙ্গে কালিদাসের সর্বোচ্চ প্রশংসা! 

করেছিলেন তা..আমনরা পূর্বেই বলেছি। অবশ্ট ভবভূত্িকেও তিনি 
যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্তু এই কবির “নাটকের কথোপকথন স্থলে 
সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচন! অত্যন্ত দৃত্য” (এ, পৃ. ৩৭)। তার মতে 
নাটকের ভাষা সংলাপের ধরনে লঘু হওয়াই বাঞ্চনীয় । শকুস্তলার 
শ্রেষ্ঠত্ব তার আদিরসে, উত্তরচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব করুণরসে । “এই নাটক 

( উত্তরচরিত ) পাঠ করিলে মোহিত হইয়া ও আশ্রুপাত করিতে হয়” 
( এ, পৃ. ৩৮ )। উত্তরচরিতের করুণরসের জন্য ও সীতাচরিত্রের প্রতি 

আকর্ষণের জন্য কিছুকাল পরে বিষ্তাসাগর এই নাটকের কাহিনীর 

কিয়দংশের ওপর ভিত্তি করে “সীতার বনবাস; রচনা করেছিলেন । 

করুণরসের শ্রুতি তার এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উত্তর- 
চরিতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন । স্বয়ং নাট্যকার ভবনৃতি তার “মালতী- 
মাধব'কেই সবশ্রেষ্ঠ নাটক মনে করতেন । প্রস্তাবনাতে তিনি সদস্তে 
বলেছেন £ 

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়স্তাবজ্ঞাং 

জানস্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈব যত্বুঃ। 

₹ উৎপত্হ্যতেহস্তি মম ককোহপি দমানধর্মী 

 কালোহ্থাং নিরবধিবিপুল! চ পুর্থী ॥ 
যারা আমার এই নাটকের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় তারাই তার কারণ 

&, পৃরাক্গায়ে নবশতং বড়ণীতিঃ গ্রকীন্তিতাঃ 
ফিরঙ্গ ভাবয়৷ তন্ত্রান্তেষাং সংসাধনাস্ভূবি। 

. আধিপা মগলামাঞ্চ লংগ্রামেষপরাঞিতাঃ 
ইংরেজ! নব বট পঞ্চ লও্জাশ্চাঁপি ভাবিন: & (মেরুতন্ত্র, ২৩ প্রকাশ ) 

বিস্তাসাগর-১৬ | 
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জানে, তাদের জন্য আমার এ যত্ব নয়। আমার কাব্যের বোছধ। 

কোনও লোক এই অসীম ভূমগ্ডলের কোনও স্থানে থাকতে পারে, 
অথবা কোনও কালে জন্মাতেও পারে । 

ভবনুতি “মালগতীমাধব' সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, ভার এই নাটক 
“কালিদাসের শকুস্তলা, শ্রীহর্দেবের রড়়াবলী এবং তাহার নিজের উত্তর- 
চরিত অপেক্ষা অনেক অংশে ন্যুন |” (এ, পৃ. ৩৮) “মুচ্ছকটিক” যে অতি 
প্রাচীন নাটক, এমন কি বিষ্ভাসাগরের মতে এ নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের 

সব চেয়ে পুরাতন নাটক, তাতে তার সন্দেহ ছিল না। 
উপাখ্যান ও নীতিকথ। হিসেবে তিনি “পঞ্চতন্ত্র ও “হিতোপদেশ'-এর 
উল্লেখ করেছেন । যুরোপীয় পণ্তিতেরা দেখিয়েছেন যে, পঞ্চতন্ত্রের 
আখ্যান ঈরাণ, আরব এবং যুরে।পের নানাদেশের আখ্যানকে 
প্রভাবিত করেছিল-বিদ্যামাগর সে কথার উল্লেখ করে নীতি-আখ্যান- 

বিষয়ক এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণ করেছেন । কিস্তু সাহিত্য- 
হিসেবে তিনি অতিখ্যাত গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করতে পারেন নি, 

পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি অলক্কোচে বলেছেন, 'রচনার মাধুর্য নাই, কথা 
যোজনার চাতুষ্য নাই ; অধিকস্তঃমধ্যে মধ্যে বৃতর অসার ও অসম্বদ্ধ 

কথ। আছে। বোধ হয় কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত 

একাস্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে” (এ, পৃ. ৪৩ )। হিতোপদেশের 
মধ্যেও তিনি অনেক অপংলগ্নত। নির্দেশ করেছেন৷ আর এক প্রসঙ্গে 
তিনি হিতোপদেশের লেখকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, “গ্রন্থকর্তা 
লিখিয়াছেন, উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি-উপদেশ দিতেছি। 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে আদিরসসংঘটিত এক একটি অতি অশ্লীল উপাখ্যান 
আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি 
বুঝিয়াঃ গ্রন্থকর্তা এ সকল অল্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন বলিতে 
পার! যায় না” (এ. পু. ৪৩)। 
পরিশেষে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে বলেছেন 
যে, সংস্কৃত ভাষা না জানলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ইন্দোয়ুরোপীয় মূল 



মৌলিক বচনা | ২৪৩ 

জাতিতন্ব ও ভাষাতত্ব সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে যেতেন । ন্ডাক্তর 
মোক্ষমূলর. সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন” ( এ, পৃ. ৫৫)। ভার কারণ, এ ভাষাই আদি ইন্বো- 
ফুরোপীয় ভাবার প্রাপকেন্দ্র। আরও একটি কারণে তিনি সংস্কৃত 
ভাষার অনুশীলনের প্রয়োজন বোধ করেছেন । বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি 
প্রাদেশিক ভাষার সম্যক উন্নতির জন্য “ভুরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা” 
না নিলে এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষ। ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন 
হতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে তার আরও একটি কথা৷ স্মরণীয় । 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের জন্য উৎসাহী হলেও একথা 
স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সাধারণ ভারতবাসী “বিদ্যানুশীলনের ফল- 
ভোগী” ন। হলে তাদের অস্তর থেকে কুসংস্কারকে সমূলে উন্মুলন কর! 

যাবে না। একথাও তিনি জানতেন, “হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ 
প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারম্বন্ূপ না করিলে সর্বসাধারণের 

বিদ্যান্ুশীলন স্পষ্টই হওয়া সম্ভব নহে” (এ, পু. ৪৫ )। প্রাদেশিক 
লোকভাষ৷ ভিন্ন জনসাধারণের কল্যাণ নেই_আজ থেকে এক'শ 

বছরেরও আগে বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। প্রাদেশিক ভাষাকে সর্ব- 
কর্মক্ষম করে তুলবার জন্যই সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুশীপনের 
প্রয়োজন_ এটাই হল তার স্থির সিদ্ধান্ত। অবশ্য ইংরেজীর 
উপযোগিতা সন্থন্ধেও তিনি অন্ধ ছিলেন না-_“ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা 

হইতে পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি এ নকল প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত 
হওয়। অত্যাবশ্যক” (এ, পৃ. ৪৫ )। যুরোগীয় ভাষা থেকে জ্ঞানের 

কথ। সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় নিবন্ধ করতে হবে, তার এ মন্তব্য যথেই 

প্রগতিশীল বলে গৃহীত হতে পারে। , 
বিগ্ভাসাগর তার পুক্তিকায় ছঃখ করে বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় বথার্থ 
পুরারৃত্ত নেই, একমাত্র কাশ্মীর-রাজদের কাহিনী-সংক্রান্ত 'রাজ- 
তরঙ্গিণী'ই ( কহুজপ বিরচিত ) কথঞ্চিৎ ইতিহাসের. মর্ধাদ। দাবী করতে 
পারে। কিন্তু সে পুরাবৃত্ধ “পর্্বসাধারপ লোক-সংক্রান্ত নহে।” কারণ 
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তাতে শুধু রাজবংশের উত্থানপতনের কাহিনী বণিত হয়েছ। এই 
মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে, যথার্থ ইতিহাস কাকে বলে, সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর 
আধুনিক ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, “কে 
কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে' কতদিন রাজ্য- 
শাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনজঙ্ট 

হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়। স্বীয় ক্ষমতাতে 
রাজ্যাম্পদ অধিকার কপিিয়াছিলেন ; এইরূপ কেবল রাজাদিগের বৃত্বীস্ত 

মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে” (এ, পৃ. ৪৫-৪৬)। স্বৃতরাং তাঁর মতে 

'রাজতরঙ্গিণী'-তে যাও বা ছিটেফৌটা ইতিহাসের তথ্য আছে, তাও 
শুধু রাজবংশ-সংক্রাস্ত । তার সঙ্গে প্রজাসাধারণের ইতিবৃত্তের কোন 
যোগাযোগ নেই । তাই ভারতের জনজীবনের পৌরাণিক যুগের যথার্থ 
ইতিহাস খুজতে হলে বেদ-পুরাণ, শ্বৃতি-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেই 

তাঁর সন্ধান করতে হবে । এখানে দেখ। যাচ্ছে, রাজবৃন্তকে তিনি 
যথার্থ ইতিবৃত্ত বলে স্বীকার করতে চান নি। তার মতে, লোকবৃত্তই 
প্রকৃত ইতিহাস এবং সে সকল তথ্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেই জানা যাবে। 
এ বিষয়ে স্তার অভিমত অনেকট। আধুনিক কালের অনুগত । 
“সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর 

পৌরাণিক যুগের প্রধান প্রধান কবি ও গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে 
পুরাতনের প্রতি মোহ ত্যাগ করে নিজন্ব যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা সংস্কৃত 
সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । সবচেয়ে বড় কথা, তিনি অলঙ্কার- 

শান্ত্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে পূর্বনূরীদের খনিত পথে যাত্রা! করার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি, বরং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতি অধিকতর 
অন্থুরক্তি দেখিয়েছেন* এবং এদেশের রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন 
পাগ্ডিত্যের প্রতি কোন কোন সময়ে ঈবৎ ব্যঙ্গ ও বিরক্তি প্রকাশ 
করেছেন । “রঘুবংশ'-এর মতো “আদি অবধি অন্ত পথ্যস্ত সব্বাক্ক সুন্দর” 
(এ, পু ১৫) কাব্যকেও এদেশের পগঙ্ডিতবর্গ অনেক সময় বিশেষ 
শ্রদ্ধা করেন না বলে বিদ্কাসাগর এদের ব্যঙ্গোক্তি করে বলেছেন, 
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“কিন্ত এতদ্দেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহ্াদয় ও এমনই রসজ্জ 
ষে, সংস্কৃত ভাবার সর্ধবপ্রধান মহাকাব্য রঘুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান 
করিয়া থাকেন” (এ, পৃ. ১৫ )। পুরাপগুলি সাধারণ পণ্ডিতনমাজে 

একইকালে বেদব্যাসের রচিত বলে গৃহীত হয়ে থাকে । বিদ্যাসাগর 

যুক্তিসহ এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, “এ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত 
বলিয়া কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মে না। ধাহাদের সংস্কৃত রচনার 

ইত্তরবিশেষ বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাহারা নিরপেক্ষ হইয়! 
বিষুপুরাশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে 

অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে 
বিনিগ্গত নহে । বাস্তাবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক 
কালেও রচিত নয়। বোধ হয়, পুরাণ নাম প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূদায়ের 

অধিকাংশই প্রাচীন নহে ( এ পৃ. ১৮)। 
এদেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা এত অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে, 
তারা “নৈষধচরিত'কে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে থাকেন । বিদ্যাসাগর 
পুরাতন পাঁগুভদের এই ধরণের অভিমতেরও সমালোচনা করেছেন । 
ভারতবষীয় পণ্ডিতেরা “কাদম্বরী”র যত প্রশংসাই করুন না কেন, 

বিগ্ভাসাগর পুরাতন পণ্ডিতী-পন্থা' পরিত্যাগ করে খোল। মনে বিচার 
করে দেখেছেন, এই অতিবিখ্যাত কথাগ্রন্থেও নানা ধরনের দোষ-ক্রেটি 
আছে। যাই হোক, “সংস্কত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্্রবিষয়ক 
প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর পৌরাণিক যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের (41660- 
68:65 0£[90%7০৮”) পরিচয় প্রসঙ্গেই সেকেলে সংস্কার পরিত্যাগ করে 

আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নিজন্ম মতামত ব্যক্ত করতে 
পেরেছেন, প্রয়োজনস্থলে পুরাতন পাঞঙ্ডিত্যের সমালোচনা করতেও 
কুষ্ঠিত হন নি, এতে তার মানসিক বলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 
ছুঃখের বিষয় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আম্মপুধিক ইতিহাস রচনার 
সময় পান নি, তাই ভার কাছ থেকে আমরা একখানি মৌপিক গ্রস্থ 
ছেকে বঞ্চিত হয়েছি। উক্ত পুন্তিকা প্রকাশের € ১৮৫৩) পর এক 
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শতাব্দীরও বেশী অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্ত এখনও বাংল! ভাষায় 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রামাণিক ও পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি, বিস্তারিত 
তাবে বিশেষ কোন গবেষণা ও হয় নি। এতেই বোবা বাচ্ছে, মুখে 
আমাদের দেশের সংস্কত-পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে যতটা শ্রদ্ধা 
দেখান, অন্তর থেকে ঠিক ততট। শ্রদ্ধা বোধ করেন না। বিদ্যাসাগরের 

এ পুস্তিকাখানি এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের দিগ দর্শনী হয়ে আছে। 
আর একটি উৎস থেকে বিদ্ভাসাগরের সংস্কৃত সাহিত্য বিচার-বিশ্লেষণের 

মৌলিক সমালোচক-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগে তার 
স্থযোগ্য সম্পাদনায় অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য-নাট্য প্রকাশিত 

হয়েছিল। কিছু কিছু বালপাঠ্য উপাখ্যানও তার কৌতৃহলী দৃষ্টি 
থেকে বঞ্চিত হয় নি। “খজ্কুপাঠে"র (সংস্কৃত অনুশীলনের প্রাথমিক 

পাঠ্যপুস্তক ) তিন খণ্ডের ভূমিক! থেকে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃত সাহিত্য 
বিচারে তিনি যুক্তি-বুদ্ধির আবেদনই বেশী মেনে নিয়েছেন। 
প্রয়োজন স্থলে দেবভাষায় লেখা পুজনীয় গ্রন্থকেও সমালোচনা করতে 
ছাড়েন নি। “পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে অশ্লীল উপাখ্যান আছে, উপরম্ত 
“অধুনাতন গ্রন্থের ম্যায়, রচনার মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুর্য 

নাই ।” তাই তিনি তার কিছু কিছু অংশ বাদ দিয়েই সম্কলন করে- 

ছিলেন। এমন কি রামায়ণেও তিনি কয়েকটা মারাত্মক দোষ 
€ পৌনরুত্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি-বিস্তৃত বর্ণন। প্রভৃতি) দেখেছেন, 
এবং বান্মীকির পরবর্তা নব্য কাব্যগ্রন্থে তিনি অধিকতর কাব্যলক্ষণ 

লক্ষ্য করেছেন,হিতোপদেশ'-কেও তিনি কাঠোর ভাষায় সমালোচনা 
করেছেন । এতেও অন্নীল উপাখ্যানের অসন্ভাব নেই, অসংলগ্তা তো 

পদে পদেই আছে। এ গ্রম্থ বালকদের জন্য রচিত, অথচ এতে 
গ্রকাধিক অঙ্লীল উপাখ্যান আছে। এ জন্য বিদ্যাসাগর বলেছেন, 

“অতএব, আশ্চর্য বোধ হইতেছে যে, বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক 

লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রস্থকর্তীর এরূপ অঙ্গীল 
উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে প্রবৃতি হইল” (খজুপাঠের তৃতীয় ভাগের 
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বিজ্ঞাপন )। ভ্রিকাব্য সম্বন্ধে তার সুচিস্তিত অভিমত--কাব্যকার ' 
ব্যাকরণের উদাহরণের দিকে লক্ষ্যবন্ধ ছিলেন বলে, “ভট্টিকাব্যের 
অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ ৷ ফলতঃ ভট্টিকাব্য কোন 
মতেই উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না” “বেশীসংহার" 

রচয়িতা ভষ্টনারায়ণ সম্বন্ধে তার মন্তব্য, পভষ্টনারায়ণ নাটকের 
নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে 

পারেন নাই।” হিন্দী “বৈতাল পচ্চীসী'র মূল সংস্কৃত “বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি' সম্বন্ধে তিনি ঘথার্থ বলেছেন যে, এতে কোনও প্রকার শিল্প- 

কলার চিহ্ন নেই, এবং ছেলেমান্ুষীভরা গালগল্লের দিকেই গল্পগুলির 

প্রবণতা বেশী, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে সাহিত্যের যা হল সাধারণ 
লক্ষণ । এই সমস্ত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে পূর্বসূরীদের প্রতি 
অযথা ভক্তি ত্যাগ করে বিগ্ভাসাগর নিজন্ব ধ্যাণধারণা এবং বাস্তব 

যুক্তির দ্বারা নিজন্ব সাহিত্যবিচারবুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন- শ্রেষ্ঠ 
সমালোচকের যেট। হল স্পৃহণীয় গুণ । 

৩. 

এবার আমর! বিগ্ভাসাগরের সাহিত্যশ্রেণীর ছু'একটি রচনার পরিচয় 

দেব । এই ধরনের যে-সমস্ত রচন। প্রচারমূলক ব1 আন্দোলনমূলক নয়, 
তার সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। এর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় 
অসম্পূর্ণ রচনা “রামের রাজ্যাভিষেক? । ১৮৬৯ সালে বিষ্ভাসাগর 
রামের অভিষেক এবং সম্ভবতঃ নিবাসন ব্যাপার পর্যস্ত অবলম্বন করে 

রামচন্দ্রের প্রথম দিকের চরিত্রাঙ্কনের ইচ্ছায় এই গ্রন্থ রচনা শুরু 

করেন । ১৮৬০ সালে যখন “দীতার বনবাস' রচনা করেন, তখন তাতে 

রামচন্দ্রের উত্তরজীবনের কাহিনী বলিত হয়েছিল । উপাদান স্বরূপ 
তিনি বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড এবং তবনৃতির উদ্ভতরচরিতের 
কিয়দংশ গ্রহণ করেছিলেন । তখনই বোধ হয় রামচক্দ্রের প্রথম জীবন, 

- অর্থাৎ বনগমনের পু পর্ষস্ত কাহিনী রচনার কথা চিন্তা করেন। 
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ধঁতার বনবাস' প্রকাশের পর এ প্রস্থ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করলে 

সম্ভবতঃ তিনি রামচন্দ্রের পূর্বচরিত অবলম্বনে গগ্যকাহিনী লিখতে 

প্রবৃত হন। ক্রমে ছয় ফর্সা ছাপা হয়ে যায়।৬ সেটা ১৮৬৯ সাল। 

কিন্ত পরে সংবাদ পান যে, শশিভৃষণ চট্োপাধ্যায়ের “রামের 
রাজ্যাভিষেক' ছাপা হয়ে গেছে, ছু" একদিনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। 

ছাঁপাখানায় গিয়ে বিদ্ভাসাগর সদ্য-মুদ্রিত গ্রন্থের এক কপি কিনে 

আনেন এবং পড়ার পর খুশি হয়ে মন্তব্য করেন, “বেশ হয়েছে”। 

অতঃপর তিনি নিজের ছাপা! কার্য বন্ধ করে দেন। পরে তীর পুত্র 

নারায়ণচন্্র বিদ্যারত্ব স্বরচিত “রামের অধিবাসে পিতার রচনাংশটুকু 
মুদ্রিত করেছিলেন । বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ২য়, 
৩য় ও ৪র্থ সর্গের সম্পুর্ণ এবং ৫ম সর্গের যংকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে রচনায় 
অগ্রসর হয়েছিলেন । কাহিনী শুরু হয়েছে বৃদ্ধ দশরথের ন্বগতোক্তির 

মধ্য দিয়ে_-“আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশীসন ও প্রজাপালন 

করিলাম ।...৮-*সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ধজনপ্রার্থনীয় 
অনির্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্ত 

কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন 1” অতঃপর তিনি 

সর্বগুণা্বিত জ্ঞোষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার মানসে 
অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন । তারা সানন্দে সম্মতি দিলেন 

এবং দেশের অন্যান্য ক্ষত্রপদিগকে আহ্বান করলেন । অন্ত রাজ্যের 

ন্বপতিরা দশরথের কাছে উপস্থিত হয়ে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন । 

সভাস্থ সকলের প্রতিভূ হয়ে মগধরাজ বললেন, “আমরা সরল 

অন্তঃকরণে বলিতেছি, কেবল মহারাজের সন্ভোবার্ধে, রামচন্দ্রের 

রাজ্যাভিষেক বিষয়ে অনুমোদন করিতেছি না । আমরা তদীয় রমণীয় 

গুপগ্রাম দর্শনে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া আছি। মানবকলেবরে গু৭- 

সমুদয়ের ঈদৃশ সমবায় অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব ঘটন1।” অতঃপর তিনি 

৬. বিহারীলাল সরকার--বিষ্কাসাগর, পৃঃ ৪৬৬ 
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তরুণ রামচন্দ্রের গুপগ্রাম ব্যাখ্যা করে বলেন, “মহারাজ । বলিতে 

গেলে ধুষ্টতাপ্রদর্শন হয়, কিস্তু না বলিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, 

অপরাধ মার্জনা! করিবেন, আপনার সৌভাগ্যের অবধি নাই, রামচন্দ্র 
সদৃশ পুত্রলাভ অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে । আমরা অকপট হৃদয়ে 
বলিতেছি, আপনি রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সপ্পিবেশিত করিলে, আমর! 

আস্তরিক পরিতোষ লাভ করিব; অধিক আর কি বলিব, পরজ্ীকাতর 

পামরেরাও অসস্তভোষ প্রকাশ করিবে না।” তখন দশরথ নিশ্চিন্ত 
আনন্দে রামের অভিষেকের জন্য কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে অনুরোধ 
করলেন এবং রামচন্দ্রকে নিজের কাছে ডাকিয়ে এনে সমন্সেহে বললেন, 

“সমস্ত রাজগণ ও যাবতীয় পৌর জানপদ সভায় সমবেত হইয়াছেন ; 
সকলেরই একাস্ত অভিলাষ, তোমায়, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, 
আমি রাজকার্ধ্য হইতে অবস্যত হই | তদনুসারে স্থির করিয়াছি, কল্য 

প্রভাতে, তোমার হাতে সমস্ত সাক্রাজ্যের ভারার্পণ করিব ।” রামচন্দ্র 

নতমস্তকে এই ভার গ্রহণ করে সবাশ্রে গ্রাণাধিক লক্ষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 

করলেন । সেখানে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সীতাও উপস্থিত ছিলেন । 
সকলেই এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন । এই সংবাদ 

প্রচারিত হওয়ামাত্র নগরবাসীরা আনন্দে কোলাহল করে উঠল, “গৃহে 
গৃহে মহোৎসব ও মঙ্গলাচার হইতে আরম্ভ হইল । রাজপথ সকল 
মার্জিত ও সুগন্ধ সলিলে সংসিক্ত হইতে লাগিল । সহকার শাখা ও 

সুশোভিত কুম্থমমাল! দ্বারে দ্বারে লহ্গিত হইলে লাগিল। পূর্ণকলস, 
ভ্বারদেশের উভয় পার্খে, সন্নিবেশিত হইতে লাগিল । প্রত্যেক ভবনের 

উপরিভাগে, পতাকামকল উড্ডীয়মান হইতে লাগিল ।” এর পর 

বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হয়েছেন । এই স্বল্প রচনা থেকে দেখ! যাচ্ছে, মূল 

রামায়ণের ঘটনা মোটামুটি অনুসরণ করলেও কাহিনীটি আক্ষরিক 
অন্থবাদ নয়, রামায়ণের ঘটনার ওপরে ভিত্তি করে লেখ! স্বাধীন 
রচনার মতে। । অবশ্য রামায়ণের সঙ্গে এর ভাবের সাদৃশ্য আছে, তব একটি 
বাক্যের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ আছে এবং বিষয়পঙ্লিবেশের রীতিটিও 
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২৫০ বাংল! সাহিত্যে বিস্তামাগর় 

রামায়ণের অনুগত | দেখা যাচ্ছেঃ “দীতার বনবাসে'র তুলনায় “রামের 
রাজ্যাভিষেকে'র ভাষা অনেক সরল ও সরস। বিস্ভাসাগর গ্রন্থটি 
সম্পূণ করতে পারলে, তার শেষ দিকের পরিচ্ছঞ্ণ ক্লাসিক গদ্যরীতির 
একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত মিলত । “সীতার বনবাসে' মাঝে মাঝে পুরাতন 
ধরনের পদবিহ্যাস ও শব্ঘযোজন! ছিল, যার ফলে সে-ভাষাকে ঈষৎ 

গম্ভীর ও কৃত্রিম মনে হয়। কিন্ত “রামের রাজ্যাভিষেকে'র ভাষায় 

'শকুস্তলার' অনুরূপ সরলতা! দেখা যায় । 

এর পর উল্লেখ করতে হয় একটি ক্ষুপ্র বিচিত্র রচনার । এটিয় নাম 
'প্রভাবতী সম্ভাষণ । এই ক্ষুদ্র শোকাচ্ছাসটি এখনও গ্রন্থাকারে 
পৃথগভাবে মুদ্রিত হয় নি। তার মৃত্যুর পর দৌহিত্র স্ুরেশচজ্দ্র সমাজ- 
পতি এটি খুঁজে বার করেন এবং 'দাহিত্য” পত্রিকায় ৩য় বর্ষের ১ম 
সংখ্যায় মুদ্রিত করেন । সেখানে সুরেশচন্দ্র রচনাটির সামান্য একটু 
ভূমিকাও করেছিলেন (বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৪২৮)। 

৪. 

প্রভাবতী একটি ক্ষুদ্র বালিকার নাম, বিগ্ভাসাগরের স্নেহভাজন 
রাজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা । ১৭৮৫ শকের ৪ঠা ফাল্গুন তিন 

বংসরের বালিকা! প্রভাবতী সম্ভবতঃ বিস্চিকা! রোগে মার! যায়। এই 

বালিকাটিকে বিগ্তানাগর অত্যন্ত ভালোবাসতেন । তখন বিধবাবিবাহ 
প্রচার ও নান! বিষয়ে বিদ্যাসাগর মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে 

পড়েছিলেন । সেই মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে তিনি এই বালিকার 

শিশুন্ুলভ ব্যবহারে পরম প্রীত হতেন, তাকে নিজের সন্তানের মতোই 

দেখতেন । অকম্মাৎ তিন বৎসরের প্রভাবতী সামান্য রোগভোগের 

পর মার! গেল। তার অকালমৃত্যুতে বিদ্ভানাগর অসহা শোকাভিভূৃত 
হয়ে পড়লেন । জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছে মানসিক ছুঃখকষ্টের সময়ে 
সবার যে একটি অবলম্বন জুটেছিল, তাও হারিয়ে গেল। বিদ্যাসাগর 
এই ঘটনায় এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রভাবতীকে ম্মরণ 
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করে একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করে ফেলেন এবং সেটি নিজের কাছে 
রেখে দেন, কাউকে দেখান নি।" নিজে বিরলে মাঝে মাঝে 
পড়তেন ।” এটি ছিল তার শেষজীবনের সাস্থনাস্থল। রচনাটি একাস্ত 
বাক্তিগত শোকোন্ছাস। তাই অনাবৃত প্রাণের আফুল কাক্সা এই 

গদ্যরচনাটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে। বালিকাটির স্বত্যুর পর 
বিদ্যাসাগর তার নবীন চঞ্চল বাল্যলীল৷ স্মরণ করে অশ্রবিসর্জন 

করতেন, কখনও কৌতুক বোধ করতেন, কখনও-বা দীর্ঘনিশ্বান 
ফেলতেন। মরুধূসর বিদ্যাসাগরের ব্যথা জুড়াবার এই একটি মরূদ্যান 
ছিল, তাও বিধাতার নির্দেশে অকালে শুকিয়ে গেল । এই ক্ষুদ্র রচনায় 
তিনি বলেছেন, “ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রায় একমাত্র অবলম্বন 
হইয়াছিলে ।” তিন বৎসর বয়সের প্রভাবতীর গিক্সীর মতো পাকাপাকা! 

কথ! সকলেই সহাস্ভে উপভোগ করত, বিগ্ভাসাগরও কৌতুক বোধ 
করতেন । কিন্তু স্বর্গের এই পারিজাত মর্তোর উত্তাপ সহা করতে পারল 

না, অকালে ঝরে গেল। তারই কোলে অসুস্থ প্রভাবতীর মৃত্যু হয় । 

ক্ষলপিপাসায় কাতর হয়ে সে জল চাইত, কিন্ত চিকিৎসকের নির্দেশে 

বিদ্যাসাগর তার শুক অধরে একটুও জল দিতে পারতেন না । সেই কথা 
স্মরণ করে তার সমস্ত অস্তরাত্মা কেঁদে উঠেছিল, “বংসে ! তুমি উতৎকট 
পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইরা জলপ্রার্থনা কালে, আমার দিকে, 

বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা! আমার হৃদয়ে 
বিষদিপ্ধ শল্যের ন্যায়, চিরদিনের নিমিজ্ত নিহিত হইয়া! রহিয়াছে ॥ 

যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, এ মর্মভেদী কাতর দৃর্রিপাত এক 
মুহুর্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হুইবেক না 1৮ 

৭, স্থরেশচন্্র মনে করেছিলেন, প্রবন্ধটি ১৭৮৬ শকাবের ১লা টবৈশাখ (১৮৬৪) 

প্রভাবতীর মৃত্যুর তিন মাস পরে বচিত হয়। 
৮ স্ুবেশচজ্জ শিখেছেন, “ম্বতার তিনচাবি”্যাস পূর্বেও আমি তাহাকে একান্তে 
প্রভাবতী-সস্ভাষণ' পড়িতে দেখিয়াছি ।” ( বি. ঝ. ধর্থ, পৃ. ৪২৮) 
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কখনও বা প্রভাবতীর আর একবার দেখা পাওয়ার জন্য ভিনি শিশুর 

মতো! ব্যাকুল হয়ে লিখেছেন, “এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না 

পাইয়া, আমি অতি বিষম অন্ুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু তুমি 
এতদিন আমায় না দেখিয়া, কিভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহ 

জানিতে পারিতেছি না । বংসে ! যদিও তুমি, নিতান্ত নিম্মম হুইয়া, 
এ জন্মের মত, অন্তষ্থিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত 

হইতেছ কিনা, জানিতে পারিতেছি না ; আর হয়ত, এতদিনে আমায় 
সম্পূর্ণরূপে বিস্বত হইয়াছ ; কিন্ত আমি তোমায় কম্মিনকালে, 

বিস্মৃত হইতে পারিব না” লেখাটি ব্যক্তিগত আস্তরিকতায় পুর্ণ, 
কাব্যের উদ্মাসের মতো! আবেগব্যাকুল, কিন্তু কৃত্রিমতাবর্জিত । মনে 
হয়, শুধু নিজে সাস্বনা পাবার জন্যই এটি লিখেছিলেন, কোনও দিন 
এটি প্রকাশের বাসন! ছিল না ।» গদ্যে রচিত এই ক্ষুদ্র শোকোসক্ছাস 

অনেকের ততটা দৃষ্টি আকধণ করে না বটে, কিন্তু এতে বি্ভাসাগরের 

হাদয়ের এক অপূর্ব পরিচয় ধর! পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই । এই 
পুস্তিকায় বিদাসাগর আর দেশমান্ বিশ্রুতকীতি প্রকাণ্ড ব্যক্তি নন, 
এখানে তিনি বিয়োগবাথাতুর বিলাপের মধ্য দিয়ে তার এক অজান। 

পরিচয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন । এরকম আস্তরিক রচনা বাংলা 

সাহিত্যে বড় বেশী নেই। 

ঈ* এবিষয়ে কবি-সমীলোচক মোহিতলাঁলের মন্তবাটি অডিশয় মৃল্যবান £ 
"এ “বিলাপ'--তিনি প্রকাশ করিবার জন্ত রচনা! করেন লাই, কারণ ইহার 
মধ্যে যে মমস্তদ ছুংখের অভিককরুণ কাতবধ্বনি রহিয়াছে, তাহ। অপরকে 

শনাইবার উচ্চ বোদ্নরব নহে । এখানে আমর। ষেন মানবহৃদয়ের একটি নিভৃত 

গোপনকক্ষে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে প্রবেশের অধিকান্ন আমাদের নাই-_- 

যে কাজ করিলে প্রভ্যবারভাগী হইতে হয়। আমার মনে হয়, ইহাতে স্কৃত 

মহাত্মার অন্জমতি ছিল না, আমরা যেন সতাই অন্তায় কাক্জ করিক্সাছি।*-- 
লাহিতা বিভীন, ১৩৪৯, প্. ৬২ 
ক 
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৫. 

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীটি (“বিদ্যাসাগর রচিত স্বরচিত” ) ১৮৯১ 
সালে প্রকাশিত হয়। আত্মচরিত-রচনায়-ছ্র্বল বাংলা সাহিত্যে এটি 

একটি সার্ঘক স্ষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারত । কিন্তু তার আত্ম- 

জীবনীর এটি ক্ষুদ্রতম অংশ বলে এটি পড়তে পড়তে অন্তর হায়-হায় 
করে ওঠে । কমযোগী মহাপুরুষ নিত্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় 
আত্মকথা লিখবার বিশেষ অবকাশ পান নি । মাঝে মাঝে অবশ্য তার 

তক্তেরা তার কাছে তার সংগ্রামমুখর অদ্ভুত জীবনকথা শুনতে 
চাইতেন । অনেকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি আত্মজীবনচরিত রচনা 
আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মাত্র ছুটি পরিচ্ছেদ লেখার পর নানা কাজের 
চাপে ও শারীরিক অনুস্থতার জন্য আর রচনাকার্ষে অগ্রসর হতে 

পারেন নি। অতঃপর তার তিরোধানের ছ'মাস পরে তার পুত্র 
নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ব এই ছুটি পরিচ্ছেদকেই “বিগ্ভাসাগর চরিত 

(শ্বরচিত )' নাম দিয়ে পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করেন € ১৮৯১, 

সেপ্টেম্বর, সংবৎ ১৯৪৮, আশ্বিন )। পুস্তকে নারায়ণচক্্র ক্ষুত্র 
ভূমিকাও € “বিজ্ঞাপন” ) যোগ করে দিয়েছিলেন । তাতে তিনি বলেন 
যে, তারা পিতার একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত লিখবেন স্থির 
করেছিলেন । “কিন্তু ন্বগায় পিতৃদেবের আত্মীয়ন্জনগণ, ইতিপূর্বে 
শুনিয়াছিলেন যে, তিনি আত্মজীবনচরিত লিখিতেছেন । তাহাদের 
ইচ্ছা ও অনুরোধ এই যে, তিনি যতটুকু লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, 
আপাততঃ: তাহাই প্রকাশিত হউক | তদনুরোধে, তদীয় আতর্জীবন- 

চরিতের এই ছুই পরিচ্ছেদ্দ এত শীস্ত্র প্রকাশিত হইল ।” নারায়ণচন্দ্রের 

এ-কথ। ঠিক--“যদি তিনি, বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সময় পধ্যন্ত, 

অন্ততঃ ভাহার কর্মজীবনের প্রারস্ত পর্য্যন্ত, লিখিয়। যাইতে পারিতেন, 
তাহা হইলেও আমরা পর্যাপ্ত মনে করিতাম । কারণ, তাহার পর 

হইতে তিনি সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হুইয়্াছিলেন, এবং পরবস্তাঁ 
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জীবনে, তিনি অনেকের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়াছিলেন। স্থৃতরাং সে 

সময়ের ঘটনাপরম্পরা, তিনি নিজে না লিখিয়া গেলেও জানিবার 

সম্ভাবন1 ছিল। যদি তিনি তাহার ছাত্রজীবনের ইতিহাস নিজে লিখিয় 
যাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাহার জীবনচরিত সম্পুর্ণ কর। সহজ 

হইত ।” আত্মচরিতখানি সম্পূর্ণ হলে একদিকে যেমন বিদ্যাসাগরের 
সনকালীন বাংলাদেশের মনঃপ্রককৃতি ও চারিত্রমৃতির যথার্থ পরিচয় 
পাওয়া যেত, তেমনই বিদ্যাসাগরের অন্তরজীবনের অনেক রহস্য দূর 
হতে পারত । যেমন-__বিদ্যাসাগরের মনের একটি রহস্তগ্রন্থী, তিনি 

ঈশ্বরসত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা । তার নিজের স্পষ্ট কোন মন্তব্য 

না পাওয়ার জন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুরূহ । 

আত্মজীবনীটি সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি মূল্যবান 
দলিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। আত্মজীবনীটির মাত্র ছুটি পরিচ্ছেদ 

লেখা হয়েছিল । তিনি এর বেশী লিখবার অবকাশ পান নি। প্রথম 

পরিচ্ছেদে তার পিতৃ-মাতু বংশের পরিচয় আছে । তার পিতামহ 

রামজয় তর্কভূষণের অপাধারণ চরিত্র, পিতা ঠাকুর্দাসের কলকাতায় 
দারুণ দারিক্্যের মধ্যে কোনও প্রকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার 
চেষ্টা এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম থেকে চার বছর পর্বস্ত জীবনকথা এই 
ক্ষুদ্র অধ্যায়ে বলিত হয়েছে। অত্যন্ত সরল ও খজুভাবে লেখা এই 
অংশটুকু পরিচ্ছন্ন বর্ণনা! হিসেবে অতিশয় জীবন্ত হয়েছে। এই স্বল্প 
বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি একদিকে যেমন খাপখোলা তলোয়ারের 
মতে। পিতামহের শাণিত চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন, তেমনি সেই 
অসাধারণ বৃদ্ধ মানুষটির সরস পরিহাসে-উজ্জল প্রসন্ন মনটিকেও ফুটিয়ে 
তুলেছেন । সেই বর্ণনাটুকু এধানে উল্লেখ করা গেল £ 

“আমার জন্সসময়ে পিতৃদ্দেব বাটাতে ছিলেন না) কোমরগঞ্জে হাট 
করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব ত্তাহাকে আমার জন্মসংবাদ 
দিতে ঘাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে, তাহার লহিত সাক্ষাৎ হইলে 
বলিলেন, “একটি এঁড়ে বাছুর হুইয়াছে।” এই সময়ে, আমানের 
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বাটীতে একটি গাই গতিণী ছিল; তাহারও ্বাজকাল, প্রসব হইবার 
সম্ভাবনা । এজন্ত পিতাঁমহদেবের কথ! শুনিয়া, পিতৃদেব মনে 
কত্বিলেন, গাইটি গ্রসব হইয়াছে । উভয়ে বাটাতে উপস্থিত হইলেন। 

পিতৃদেব, এড়েবাছুর দেখিবার জন্ব, গোয়ালের় দিকে চলিলেন। 
তখন পিতামহদেব হাশ্তমুখে বলিলেন, “ও দিক নয়, এদিকে এস) 

আমি তোমাক্স এড়ে বাছুর দেখাইয্া দিতেছি । এই বলিয়া, 
স্থতিকাগুহে লইয়া গিয়া, তিনি এড়ে বাছুব দেখাইস। দিলেন ।” 

এই মন্তব্য থেকে মনে হচ্ছে মহাসত্ববান পুরুষের মনে সর্বদা একটা 
সরস প্রসন্নতা থাকে বিদ্যাসাগরের পিতামহের পরিহাস তারই 
প্রমাণ । এই ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ, বৃধরাশিতে বিদ্যাসাগরের 

জন্ম হয়েছিল, এবং রাশিফপের প্রভাবে, বা যে-কোন কারণেই হোক 
বাল্যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত একগুয়ে ছিলেন। তাই পিতা ঠাকুরদাস 
বালকপুত্রকে দেখিয়ে প্রায়ই বলতেন, “ইনি সেই এঁডে বাছুর, বাব! 
পরিহাস করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ খধি ছিলেন; 

তাহার পরিহাসবাক্যও বিফল হইবার নহে ; বাবাজি আমার, ক্রমে, 
এঁড়ে গরু অপেক্ষাও একগু'ইয়! হইয়া উঠিতেছেন ।৮ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার বালাকালের কথা সংক্ষেপে বলিত হয়েছে। 
পিতামহের মৃত্যুর পরে ১২৩৫ সনে কান্তিক মাসে (১৮২৮) আট 
বৎসর বয়সের নিতান্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় আনীত হলেন । 

শহরে এসে তিনি এবং পিতা বড়বাজারে ভগবতী সিংহের বাড়ীতে 

ঠাই পেলেন। কিন্ত পিতামহীর ক্রোড়-বিচ্যুত বালককে ভগবতী 
সিংহের কন্তা। রাইমণি কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সম্ভানের মতো! 

তাকে 'দেখতে লাগলেন । শুধু এই স্নেহময়ী নারীর জন্যই বালক 
বিদ্ভাসাগরের কলকাতা প্রবাস ছঃসহ মনে হয় নি। সার জীবন তিনি 
এই কায়স্থ নারীর চিত্র মনেমন্দিরে মায়ের পাশেই প্রতিষ্টিত 
রেখেছিলেন । পরবর্তী কালে বিগ্ভাসাগর এই মাতৃরূপিণী নারীকে 
স্মরণ করে লিখেছেন, _ 
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“এই দয়াময়ীর সৌম্যমৃদ্তি, আমার হদয়মন্দিরে, দেবীমুত্তির ভ্তায়, 
প্রতিপ্িত হইয়া, বিরাজমান বৃহিয়্াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাহার কথা 

উত্থাপিত হইলে, তদীয় অগ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে 

অশ্রপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি শ্ত্রীজাতির পক্ষপাতী 
বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, নে 
নিদ্দেশ অসংগত নহে । যে-ব্ক্তি রাইমণির ন্মেহ, দয়া, সৌজন্ত, 
প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ সমস্ত সদগুণের ফলভোগী হইয়াছে, 
সে যদি শ্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য 
কৃতঙ্গ পামর ভূমগ্লে নাই ।” (বি. র. র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৩) 

বাল্যকালে অনাত্মীয় পরিবেশে রাইমণির কাছে মাতৃন্সেহের স্বাদ লাভ 
করে তিনি চিরদিন নারীর কল্যাণী মুত্তি হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত করে 
রেখেছিলেন । বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিষেধের মূলে ছিল 
এই নারীজাতির প্রতি অপরিসীম করুণা, এর সমাজসংস্কারের দিকটি 
ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ । 
বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রকে যখন কলকাতায় আন! হচ্ছিল, তিনি তখন- 
কার একটি ঘটন। উল্লেখ করেছেন । সেটি মাইল স্টোনের ঘটনা! নামে 
পরিচিত। রাস্তায় প্রোথিত মাইলস্টোনে খোদা ইংরেজী অন্কপাত 
দেখে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে চলতেই ইংরেজী রাশি গণনা শেখেন। 
এর দ্বারা তার অসাধারণ মেধাবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেছে । কিন্তু 
কাহিনীটি শুধু সেই জন্যই উল্লেখযোগ্য নয়। সিয়াখালার বাধা রাস্তায় 
উঠে তিনি প্রথম মাইলস্টোন দেখতে পান । তাতে ইংরেজীতে "১৯" 
খোদা ছিল। অর্থাৎ কলকাতা গভর্নমেন্ট প্লেস থেকে সে স্থানের দূরত্ব 
১৯ মাইল । বালক তংক্ষণাৎ ইংরেজী ১ ও ৯ চিনে ফেলল ; এইভাবে 
ক্রমান্বয়ে ১৮১ ১৭, ১৬, ১৫, ১৪১ ১৩১ ১২, ১১, ১০--মাইলস্টোনে 
এই পর্যন্ত দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী রাশি অবিলম্বে শিখে নিজেন 
এবং পিতার প্রশ্নের উত্তরে ঠিক ঠিক সংখ্যা বলে যেতে লাগলেন । তবু 
তার পিতা! মনে করলেন, ১৮, ১৭, ১৬ ইত্যাদির ক্রমপাতের ফলে 
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তীক্ষবুদ্ধির বালক যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে; ঠিক ঠিক ইংরেজী রাশি 
শিখতে পেরেছ কি ? পুত্রকে পরীক্ষার জন্য__ 

পণিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থ ই অস্বশুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের 

পরে আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়! চালাকি 
করিয়া নয়, আট, সাত বলিতেছে। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষণ 
করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ট মাইলস্টোনটি 
দেখিতে দিলেন না। অনস্তর, পঞ্চম মাইলস্টোনটি দেখা ইয়। জিজ্ঞাসা 

করিলেন, এটি কোন মাইলস্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া 

বলিলাম, বাবা, এই যাইলস্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে ; এটি ছদ্ন 

হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।” ( বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩৭৬) 

এই বর্ণনায় দেখা যাবে, বালক একবারও নিজের জ্ঞানবুদ্ধির প্রতি 
সংশয় বোধ করল না; নিজের প্রতি এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই 
বয়সেই এই ক্ষণজন্মা বালক বুঝতে পেরেছিল, তার ভুল হবার 
সম্ভাবনা নেই, বরং যারা খোদাই করেছে, তাদের ভুল হয়েছে । এই 

হচ্ছে যথার্থ আত্মপ্রত্যয়- বিদ্যাসাগর পরবর্তী জীবনে যার অমিত 
অধিকারিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন । বাল্যকালের এ ঘটনাটি তার 

পূ্বসথচনা। 
কলকাতায় এসে তিনি অল্প কিছুদিন স্থানীয় পাঠশালায় পড়লেন । 
ভখন ঠাকুরদীস পুত্রকে কী শেখাবেন, তাই ভাবতে লাগলেন । 
শুভাকাংক্ষীরা উপদেশ দিলেন, “ইহাকে রীতিমতো ইংরেজী পড়ান 

উচিত।” কর্ণওয়ালিশ স্্রিটে একটি অবৈতনিক ইংরেজী সিগ্ভালয় ছিলস। 

পরামর্শদাতারা বললেন, এ স্কুলে প্রাথমিক ইংরেজী জ্ঞান তো আয়ত্ত 

হোক । “যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে 
পড়িতে পাইবেক ; হিন্দু কলেজে পড়িলে ইংরেজীর চূড়ান্ত হইবেক ।” 
কিন্ত ঠাকুরদাস বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে নিছক অর্থকরী বিগ্যার্জনের জন্য 
ইংরেজী শেখাতে রাজি হলেন না। তিনি নিজে অর্থাভাবে ভালো! 
করে সংস্কৃত শিখতে পারেন নি, তার জন্য মনে মনে ক্ষোভ 

বিস্ভাসাগর-১৭ 
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জন্মিয়েছিল। তাই বললেন, “উপার্জনক্ষম হইয়া আমার ছুঃখ 
ঘুচাইবেক, আনি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। 
আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী 
করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।৮১০ 

অনেকের গীডাগীড়ি সত্বেও ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্বু কলেজে না 

দিয়ে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভন্তি করে দিলেন । 

তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স ৮ বৎসর ৮ মাম (১৮২৯, জুন মাস )। এই- 

খানেই এই অপূর্ব আত্মকথা শেষ হয়েছে, এরপর আর লেখবার 
অবকাশ পান নি। ফলে বাংল! সাহিত্য একখানি অনবদ্য আত্মজীবনী 
থেকে বঞ্চিত হয়েছে । 

ঠাকুরদাস যদি অর্থকরী বিদ্যার দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগরকে হিন্দ 
কলেজে ভত্তি করে দিতেন, তাহলে তার জীবন কোন্ দ্রিকে বইত? 
হয়তো তার উত্তরকালের জীবন ছু" ধারার কোন একটি অবলম্বন 

করত । ডিরোজিও-পন্থী নিরীশ্বরবাদী, বা রামমোহনপন্থী একেশ্বর- 
বাদী--এই ছুই পরিধির মধ্যে তার জীবন আবন্তিত হতে পারত। 
হয়তো তিনি মাইকেল মধুস্থদনের মতো হিন্দু ধর্মের নঙর ছি'ড়তেও 
পারতেন ।৯১ হয়তো রাজনারায়ণ বস্তু ও বিদ্যাসাগরের জীবন একই 

নপব এ ০৯৮ ক জা 

১৯, এখানে দেখা যাচ্ছে, ্, ঠাকুরদাস পুজ্রকে হিন্দু কলেজে ভন্তি না করিয়ে 

ইচ্ছে করেই সংস্কত কলেজে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুজ শলুচন্র 

খিদ্যারত্ব “বিস্তাসাগর জীবণী'তে অন্ককথা বলেছেন। তার মতে, ঠাকুরদাস 

প্রথমে মেধাবী পুত্রকে নিজেই হিন্দু কলেজে দিতে চেয়েছিলেন (“ইহাকে হিন্দু 

কলেজে পড়িতে দিব মনে স্থির করিয়াছি”-- শড়ৃচন্দ্রের প্রণীত এ গ্রন্থ, বুক- 
ল্যাণ প্রকাশিত নতুন সংস্করণ, ১৯৬২, পৃঃ ১৯)। পরে দ্বিতীয়বার যখন 
কলকাতায় বিষ্তানাগর এলেন, তখন ঠাকুরদাম পুত্রকে সংস্কৃত শেখাতে মনস্থ 

কৰঝলেন (“ঈশ্বর সংস্কত অধ্যয়ন করিলে, দেশে টোল করিয়া দিব” ।--এ, 
পৃঃ ২২ )। 

১১* মে যুগের বক্ষণশীলের ধল বিদ্যাসাগরকে আড়ালে ধর্মহীন এস্টান বলতেও 

ছিধ! কম্বতেন না। 'ঝ্রজবিলাসে' ছস্মনাষের অন্তবালে বিস্তাসাগপ নিজেই তাব 
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ধারায় বইত। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ---একই রাজপথের 
এ-ধারে ও-ধারে অবস্থিত। কিন্ত ছুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বু যুগের 
ব্যবধান । তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, বিদ্যাসাগর যে- 
বিদ্যা়তনেই শিক্ষা লাভ করুন না কেন, সংস্কারান্ধ গতান্ুগতিকতাকে 
তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারতেন-_বিধাতা তার জন্মলগ্নেই সেই রাজটাকা 
পরিয়ে দিয়ে বিশ্বে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । একথা! অতি সত্য যে, তিনি 
যদি কোনও দিনই কলকাতায় না আসতেন, সারাজীবন গ্রামেই 
অতিবাহিত করতেন, তাহলেও নিত্য নিত্য অভিনবত্বের দ্বার! 
গ্রামখানাকে কাপিয়ে তুলতে পারতেন। সে যাই হোক, ভার 
আত্মজীবনীটির রচন। সম্পূর্ন হলে বাংলা সাহিত্যে জীবনী-সাহিত্যের 
মর্যাদ! বৃদ্ধি পেত তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

বিদ্যাসাগরের আত্মকথা জাতীয় আর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার কথ৷ 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । এটির নাম “নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াল” (১৮৮৮, 

এপ্রিল )। মৃত্যুর কিছুদিন পৃবে বিগ্ভাসাগর যেমন শারীরিক দিক, 
থেকে পীড়িত হয়েছিলেন, তেননি আত্মীয় ও বন্ধ্জনবিরোধে মনের 

দিক থেকেও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন । প্রিয় সুহ্ৃৎ ও ঘনিষ্ঠ অন্ুচর 

মদনমোহন তর্কালঙ্কার-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিগ্ভাসাগরকে এনন সমস্ত 

ছুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে আর সন্ভাব 
স্থাপিত হয় নি। এননকি মদনমোহনের মৃত্যুর পরও দে বিরোধের 

অবসান হয় নি। যৌথভাবে শ্রন্থপ্রকাশ ও সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরী 
নিয়েই ছুই বন্ধুর মধ্যে মনকষাকষি শুরু হয়ে যায়। মদলমোহনের 
মৃত্যুর পরে তার জামাতা যোগেন্্রনাথ বিদ্যাূষণ ( বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
সেই বিরোধকে ধুমায়িত. রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেন। ১৯২৮ 
সংবতে (১৮৭১, অক্টোবর ) যোগেন্দ্রনাথ বিস্তাভৃষণ লোকান্তরিত 

শ্বশুর মদনমোহনের একখানি ক্ষুদ্র জীবনী ও গ্রস্থসমালোচনা 

ইঙ্িত দিয়েছেন, “এল কি, পবিত্র সাধূসষাজের প্রাতঃস্মরশীয় বহুদশী, বিচ'্ফণ 

টাই মহোদয়ের তাহাকে খুষ্টান পর্বন্ত বলিয়া! থাকেন ।” ( বি” র.ওর্থ, পৃ. ৪৯৩) 
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(“কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তকদ্গ্রস্থ 

সমালোচনাঃ ) প্রকাশ করেন। তাতে তিনি ইঙ্গিত করেন যে, 

কোন কোন গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের নামে চললেও, তাতে মদনমোহনেরও 

পুরোপুরি গ্রস্থকর্তৃত্ব আছে । সুতরাং তার ঘশ ও আঘিক লাভের 
অর্ধাংশ মদনমোহন এবং ভার উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য । কিস্ত 
বিদ্যাসাগর তা ফিরিয়ে না দিয়ে পরম্বাপহরণ করে আসছেন 1৯২ 

এ ছাড়াও উক্ত পুক্তিকায় তিনি এমন সমস্ত অলীক এবং অভিসন্ধি- 
পরায়ণ উক্তি করেছেন যে, সাধারণের কাছে বিগ্ভাসাগরের সম্মান 
বিশেষভাবে ্ষু্ হয়ে পড়ল। অতঃপর বিদ্ভাসাগর “বেতাল পঞ্চবিংশতি'র' 
দশম সংস্করণের (১৮৭৬) বিজ্ঞাপনে বাধ্য হয়ে যোগেন্দ্রনাথের 

কৌশঙগপুর্ণ অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দিলেন । একথা ঠিক, “বেতাল- 

পঞ্চবিংশতি' রচনার সময়ে বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে রচিতাংশ মদনমোহন 
ও সংস্কাত কলেজের আর এক অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বকে 

শোনাতেন, তাদের মতামত জি্তাস। করতেন । তার মানে এ নয় যে, 

উক্ত গ্রন্থে এ ছু'জনের গ্রন্থকর্তৃতত আছে । গিরিশ বিদ্যারডু সরাসরি 
একথ। অন্বীকার করে বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দেন যে, উক্ত গ্রন্থ 
রচনায় তার বা মদনমোহনের কোনও প্রকার গ্রন্থকর্তৃহ্ব নেই। 

গিরিশচন্দ্র পরিক্ষার ভাষায় ঘোষণা করেন, “আপনি (বিদ্যাসাগর ) 
বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্ক।লঙ্কারকে 

শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্বম্ব অভিপ্রায় 

ব্যক্ত করিভাম। তদন্পসারে স্থানে স্থানে ছুই একটি শব্দ পরিবন্তিত 

১২, উক্ত পুস্তিকায় যোগেন্দ্রনাথ সরাসরি এই অভিযোগ করেছেন, 
“বিষ্যানাগর প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নৃতনভাবৰ ও অনেক নৃতন 
স্ুমধূব বাকা তর্কালঙ্কার দ্বারা অস্তর্িবেশিত হইয়াছে । ইহা তর্কালঙ্কারের 
সবার! এতদূর সংশৌধিত ও পরিমাজ্জিত হইয়াছিল যে, বোমণ্ট ও ফ্রেচবের 
লিখিত গ্রস্থগুলির ম্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বল] যাইতে 
পারে) 
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হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে আমার অথবা তর্কাঙ্কারের 
এতদতিরিক্ত কোন সংশ্রব বা! সাহায্য ছিল না।” কিন্তু এধানেই 
যোগেক্সনাথ বিদ্যাভূষণ নিরস্ত হন নি। শিশুশিক্ষা” তিনতাগের 
উপস্বত্ব মদনমোহনের উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য--বিদ্যাসাগরের নয়, 
তিনি অন্যায়ভাবে মদনমোহনের সম্পত্তি ভোগদখল করেছেন__এই 
মর্মে যোগেন্দ্রনাথ বিছ্যাসাগরকে উকিলের চিট দেন। ইতিপূর্বে 
মদননোহনের বিধবা কণ্ঠার অনুরোধে বিদ্যাসাগর উক্ত তিনখানি 
পাঠ্য পুস্তকের উপস্বহ দয়ীপরবশ হয়ে তাকে দিতে সম্মত হন। কিন্ত 
যখন বিনা! কারণে যে গে্্রনাথ বিদ্যাসাগরকে রাজদ্বারে টেনে নিয়ে 
যেতে চাইলেন, তখন তিনি বিচলিত হলেন। পরে মদন- 

মোহনের চিঠি ও স[লিশীদের সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের অনুকূলে যায়. 
দেখে যোগেন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন যে, মামলায় তাদের পরাজয় 

অনিবার্ধ। মৃত শ্বশুরের চিঠি পড়ে যোগেন্দ্রনাথ প্রমাদ গশলেন এবং 
“বিষণ্ন বদনে, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার 
বলিলেন, তবে আপনি দয়া করিয়া যেরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, 
সেইরূপই দেন” ( বি. র. ৪র্থ, পৃ. ৩০৮ )। যোগেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ব্যক্তি, 

স্থতরাং “সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধ, ত্যজতি পণ্ডিত£”-_-এই মহাবাক্োর 
অনুসরণ করে যথালাভের চেষ্টা করলেন। কিন্তু এব্যাপারে বিদ্যাসাগর 

এতদূর আঘাত পেয়েছিলেন যে যোগেন্দ্রনাথের একথায় কর্ণপাত 

করলেন না। অবশ্য মদনমোহনের অপহায় মা ও অনাথ কণ্তাকে 
তিনি বরাবর আঘিক সাহাধ্য করে এসেছেন। . 
এই পুস্তিকাটি বিগ্ভাসাখর প্রচার করেছিলেন ১৮৮৮ সালে । প্রথমে 
তার ইচ্ছ। ছিল না যে, এই সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সাধারণ্যে প্রকাশ 
পায়। কিন্ত তার নীরবতাকে অপরাধের লক্ষণ মনে করে যোগেন্দ্রনাথ 

নানা স্থানে পরম্বাপহ।রী বলে বিষ্ভ/সাগরের কুৎমা রটাতে লাগলেন । 

নানা কারণে বিগ্ভাসাগরের তখন অনেক শত্রু স্থত্রি হয়েছে_ 
“আমাদের দেশের লোক নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয় ; তোমার মুখে 
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€ অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথ ) আমার কুৎসা শুনিয়া! অতিশয় আহলাদিত 
হইয়াছেন, এবং তত্বান্ুসন্ধানে বিমুখ হইয়া, আমার কুৎসাকীর্তন 
করিয়া, বিলক্ষণ আমোদ করিতেছেন (বি. র, ৪র্থ, পৃঃ ৩০৮ )। 
অকারণ, অলীক, অগ্থায় ও কুৎসার প্রতিবাদ করে যথার্থ ব্যাপার 

সাঁধারণ্যে প্রচার করবার জন্যই তাকে এই পুস্তিকা মুত্রিত করতে হয়। 
যোগেন্দ্রনাথের অকারণ-বিদ্বেষের ফলে বিদ্যাসাগরের হৃদয় গীড়িত 

হলেও তিনি মৃত সুহ্ছদের পরিবারবর্গের প্রতি যথাসাধ্য দৃষ্টি রেখে- 
ছিলেন এবং আধ্থিক সাহায্য করে এসেছেন । বস্তুতঃ মদনমোহনের! 
কৃতী জামাতা যোগেন্ছ্রনাথ বর্তমান থাকা সত্বেও মদনমোহন-জননী 
পরিত্যক্তা অনাথা হয়ে পড়েছিলেন । বিদ্ভাসাগর সব বিরোধ ভুলে 
গিয়ে নিজ ব্যয়ে তাকে কাশীতে রেখে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন | 

তার ফলে বৃদ্ধা সুস্থ শরীরে কাশীধামে অনেকদিন জীবিত ছিলেন । 

মদনমোহনের বিধবা কন্যা কুন্দমালাও বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে 

আথিক সাহায্য পেতেন। যোগেন্দ্রনাথের ব্যবহারে বিদ্যাসাগর 

মমাস্তিক আঘাত পেয়েছিলেন । এর ফলে কলকাতার সমাজে তার 

স্থনাম কিছু ্ষুপ্জ হয়েছিল । কিন্ত কর্তব্য থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত 
হন নি। যোগেন্দ্রনাথ বিনাপরাধে বিদ্ভাসাগরকে অপমানিত করতে 
চেষ্টা করেছিলেন । বিদ্যাসাগর মদনমোহনের পরিবারবর্গের প্রতি ক্রুদ্ধ 
হয়ে দাক্ষিণ্যের দান সংবরণ করলে কেউ তাকে দোষ দিতে পারত ন?। 
কিন্তু তার অন্তর ততদুর সঙ্কীর্ণ ছিল না, তিনি মদনমোহনের বৃদ্ধা 
জননী ও বিধব! কন্ঠাকে নিজের আত্মীয়ের মতোই সাহায্য করেছেন । 
সে যাই হোক; এই পুক্তিকা থেকেই দেখা যাবে, শেষ দিকে রোগজীর্ণ 
শরীরে তাকে কতটা মানসিক গীড়ন ভোগ করতে হয়েছিল । এই 
সময়ে তিনি যে কিয়ৎপরিমাণে মানববিদ্বেষী হয়ে পড়েছিলেন, এই 
জাতীয় ক্ুত্র ক্ষুদ্র কণ্টকই তার কারণ ।৯৩ 
১৩. শোনা যায় বিদ্যাসাগর বন্ধুমহলে প্রচার করবার জন্য আরও একখানি 
পুস্তিক1 মুদ্রিত করেছিলেন । কোন কোন ভাগ্যবানের কাছে নাকি এরকষ 
৮৯৮ পুস্তিক' আছে। কিন্তু সে পুস্তিকা এখনও দিবালোক দেখে নি বলে 
এখানে তার আলোচন। সন্কব পয়। 
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বেনামী রচন! 
খু. 

বিষ্ভাসাগরের বেনামী রচনা বলে পরিচিত কয়েকখানি পুস্তিকার 
পরিচয় গ্রহণ কর্তব্য । এ-গুলি যে তারই ছল্মবেশী রচনা, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই, কিছু পরেই আমরা তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ 

দিয়েছি । যে সমস্ত প্রতিপক্ষ তার প্রতি বিবি হয়ে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন 
এবং বহুবিবাহ নিরোধ-সংক্তান্ত পুস্তকের প্রতি যুক্তিহীন আক্রমণ 
চাঁলিয়েছিলেন, তদের মূঢ়তাঁকে উদ্ঘাটিতে করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর 
নিজ নাম গোপন করে রসিকতাপূর্ণ ছদ্মনাম নিয়ে যে কয়খানি পুস্তিকা 
লিখেছিলেন, তার যুক্তির ধার যেমন তীক্ষ, ব্যঙ্গপরিহাসের তীব্রতাও 
তেমনি উপভোগ্য ৷ এধানে এই জাতীয় কয়েকখা নি পুস্তিকার পরিচয় 
দেওয়! যাচ্ছে । 

পাণ্ডিত্যের বর্মমপ্ডিত এবং বহুকাজে নিরতিশয় ব্যস্ত হলেও একটি 
সহঞ্জ-সরম কৌতুকতরল প্রসন্ন মনোভাব বিষ্ভাসাগরের মানসসত্তাকে 
আরেক মৃতিতে উপস্থাপিত করেছে। বাল্যকাল থেকে কৌতুকরসের 
প্রতি (যার খানিকটা নির্জন! ছুষুমির অন্তর্গত ) তার বিশেষ প্রবণতা 
ছিল । বাক্তিগত জীবনেও তিনি মজলিসি ধরনের মানুষ ছিলেন। 

বাগবৈদদ্ধ্যে সভা জমিয়ে রাখ! (ঈষৎ তোতলামি সত্বেও) সরস 
আলাপে সকলকে যুদ্ধ করা--এগুলি তার চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
ছিলল। এবিষয়ে তার অন্তরঙ্গ ভক্তের দস অনেক কৌতুকঙ্গনক ঘটনা 
পিখে গেছেন। কিন্ত বাংল! রচনাতেও যে তার সেই কৌতুকরসের 
বিচিত্র চিহ্ন রয়ে গেছে, তা জানতে হলে তার বেনামীতে প্রকাশিত 

কয়েকখানি পুস্তিকার পরিচয় নিতে হবে। অবশ্য বহুবিবাহনিষেধক 
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পুস্তকের দ্বিভভীয় খণ্ড, আত্মচরিত প্রভৃতিতেও স্থষোগমতো! তিনি 
মাঝে মাঝে কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন । কিস্ত কৌতুক, রঙ্গ ও 
ব্যঙ্গের অতি চমৎকার পরিচয় তার বেনামী রচনাগুলির মধ্যে বেশী 

রয়ে গেছে । চিন্তা ও বিতর্কের বিষয়কেও যে পরিহাসের দ্বারা সরস ও 
স্পৃহণীয় করে তোল! যায়, এই বেনামী পুস্তিকাগ্চলি তার প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত । এগুলি তিনি একগু'য়ে ও অযুক্তিবাদী প্রতিপক্ষদের 

হাস্াম্পদ করবার জন্যই লিখেছিলেন, তাই ছদ্দবেশ গ্রহণ করার 

প্রয়োজন হয়েছিল । ছন্মবেশ অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে ছদ্মনাম । গ্রহণ 
করলে ব্যঙ্গের কশাঘাত করতে আর সঙ্কোচ হয় না। এ ম্লিষয়ে 
কালী প্রসন্ন সিংহের নামে প্রচলিত হ্িতোম প্যাচার নকৃশা" হয়তো 

তাকে কিছুট! প্রভাবিত করে থাকবে । “বুঝলে কিনা” (১২৭৩), 
“কিছু কিছু বুঝি” (১২৭৪ ) প্রভৃতি ব্যঙ্গরচনাও তার অজানা থাকার 

কথা নয়। ইতিপুবে বিধবাবিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহনিরোধ সম্পর্কে 
তার যুক্তিপূর্ণ ও শান্ত্রলঙ্গত একাধিক প্রচারপুস্তিকা প্রকাশিত 

হয়েছিল । তিনি মনে করেছিলেন, যে-সব ভট্টাচাধের দল এ ব্যাপার 
শাস্সরবিরদ্ধ বলে আন্দোলন করছেন, শাস্ত্রে তার পূর্ণ স্বীকৃতি আছে 

দেখালে তারা হয়তে। প্রতিকূলতা ত্যাগ করবেন । তাই তিনি নানা 
স্মৃতি-সংহিতা মন্থন করে উক্ত ছুই বিষয়ে পুস্তিকা লিখেছিলেন । কিন্তু 

অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, দেশের পগ্ডিতসমাজ 

স্কারের দাস, কেউ কেউ নিতান্ত লোভী ও অর্থগৃপন, স্বার্থপর ও 
নীচপ্রকৃতি ৷ “তৈলবটের? লোভে এরা পারেন না এমন কোন অপকর্ম 
নেই। আজ যে-বিষয়ে বিধান দিচ্ছেন, কাল কিছু বেশী অর্থলোভে 

তার বিরুদ্ধে অসক্কোচে প্রতিকূল বিধান দিতে পারেন এবং সত্যসত্যই 
তখনকার কালের অনেক স্মতি-ম্থায়-কবিরত্ধ জনচক্ষে অন্থুত্বার-বিসর্সের 

ধুলিমুদ্তি নিক্ষেপ করে নিতাস্ত প্রাকৃতজনের মতো বিষ্তাসাগরের বিরুদ্ধে 
অপপ্রচারে মত্ত হয়েছিলেন । দেশের কৃতবিগ্ক লোকেরাও এ সমস্ত 

শাস্সান্দোলনের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইতেন না, সংস্কৃতে অজ্ঞ 



বেনাধী রচনা ২৬৫ 

ব্যক্তিদের সেরকম লামথ?ও ছিল ন11১ তারাও এই পণ্ডিতমহাশয়দের 
পক্ষ নিয়ে বিদ্ভাসাগরকে অপাস্থ করবার জন্য অর্থব্যয়ে কাপণ্য 
করতেন ন1। বিষ্কাসাগর দেখলেন, এই সমস্ত পটকিকাটা' 
পণ্ডিতদের পুস্তিকার ভদ্রভাবে জবাব দিলে এদের এবং এদের 
সুলচর্ম পৃষ্ঠপোষকদের কোথাও আঘাত লাগবে না । তখন তিনি 
ছল্মনামে অত্যন্ত পরিহাস্তরল ও ব্যঙ্গবক্রোক্তিপুর্ণ ভাষায় কয়েকখানি 
পুস্তিকা প্রচার করে প্রতিপক্ষের হান্যকর জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রতিপদে 
হাস্যাম্পদ করেছেন ৷ নিজের নাম ও স্বরূপ গোপন না! করলে, যথেষ্ 

১, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো! ব্যক্তিও বি্ভাসাগরের প্রতি প্রতিকূলতা বশত; তার 
শান্ত প্রমাণের যাথার্ধ্য ও যৌক্তিকভাঁর ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন নি। তিনি 
“বহুবিবাহ” প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে, 
আমরা ধর্মশান্ত্ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ) স্থতরাং এ বিচারে বিষ্ঞাসাগর মহাশয় প্রতিবাদী 
দিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহ। আমরা জানি না। এবং 

সেবিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিতে অক্ষম । তবে এ বিষয়ে অশান্ত 

ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পাবে । আমাদিগের যাহা বক্তবা, তাহ অতি 

সংক্ষেপে বলিব" (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, সাহিতা পরিষদ সংস্করণ, পৃং ৩১৪ )। 

নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করলে দেখ। যাবে, বঙ্কিমের এ মন্তব্য যুক্তিপঙ্ষত হয় ণি। 

প্রথমতঃ ধর্মশান্দি সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। ইচ্ছা করলেই 
তিনি বিষ্াসাগরের বক্তব্য মন্থাদি শান্ত্রলঙ্গত [কন বুঝতে পারতেন । দ্বিতীয়তঃ 
যেখানে বিচার-বিতর্ক মূলতঃ শান্্কেন্ত্রিক, এবং শান্ত্-সমর্থন বা অসমর্থন 
যেখানে বক্তব্য প্রমাণের একযাত্র মাপকাঠি, সেখানে “অশান্তজ্ঞ ব্যকির বক্তব্য" 
গ্রাহ নয়, একথা বস্থিষচন্দ্রের চেয়ে কে বেশী জানতেন? কেউ হদি বলত, 
আমর! সংস্কৃত জানি না, স্থৃতবণং বঙ্ছিমচন্দ্রের 'রুষ্চর্রিত্র, লাহ্ধাদর্শন প্রভৃতি 

প্রবন্ধের যৌক্তিকতা সংস্কৃত গ্রন্থ বাদ দিয়ে শুধু সাধারণ ্ানবুদ্ধি দিয়ে বিচ।র 
করব, তাহলে তা বিচারক্ষেক্রে গৃহীত হত না। তেমনি বিদ্যানাগর ও 

অন্যন্তি পঙিতদের শাস্ত্রী বিরোধের মীমাংসা করতে হলে শান্ের সাহায্য 

গ্রহণ অপরিহার্য । এ বিষয়ে অশান্জ ব্যক্তিও কিছু বক্তব্য থাকতে পানে 

বটে, কিন্তু শান্্রবিচার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর স্থান গৌণ । 
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তীব্র ৰাঝালো! ভাষায় আক্রমণ করা যায় না। তাই তাকে তিনটি 
ছদ্মনামে পাঁচখানি বেনানি পুস্তিকা লিখতে হয়েছিল £ ১* কম্যচিৎ 
উপযুক্ত ভাইপোস্ রচিত “অতি অল্প হইল” (১৮৭৩, মে ), ২. আবার 
অতি অল্প হইল? (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর ), ৩. 'ত্রজবিলাস' (১৮৮৪, 

নভেম্বর ), ৪. কম্তচিৎ তন্বান্বেষিনঃ রচিত “বিধবাবিবাহ ও যশেহর 
হিন্দ্রধর্মরক্ষিণী সভা” বা “বিনয়পত্রিকা” (১৮৮৪, নভেম্বর ), এবং &. 
কম্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্ত প্রণীত “রত্বপরীক্ষা” (১৮৮৬, 
আগষ্ট )। এর মধ্যে প্রথম ছ'খানি পুস্তিকায় বহুবিবাহ আন্দোপন- 

বিরে!ধী তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতের আলোচনা 'আছে। তৃতী্প- 
খানির আক্রমণের পাত্র বিধবাবিবাহবিরেবী নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত 

ত্রজনাথ বিদ্ভারত্বঃ চতুর্থ এবং পঞ্চম পুস্তিকা বিধবাবিবাহের 
বিরোধীদের উদ্দেশ্যেই লিখিত । 

ছল্মনামে এই লেখাগুলি বিদ্যাসাগর রচিত, অথবা তার কোন ভক্তের 
রচিত তাই নিয়ে পাঠকসমাজে কিছু মতভেদ হয়েছে * বিগ্াাসাগরের 

জীবনীকার বিহারীলাল সরকার স্পষ্টই বলেছেন, “অনেকেই বলেন, 
এ ভাইপো স্বয়ং বিগ্াসাগর মহাশয়ই। আমর! কিন্তু উহার তাদৃশ 
প্রমাণ পাই নাই। এ ভাষার ভাবভঙ্গী বিগ্ভাসাগরের চরিত্রে।চিত 

নহে ।”২ কিন্তু এই পুস্তিকা পঁ(চখানি যে বিদ্ভালাগরেরই রচনা, অন্য 
কারও নয়, তার বিশেষ প্রমাণ আছে । আচার্য কৃষ্ণকমল ভঙ্রাচাধ 
“পুরাতন প্রসঙ্গে এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব্রজেন্্রনাথ 

২. বিহারীলাল সবরকার--বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৫০১ (১৯২২, চতুর্থ সংস্করণ ) 

৩, “ব্ধবাবিবাহ-সংক্তাস্ত বাদীচবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়ল অনেক কম 

ছিল; কিন্তু ডখন কুজ্াপি তিনি পরিহালবমিকতা প্রদর্শন-করেন নাই । বন্ছ- 

বিবাছের সমন প্রাচীন হইয়া তিনি সেই রসিকতা বিষ্তর প্রদর্শন করিয়াছেন । 

'অ্রজবিলাস,১ 'বন্তপন্ীক্ষা,, “কস্তচিৎ ভাইপোস্ত' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হানি- 

তামাসার অবভান্ণা করা হইয়াছে তাহা! অতীব কৌতুকাবহ।”-_পুত্রাতন 
গ্রপঙ্গ, বিষ্যাভাবতী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১২৩ 



বেনাী সুচনা ২৬শ 

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিষ্ভাসাগর প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেছেন যে, এই 
পুত্তিকাগুলি বিদ্যাাগরের বেনামী রচনা, অন্য কারও নয়। উপরস্ত 
এই পুস্তিকাগুলিতে এমন অনেক শব ও প্রসঙ্গ আছে যে, সে-সমস্ত 
কথা বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কারও রচনা হতে পারে না। এই 
পুস্তিকায় বিদ্যাসাগরকে “জন্ত' বলা হয়েছে সরস পরিহাসের ভঙ্গিতে । 
কোথাও বলা হয়েছে, অন্ুস্থ “বিদ্যাসাগর লেজ নাড়িতেছেন? | 

কোথাও তার সন্বন্ধে বা ভার গ্রন্থ সম্পর্কে সপ্রশংস ও সম্রদ্ধ উল্লেখ 

আছে। এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হলে, কেউ কেউ অন্রমান করে- 
ছিলেন, এ পুস্তিকা বিদ্যাসাগরেরই লেখ! । ধর! পড়ে গিয়ে বিদ্যাসাগর 
স্থাকীশলে এইভাবে সাফাই গেয়েছেন £ 

১. “উপযুক্ত ভাইপোঁর পুস্তক পড়িয়া, অনেকে বেয়াড়া খুসি 
হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোৌকটা কে ইহা জানিবার জঙ্য, 

অনেকের অতিশয় উত্স্থক্য ও কৌতুহল জন্মিয়াছে। কেহ 
কহিতেছেন, অমুক, অমুক, কেহ কেহ এতবড় স্থবোধ যে, 

বিদ্যাসীগরকে উপযুক্ত ভাইপো জায়গীয় বসাইতেছেন।” (বির 

৪র্থ, পৃঃ ৪৭৪ ) 

২. “শুনিতে পাই, আমার এই ক্ষুদ্র মহাকাবাখানি অনেকের 

পছন্দসই জিনিস হইয়াছে । সেই সঙ্গে, ইহাও শুনিতে পাই, ফাজিল 
চালাকেরা রটাইতে আরস্ভ করিয়াছেন, ইহ! বিষ্তাসাগরের পিখিত। 

যাহারা সেরূপ বলেন, তাহারা যে নিরবচ্ছিন্ন আনাড়ি, তাহা এক 
কথায় সাব্যস্ত করিয়া! দিতেছি । "*'আমার প্রথম বংশধর, “অতি 

অল্প হইল”, ভূমিষ্ঠ হইলে, কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া কোনও 
মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিতেন, এই পুস্তকখানি কি আপনকার 
লিখিত? তিনি, কোন উত্তর ন! দিয়া, ঈষৎ হাপিয়া মৌনাবলম্বন 
করিয়া থাকিতেন। তাহাতে অনেকে মনে করিতেন, তবে ইহ। 
ইহারই লিখিত। বিদ্যাসাগর মহোদয় সেরূপ চালাকি খেলেন কিনা, 
ইহ জানিবার জন্য, এবার আমি, চতুর, চালাক, বিশ্বস্ত বন্ধুরিশেষ 
দ্বারা, তাহার নিকট এনব্প, জিজ্ঞাসা করাইব। দেখি, তিনি পূর্বোক্ত 



স্ ৬৮ বাংলা সাহিত্যে বিস্যাসাগ্ব 

মহোদয়ের মত, ঈষৎ হাসিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থকেন ? অথব! 
আমার লিখিত নয় বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে উত্তর দেন। যে্সপ শুনিতে 
পাই, তাহাতে তিনি “ন। বিইয়] কানাইর মা” হইতে চাহিবেন, লে 

ধরনের জন্ত নহেন।” (এ, ৪র্থ, পৃই ৪৮১) 

৩. “আমি পূর্বের কখনও বিদ্যাসাগরকে দেখি নাই। একদিন ই্ছ 
হইল, সকলে লোকটার এত প্রশংলা করে, অতএব, ইনি কিরূপ 

জানোয়ার, আজ একবার দেখিয়া আপিব |” ( ধ্, পৃঃ ৪৮৯) 
৪, ইহা! যথার্থ বটে, বিগ্ভাসাগর তাঁহার মত (ব্রজনাথ বিছ্যা(বত্ব ) 

বেছুদা পণ্ডিত নহেন ১ তাহাদের মত, বেক্গাড়া ধর্মনিষ্ঠ 'নহেন ঃ 

তাহাদের মত, সাধুপমাজের অন্থগত ও আজ্ঞান্থবন্তী নহেন ; তীঁহাদের 

মত, সাধুমাজের অভিযত নির্মল সনাতন ধন্ধের রক্ষা বিষয়ে তৎপর 
ও অগ্রসর নহেন। এমন কি, পবিত্র সাধুপমাজের প্রাতঃস্ম ধণীয়, 

বহুদর্শা চাই মহোদয়ের! তাহাকে খৃষ্টান পর্যস্ত বলিয়া থাকেন।... 
তাহাদিগকে সকলে, বাস্তবিক ভাল লোক বলিয়া, প্রশংসা করিয়া 

থাকেন, ভাদৃশ পণ্ডিতগণের মুখে শত সহম্ববার শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর 

বিধবাবিবাহ বিষয়ে যে পুস্তক শিখিয়।ছেন, তাহাতে দোষারোপ 

করিবার পথ নাই ।” (এ, পুঃ ৪৯৩) 

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, একাধারে বিদ্যানাগর নিজের 

গ্রন্থকারতব গেপন করতে চেয়েছেন,৪ আবার কৌশলে নিজের মতামত- 

গুলিও ব)ক্ত করেছেন ।সে-যুগে অবশ্য তার অন্তরঙ্গেরা প্রায় সকলেই 

জানতেন এই সমস্ত পুস্তিকার প্রকৃত রচনাকার কে । আর তা ছাড়া 
এগুলি তার “সংস্কৃত যন্ত্র থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল এবং বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকান্ুসারে তিনি এ গ্রন্থগুলির স্বাধিকারী ছিলেন । 

সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বল। যায় যে, এই পীচখানি পুস্তিকা তারই 

৪, যদিও তিনি মেদিনীপুরের বা়ী ব্রাক্দণ, তবু নিজের 109010 ঢাকবার 

জন্ত বেমালুম বলে গেছেন, “আমর বাঙ্গাল ভট্টাচার্ধ ; বাঙ্গালেরা আড়া- 

আঁড়িতে বড় মজবুত; সর্বস্বাস্ত করিয়াও, জেদ বজায় ব্াখে। (বি. র. 
র্ঘ পৃঃ ৩৭৫) 



বেনামী রচনা ২৬৯ 

রচন!। সুঢ় প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য বিদ্যাসাগর উপযুক্ত 
ভাইপো! এবং ভাইপোসহচরের বেশে শাণিত ভাষায় চোখা চোখ! 
বাশ নিক্ষেপ করেছেন । ভাইপো খুড়োর চেয়ে যখন বয়ঃকনিষ্ঠ, তখন 
বিদ্যাসাগরকে প্রবীণ বয়সেও তরুণ তথা অর্বাচীনের ভূমিকা গ্রহণ 
করতে হয়েছিল এবং এ ধরনের পুস্তিকায় যুখ-আল্গা অথচ বুদ্ধিমান 
ছোকরার ভারটি আগাগোড়া বজায় রাখতে হয়েছিল । অন্ততঃ চার- 

খানি পুস্তিকা থেকে মনেই হয় না যে, এগুলি বাট বৎসরের বৃদ্ধের 
রচনা । ভাষার মূল কাঠামে। সাধুরীতির হলেও বাচনভঙ্গিমা পুরোপুরি 
ইলাপধমী, মাঝে মাঝে চলতি এবং ক্স্যাং শব্দও তিনি অবলীলা ক্রমে 

ব্যবহার করেছেন ।৫ বস্তুতঃ চলতি, গ্রাম্য--এমনকি ইতর শব্দ 

ব্যবহারেও তার কোন আপত্তি ছিল না। এদিক থেকে শব্দ ব্যবহারে 
তার ছঃসাহস প্রশংসনীয় । শেষ জীবনে বহু চল্তি শব্দ সংগ্রহ 
করে তিনি চল্্তি শব্দের অভিধান সংকলনের কাজ অনেকটা এগিয়ে 

রেখে গেছেন । পাঠক “বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র (দেবকুমার বস্থ 

৫. এ বিষয়ে তার ঘনিষ্ট অন্চর কুষ্ণচকমলের মন্তব্য স্মরণীয় £ “বিদ্যালাগর 

মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্তীয় সংস্কত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। 
তাহার লেখা পড়িয় মনে হয়, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই 
জানেন না; কিন্ত লোকের সঙ্গে মজলিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গাল! 

51808 শব্ধ পর্বস্ত ব্যবহার করিতে কুষ্টিত হইতেন নাঁ_ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া? 
(6০96 ০০০01)45 ), “দহরম-মহরম', “বনিবনাও”, “বিধঘঘুটে', বাহবা 

লওয়া'--এই রকমের ভাধ! প্রাকই শুনা যাইত।, যাহাকে নাধুভাঁষ বলে 
তিনি মে দিকেই ঘাইতেন না” ( পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃঃ ২৮ )। কিন্তু বিষ্াসাগরের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনমোহন কথাবার্তাতেও আঁতাঁঙা নংস্কত ব্যবহার করতেন। 

একবার একজন তীকে প্রশ্ন করেন, “ও-দেশের লোকজন কেমন ? ভদ্রলোকের 

মতন বটে ?” তছুত্তরে মঙ্গনমোহন তৎক্ষণাৎ বলেন, “মহাশয়, সেকথা বলিবেন 

না; অধিকাংশ লোক একপ যে, শাঠ্য, লাম্পট;, কাপট্য ব্যতিরেকে পদবিস্তালটি 

মাত লাই।” (পুঃ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬) 



২৭০ বাংল! সাহিত্যে বিাপাগর 

সম্পাদিত ) চতুর্থ খণ্ডের ৬*৯ পৃষ্ঠায় তার পরিচয় পাবেন । আলোচ্য 
বেনামী পুস্তিকাতেও তার চল্তি ও রক্গকৌতুকপূর্ণ বাগভঙ্গী খুবই 
উপভোগ্য হয়েছে । এখানে তার বেনামী পুস্তিকা থেকে এই ধরনের 
লঘু ও কৌতুকপূর্ণ বাক্রীতির কিছু দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 

তারানাথের “দফা রফা” হয়েছে; “আড়াআড়ি মজার জিনিন; 
“বেহুদ্া' পণ্ডিত ; সংস্কৃত লিখিতে গিয়া! বিলক্ষণ “ছবকট' করিয়াছেন ; 
“ফাজিল চালাক”; “লেজ নাড়িতেছে'$ “মাকড় মারিলে ধোঁকড়'? 

হয়; “বেঢপ” বিস্ভাবাগীশ ; আমি কে ও কি ধরনের “জানোয়ার; 

বেয়াড়া” ধর্মনিষ্ঠ ; 'তেদড়া ও বেদড়া”; তাহার মনোহর গাল 
গোলাপের মত টুকটুকে হউক, আর রামছাগলের মত “চাপন্দাড়িতে' 
সজ্জিত ও সুশোভিত হউক ? “ছুও ছু” বপিয়া হাততালি দিয়া ? 

পালের 'গোদা"; বক্কেশ্বর বেড় বেড়? করিয়া বকেন ; “বেঅকুবের? 

শিরোমণি 1৬ 

এই ধরনের রংতামাসাপুর্ণ বাক্য ও শব্ধ ব্যবহার করার ফলে তার 
প্রতিপক্ষীয়েরা বড়ই বেকায়দায় পড়েছিলেন । অবশ্য ছ"এক স্থলে, 
আধুনিক রুচির কাছে, বিদ্যাসাগরের পরিহাস কিছু অনুচিত তরল 

৬. এই হাহ্যতরল রীতির প্রশংসা করে কৃষ্ণকমল লিখেছেন, “একধপ উচ্চ অঙ্গের 
বসিকত! বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও 
বেশী নাই । ধাহার] বিষয়ী লোক, তাহারা সংস্কৃত শান্ত্ের কথ বড় একট! 

বুঝেন নাঃ স্থতরাং তাহার বিদ্যাসাগরের এই রলিকতায় আমোদ পাইবেন 

ন1। আর ব্রাহ্মণ-পগ্ডিতগণ বিদায়-আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় 
আমোদ করিবাতধ সময়ই তাহার্দিগের নাই । সুতরাং এদেশে এই সকল গ্রঞ্থ 

খ্বচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে; ঘদদি 
যুরৌপ হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঁঠ করিয়া! এক প্রান্ত হইতে অপর 

প্রীস্ত পর্ধস্ত একটা হাম্তপর্িহাসের তরঙ্গ বহি যাইত, এবং বিষ্তানাগবের নাম 
এক্ষণে বিভাবন্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার 

অন্তও তদ্রেপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত সন্দেহ নাই ।”_-পুরাতন প্রসঙ্ষ, নতুন 
সংস্করণ, পৃঃ ১২৩ 
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বলে মনে হবে । যেমন বিদ্যাসাগর রচনাবলীর (৪র্থ খণ্ড ) ৪৬০ পৃষ্ঠায় 
("আবার অতি অল্প হইল' ) “খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ 

“করিয়াছেন...” ইত্যাদি ৭ গ্রাম্য রসিকতা কিংবা 'ব্রজবিলাসে'র 

অন্তর্গত (পৃঃ ৫১২) জ্রপহত্যার সংজ্ঞা কিছু স্ুল হয়ে পড়েছে ।৮ 
জনমেজয় কবিরত্বকে “কপিরত্ব* (পুঃ৫১৭) বলাও নিতান্ত 
বালকোচিত হয়েছে৯। কিস্তু তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও তার পুত্র 

জীবানন্দ বিগ্ঠানীগরের প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রপান্ত্রটি ভারী উপভোগ্য 
৭. “খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কত- 

বিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই + স্কৃতরাং অপচান 

ও উদরাগ্ান হইয়া! রহিয়াছে; মধ্যে মধো যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার 

মৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে ।” ( ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৬০ ) 
৮, “জণহত্যাকে পাপজনক, বা কোনও অংশে নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন 

করিতে পারেন, কই, এমন বেট। ছেলেত, এ পর্ধস্ত, আমাদের দিবা চক্ষে ঠেকে 

নাই । পেট ফাপিলে, ও পেটে মল জমিলে, ডাক্তারেরা, জোলাপ দিয্সা, পেট 

পরিষ্কার করিয়। দেন। ভ্রণহত্যাঁও, পবিজ্র সাধুলমাজের প্রাতঃম্বরণীয় চাই 

মহোদয়দিগের স্যায়, স্থির চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই 
নহে। সাধুপমাজের অভিমত অভিধান গ্রন্থে, জরণহত্যা শব্দের যে বিশুদ্ধ ও 

বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। যথা-_ 

“জ্রণহত্যা--সং, প্রীতিগ্রদ প্রয়োৌগবিশেষ ঘ্বারা, পেটে ফাপবিশেষ 

জন্সিলে, ও মলবিশেষ জন্সিলে, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা, পেটে এ 

ফাপবিশেষের নিবারণ, ও পেট হইতে এ মলবিশেষের নিষ্কাশন |” 
€ 5র্থ, পৃ. ৫১২) 

৯, “জনমেজয় খুড় মহাশয় খন উপাধি পান, মে সময়ে আমি অন্তমনন্ক 
ছিলাম । এজগ্ত, তিনি কি উপাধি পাইলেন, শুনিতে পাই নাই। পার্খবস্তী 
লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, কেহু কেহ কহিলেন, “কপিরত্ব*” কেহ কেহ 

কহিলেন, “কবিরত্ব ।৮ আমি বিষষ সঙ্টে পড়িলাম | উভয়পক্ষে লোকসংখ্য! 

সমান, স্থৃতরাং অধিকাংশের মতে কাধ্য শেষ করিবার পথ ছিল না । অবশেষে, 

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, আপাততঃ *কপিরদ্ব* বলাই সাব্যস্ত করিলাম।” 
€ গর্থ। পৃং ৫১৭) 
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হয়েছে, “এই পৃথিবীতে, অনেকের বুদ্ধি আছে ; কিন্তু, খুড়র মত খোশখৎ 
বুদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না । ইচ্ছা করে খুড়র আপদ বালাই 
লইয়া, এই দণ্ডে মরির! যাই; খুড় আমার, অজর, অমর হইয়া, 
চিরক।লগ থাকুন । কোনও কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, এই সময়ে, 

খুড়র কলম করিয়া লওয়া আবশ্যক » আঠিতে যে গাছটি হয়েছে, সেটি 
বিষম টোকে। ও পোকা! খেকো 1” (বি. র- ৪র্থঃ পুঃ ৪৭০ ) 
বিদ্যাসাগর “উপযুক্ত ভাইপোস্ত" এই ছদ্মনামে যে তিনখানি পুস্তিকা 
(“অতি অল্প হইল' ; “আবার অতি অল্প হইল' ; 'ব্রজবিলাস' ) লিখে- 

ছিলেন, তার প্রথম ছুই পুস্তিকা আক্রমণের পাত্র ছিলেন তারানা 
তর্কবাচস্পতি। তারানাথ কৌশলে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে 

লিখেছিলেন, “যে ব্যক্তি ভাইপোস্ এইনত অশুদ্ধ প্রয়োগ করে তাহার 
উত্তর দেওয়া উচিত ছিল না।” “ভাইপোস্ত” শব্দটির রঙ্গ-পরিহাস 

“বেহুদা পণ্ডিত” তারানাথ ধরতে পারেন নি। উপযুক্ত ভাইপো 
ব্যাকরণেও কম দড় ছিলেন না। তিনি সন্ধি ধরে প্রমাণ করেন যে, 
ভাইপোস্ত” পদ সম্পূর্ণ ব্যাকরণসঙ্গত। ব্যাকরণ নিয়ে রঙ্গকৌতুক 
অতি চমৎকার ৷ “ভাইপঃ” “অস্ত” এই ছুই পদে সন্ধি হয়ে “ভাইপোস্থয? 
প্রয়োগ সিদ্ধ হয়েছে । “ভাইপঃ, অন্ত, এই ছুই পদে সন্ধি হইয়! 

“ভাইপোস্ত' প্রয়োগটি সিদ্ধ হয়েছে । ভা শোভা, ইঃ কামঃ, অভিলাষ 

ইতি যাবৎ, তৌ পাতি রক্ষতি ইতি ভাইপোঃ তস্য ভাইপ-*-” এর 
অথ--“অস্য কিনা খুড়ম্ত, “ভাইপঃ শোভাভিলাধরক্ষিতুম্, অর্থাৎ 
খুড়র পাগ্ডত্যশৌোভার ও প্রতিপত্তি লাভ কামনার রক্ষাকর্তার। 
“কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্ত” সমুদয়ের অর্থ খুড়র উপযুক্ত পাণ্ডিত্য- 

শোভ। ও প্রতিপত্তিলাভ বাসনার রক্ষাকর্তা কোনও ব্যক্তি” (বি র, 
র্ঘঃপৃঃ ৪৭১) । এখানে ব্যাকরণকে নিয়ে বিষ্ভাসাগর যেভাবে লোফা- 

লুফি করেছেন, তাতে স্বীকার করতেই হবে যে,ব্যাকর্ণ অবলম্নে 
ভানুমভীর খেল্ দেখাবার সম্পূর্ণ জধিকার তার ছিল। 

কস্তাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য” নামে লেখা তিনখানি পুস্তিকার মধ্যে 
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“অতি অন্ন হইল” এবং “আবার 'অতি অল্প হইল” তারানাথ তর্ক- 
বাচম্পতিকে আক্রমণ করে লেখা । এর সামান্য কিছু পূর্বে ১৮৭৩ 
সালের এপ্রিল মাদে প্রকাশিত “বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিন! 
এতদ্বিষয়ক বিচার” (২য়) পুস্তিকায় তিনি সবিস্তারে তারানাথের 
সংস্কৃত গ্রন্থ “বহুবিবাহবাদ'-এর তুলক্রটি ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের মারাত্মক 
ভ্রান্তি দেখিয়েছিলেন ৷ এর একমাস পরে (মে) “অতি অল্প হইল" 
এবং কয়েক মাস পরে (সেপ্টেম্বর) “আবার অতি অল্প হইল” পুস্তিকায় 
তারানাথের বুদ্ধির স্বরূপ ও নষ্টামি সম্বন্ধে সকৌতুকে এমন সরস মন্তব্য 
করলেন যে, তর্কবাচম্পতির কাছে সমস্ত ব্যাপার নিশ্চয়ই বিশেষ 
কৌতুকজনক মনে হয় নি। ব্যাকরণে মহাবোদ্ধা বলে দস্ত প্রকাশ 
করলেও তারানাথের পুস্তিকা থেকে বিদ্যাসাগর “অতি অল্প হইল' 

পুস্তিকায় মারাত্মক ব্যাকরণভুল বার করলেন । তারানাথ “তামনবলম্থ্য” 
না লিখে “তদনবলম্্য” লিখেছিলেন ভ্রমবশতঃ | এ ছাড়াও ত।র ব্যবহৃত 

ঘূর্ণায়মান+, অগ্ন্যাধনন্ নিত্যত্বাৎ-এর সমস্তপদ, যৌগপদ্যবিষয়ক- 
ত্বেন'-এর স্থলে “যুগপদ্ধিষয়কত্বেন', “দ্বে ইতি পদম্” না লিখে “দ্বিশবো! 
বহুস্বস্তাপ্যুপলক্ষকঃ লিখলেই ঠিক হত। এই ধরনের কয়েকটি 
অযৌক্তিক ব্যাকরণপ্রয়োগ উল্লেখ করে ভাইপো! উপসংহারে বলেন, 
“আমার ইচ্ছা ও অনুরোধ এই, খুড় আর যেন সংস্কৃত লিখিয়া, বিদ্যা 

খরচ না করেন । খুডর লজ্জা সরম কম বটে, কিন্তু, লোকের কাছে, 

আমাদের মাথা হেট হয়। দোহাই খুড় ! তোমার পায়ে পড়ি; এমন 
করে আর ঢলিও না; এবং, শিতং বদ, মা লিখ” এই অমূঙ্য উপদেশ- 
বাক্য লঙ্ঘন করিয়া, আর কখনও চলিও ন1'” এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা 
তারানাথকে গালি দেবার জন্তই রচিত হয়েছিল । প্রতিপক্ষের ভূল ব1 

জ্ঞানের দীনতা প্রকাশ পেলে তর্কের খাতিরে সেই ছিন্্রপথেই মাত 
করবার যে রীতি আছে, বিষ্ভাসাগর সেই রীতি অন্থুসারে এই পুস্তিকায় 
বৈয়াকরণ তারানাথের সেই জঁক ক্মনেকট! ভেঙে দিয়ে বিদ্জ্জনসমাজে 
তাঁকে হেয় করবার চেষ্টা করেছিলেন । 

বিভ্ভাসাগর-১৮ 

১৮০ 
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২. 

এর মাম তিনেকের মধ্যে অধিকতর তীবব্রভাষায় ও বিস্তারিত আলোচনা 

করে বিদ্যাসাগরের ছদ্মনামে লেখ! দ্বিতীয় পুস্তিকা “আবার অতি অল্প 
হইল" প্রকাশিত হল। তারানাথ উপযুক্ত ভাইপোর প্রথম আক্রমণে 
বিপর্ষস্ত হয়ে বাংলায় জবাব লিখে তার ব্যবহৃত ব্যাকরণের প্রয়োগ 

সমর্থন করেন । বিদ্যাসাগর দ্বিতীয় পুক্তিকায় তারানাথের ব্যাকরণভ্রান্তি 
দৃঢ়তর যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন। তিনি দেখালেন, একট ভুল 
ঢাকতে গিয়ে তারানাথ একাধিক তুল করে বসেছেন। উপরস্ত | শুধু 
ব্যাকরণের ভুল নয়, স্যায়শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তারামাথ 
সেখানেও ভুল করেছেন_-“ফলকথা এই, খুড় আমার বড় স্থৰোধ 
ছেলে * এক ভুল সারিবার চেষ্টায়, সরাসরি, রকম রকমের ভূল 
করিয়াছেন।” তারানাথকে ভূল দেখিয়ে দিলে তা সংশোধন না করে 

তিনি রেগে ওঠেন । এ বিষয়ে সব্যঙে বিছ্।সাগর বলেছেন, “কিন্ত 

খুড়র দোষ দেখাইয়। দিলে, তিনি চটিয়া লাল হইয়া উঠেন । এই সময়ে 

খুড়র কাল মুখে লালের আভা মারিলে, যে শোভা হয়, অর্থাৎ বাহার 
হয়, তাহা বর্ণনাতীত 1” যাহোক, উপসংহারে “খুড়র প্রক্ষুটিত 
শ্রীপদকোকনদদ্দিতয়ে” তিনি নিবেদন করেন যে, খুড়-ভাইপোর 

আড়াআড়ি আর ভালে। দেখায় না, বরং খুড় কিছু লাঘব স্বীকার 

করে ভাইপোর সঙ্গে সন্ধি করুন । তা হলে, “কিছু দিনের জন্য, আড়া- 

আড়ি মুলতুবি রাখিব, এবং খুড়ভাইপোয় মিলিয়া, বিদ্যাসাগরের দফা 
রফ। করিবার চেষ্টা করিব । খুড়র বেয়াড়া বিদ্যা ও আমার চাপ 
খেঁউড়, এ উভয়ের যোগ ছুনিবার হইয়া উঠিবেক, এবং অব্যাজে 

সোনার লঙ্কা! ছারখার করিবেক ।” 

পুস্তিকা হ'খানিতে বনুবিবাহসংক্রাস্ত বিশেষ কোন নতুন প্রসঙ্গ নেই, 
সে-সব তথ্য ও তত্বকথা তিনি বনহুবিবাহনিষেধক পুস্তকে পূর্বেই 
আলোচনা করেছিলেন এবং তারানাথের ভ্রান্তি বেশ স্পষ্ট করেই 
দেখিয়ে দিয়েছিলেন । এই ছই পুস্তিকায় ব্যাকরণে-অতিপ্রাজ্ঞ বলে 
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খ্যাত তারানাথের গুমোর ফাক করবার জন্যই ভাইপো কিঞ্িং চাপা 
খেউড় ধরেছিলেন । রঙ্গ-কৌতুকের জন্য পুস্তিকা ছ'থানি এখনও 
সুখপাঠ্য | 

৩. 

তৃতীয় পুস্তিকা “ব্রজবিলাস” (১৮৮৪, নতেম্বর) “কস্তচিৎ উপযুক্ত ভাই- 
পোস্ত" নামেই প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ছাপা! গ্রন্থের সমস্ত 
কপি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যে এর দ্বিতীয় মুদ্রণের 
প্রয়োজন হয় । দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রথমে যে “বিজ্ঞাপন” সংযোজিত হয়, 
তাতে বিদ্যাসাগর নিজ পরিচয় গোপন করার জন্য যা লিখেছিলেন, 
বোধহয় তাতেও বিশেষ ফল হয় নি। কারণ কৌতুহলী ব্যক্তিরা ইতি- 
মধ্যেই উপযুক্ত ভাইপোর পরিচয় জানতে পেরেছিলেন । এই পুস্তিকার 
পটভূমিকার একটি বিশেষ কারণ আছে; সেজন্য অসুস্থ বৃদ্ধ বিদ্যা- 
সাগরকে পুনরায় উপযুক্ত ভাইপোর বেশ পরতে হয় । “যশো হর-হিন্দ- 
ধর্ম-রক্ষিণী-সভা” হিন্দুর ধর্ম ও সমাজরক্ষার গুরু দায়িত্বভ।র স্ষেচ্ছাপ্রণো- 
দিত হয়ে গ্রহণ করেছিল । এই সময়ে উক্ত সভার কর্তৃপক্ষ সদস্তে 
ঘোষণ। করেছিলেন, “ধর্মসংস্থাপন কর! সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্মের 
উপর কেহ আঘাত করিলে, সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা সভার অবশ্য 
কর্তব্য কম্ম।” সেই আততায়ী হলেন বিদ্যাসাগর | কারণ বিধবাবিবাহ 
আইন পাস ও প্রচারের মূলে ছিলেন তিনি। অবশ্য এই আইন পাস 
হবার অনেক পরে উক্ত ধর্মমভার হঠাৎ টনক নড়ল। এঁদের চতুর্থ 
সাংবৎসরিক সভায় এ বিষয়ে একটি আলোচন! সভার অনুষ্ঠান হয়। 
তাতে নবদ্ধীপের বিখ্যাত স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্র- 
বিরোধী, তা প্রমাণের জন্য সংস্কতে রচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
পরে সেই বক্তৃতা “সমাচারচন্দ্রিকা” পত্রিকায় (৭৩ ভাগ, ১২১ সংখ্যা ) 
মুদ্রিত হয়। তখন সমাজে বন্থবিবাহ-সংক্রান্ত জোর আন্দোলন চলেছে 
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এবং তৎসম্পক্কিত বাদানুবাদ, পুস্তিকা! প্রচার প্রভৃতি নানা উত্তেজক 
ব্যাপারে কলকাতা! সরগরম হয়ে উঠেছে । বরং বিধবাবিবাহ-আন্দোলন 
তখন কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল । সেই সময় আবার নতুন করে বিধবা- 
বিবাহ অশান্দ্ীয় প্রমাণের চেষ্টায় বিদ্যাসাগর. ধের্যচ্যুত হয়ে পড়লেন 
এবং ছল্সনামের অন্তরালে তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রপের সাহায্যে ব্রজনাথ 

বিদ্যারত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন, যশো হর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিশী-সভার 
ওপরেও একহাত নিতে দ্বিধা করলেন না। 

পুস্তিকার গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর ব্রজনাথ বি্যারত্বের যে মূত্ি 
ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে '“নদীয়ার্টাদে*র প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা রাখা! দায় 
হয়ে পড়ে । এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন যে, “তৈলবটের? 
লোভে এই জাতীয় পবিগ্ভাবাগীশ খুড় মহাশয়েরা' পারেন না হেন কাজ 

নেই। পূর্ব দিনে এরা যে বিধান দিয়েছেন, কয়েকটি রৌপ্যচক্র 
হস্তগত হলে, তার পর দিন তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিধান দিতে পারেন। 

সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর, কে শ্রাদ্ধাধিকারী 
হবে, এই নিয়ে মতান্তর হলে, উক্ত বিগ্ারত্ব প্রথমবার যে পক্ষের হয়ে 
বিধান দেন, পরে অপর পক্ষের কাছ থেকে কিঞ্চিৎ হস্তগত করে তাদের 

পক্ষে নতুন বিধান দেন। তিনি এমনই পুষ্ট ও লজ্জাদি বজিত ছিলেন 
যে, নিজের এই নীচ কাজে বিগ্যাসাগরের সমর্থন পাবার জন্য তাকে 

অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন । এই অংশ পড়লে বোঝা যায়, 
বিষ্ভাসাগর কেন তথাকথিত “টিকিকাট। বিষ্ভাবাগীশ্” দলের ওপর 

হাড়ে-হাড়ে চটে গিয়েছিলেন । এই সময় সংস্কৃত বিদ্যাসমাজের অতি 

দ্রুত অধোগতি হচ্ছিল । ইংরেজী বিদ্যা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে 
অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুলে গেলে সংস্কৃতজান। পণ্ডিতদের বৃত্তি নষ্ট 
হতে শুরু করলু। তখন তাদের অনেকেই জীবনধারণ করবার জন্য 
কখনও ধনীর মনৌরঞ্রন, কখনও দলবিশেষের সমর্থন, কখনও ব্যক্তি- 

বিশেষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিধান দেওয়া ইতভ্যাকার কর্ম করে, 
কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জন করে বিপরীত কালআ্রোতে:বাঁচবার চেষ্টা! করে- 
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ছিলেন । সুতরাং স্মৃতির “ব্চন-ফচন”৯০ শিকেয় তুলে রেখে তার৷ 
মুদ্রাদেবীর মহিম! শিরোধার্ধ করেছিলেন । এইজন্য বিদ্যাসাগর এই 

ধরনের সংস্কৃতব্যবসায়ী টুলে৷ পঙ্ডিতদের আ্রদ্ধা করতেন না । বিধবা- 
বিবাহের আইন পাস হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে এর বিরুদ্ধে 

যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভার অহেতুক উত্তেজনা এবং তাতে ব্রজ্জনাথ 
বিদ্যারত্বের যোগদানে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । এর পূর্বে বিধবা- 
বিবাহ-প্রবর্তক ছ'খানি পুস্তকে বিদ্যাসাগর এই বিবাহের শাস্ত্ীয়ত৷ 
সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য উত্থাপিত করেছিলেন । কিন্তু বিদ্যারত্বের এই 
আলোচনায় বিদ্যাসাগরের সেই সব যুক্তি খগুনের কোন চেষ্টা দেখা 
যায় না। পরাশর-বচনকে বাগত্বা সম্পফিত ব্যাপারে অপব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বিদ্যারত্ব যে কতদূর নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে- 
ছিলেন, এই পুস্তিকায় ভাইপো! অতি স্পইউভাবে তা দেখিয়ে দিয়েছেন । 
মূঢ় পাণ্ডিত্যের বৃথা-আন্ফালনে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তাকে কটু মন্তব্য 
করতে হয়েছে “যে আহাম্মক মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ খুড়দের 

বাক্যে বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করেন, তার বাপ নিব্ধংশ 1” 
(বি. র. ৪র্থ, পৃঃ ৫০৬) 

১০. বিদ্তাসাঁগবরের কাছে গিয়ে ব্রঙ্জনথ বিদ্ারত্ব হখন পূর্ববর্তী বিধানের স্থলে 

খ্বিতীয় বিধানের জন্য বিদ্যাসাগরের সমর্থনের আশায় তাঁর শরণাপন্ন হন, তখন 

বিস্মিত হয়ে বিষ্যাপাগর প্রশ্ন করেন, “আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন পূর্বব- 

ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেন, তখন কি এ বচনটি আপনার মনে উপস্থিত হয় নাই?” 
বিষ্যারত্ব, সহান্তবদনে, উত্তর করিলেন, ব্যবস্থা দিবার সময কি অত বচন-ফচন 
দেখা যায় ?” (বি. বর. ৪র্থ, পৃঃ ৪৯২) অর্থাৎ অর্থপ্রাঞ্চি অন্গসারে স্বতির বচন 
ওলটাতে এই সমস্ত পণ্ডিতদের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল ন | দীনবন্ধুর *বিয়ে- 

পাগল! বুড়োতে পেঁচোর মা চাড়ালনী নবন্বীপের ভট্টাচার্যের সম্বন্ধে কতকটা 
এইরকম মন্তবাই করেছিল-_"নগোপ্দিপির € নবন্থীপ ) ভল্চাঞ্ছি-"'ট্যাকা পাপি 

তানারা গোকু খাতি বস্তা দিতি পারে ।” অর্থাৎ নবদ্বীপের ভষ্টাচার্ধের! টাকা 
পেলে গোক খাবার ব্যবস্থাও দিতে পারে। 
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ঘ. 

তার চতুর্থ পুস্তিকা “বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম-রক্ষিণী-সভা” 
( ১৮৮৪ ) দ্বিতীয় সংস্করণে “বিনয়পত্রিকা” নামে প্রকাশিত হয় । উক্ত 

সভার উদ্যোগে বিভিন্ন পণ্ডিতদের সহযোগে অনুষ্ঠিত সাংবৎসরিকসভায় 

বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং বিদ্যাসাগরের 

অভিমত অনুসারে “পালের গোদা” (বি. র. ৪র্থ- পৃঃ ৫১৩) ছিলেন 
নবছ্ধীপের সম্মার্ড ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব । এতে বিদ্যাসাগর যশোহরা 
হিন্দুধ্ম-রক্ষিণী-সভার কর্তৃপক্ষ বিশেষতঃ সম্পাদক তারানাখ 
মুখোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেন । পুস্তিকার রচনাকার হিসেবে নাম 
দেন “কস্তচিৎ তত্বান্বেষিণঃ॥ ব্রজনাথ বিদ্যারত্বের অশাস্ত্রীয় ও 

অযৌক্তিক মতামত এই সভার কর্তৃপক্ষই প্রচার করেন। কিন্তু এঁরা 
গেঁড়ামিবশতঃ কোন কিছুই তলিয়ে দেখতে রাজি হন নি। এদের 
তাবেদার কয়েকজন বিদায়ার্থী টুলোপগ্ডিত বিধবাবিবাহ নিবর্তক 

পত্রীতে নাম স্বাক্ষর করেছিলেন । এই দিঙনাগেরা ফতোয়া দিয়ে- 

ছিলেন, “বিধবায়া বিবাহো ন শাস্ত্রসিদ্ধ ইতি ।” যেন এদের মুখের 

কথাই বেদবাক্য । এরা সিদ্ধান্ত করলেন বিধবাবিবাহ যখন শান্ত্র- 
নিষিদ্ধ, তখন বিধবার পতি উপপতি ছাড় আর কিছু নয়। এবং 

উপপতি করলে নারীর যে পাপ হয়, বিধবার পুনঃপতিগ্রহণ সেই 
একই পাপকর্ম বলে বিবেচিত হবে । এই মর্মে সিদ্ধান্ত করে একুশ জন 

পণ্ডিত যশোহর-হিন্দধর্ম-রক্ষিণী-সভ। আয়োজিত সভায় উপস্থিত হয়ে 
বিধবাবিবাহ-বিধানবিরোধী পত্রীতে নাম স্বাচ্ছ€র করেন । এর গৃঢ় কারণ 
এরা “বিদীয়ের লোভে বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়া, এই বিচিত্র ব্যবস্থাপত্র 
ত্ব স্ব নামস্থাক্ষরিত করিয়াছেন” (বি. র. উর্ঘ- পৃ ৫৩৭) । ছুঃখের কথা, 

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ব, ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব, রামধন তর্কপঞ্চানন প্রস্তুতি 
পণ্ডিতের দল সামান্ত প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনায় যুক্তিশাস্ত্রের শিরে 
মুষল আঘাত করেছিলেন ৷ ভবশঙ্কর শর্ম! (বিদ্যারত্ব) এবং আরও তিন 
জন নৈয়ায়িক, তিরিশ বৎসর পুর্বে নবশাখ জাতীয় এক বালবিধবার 



বেনামী রচনা ২৭৯ 

পুনর্বার বিবাহ বিষয়ে স্ুচিস্তিত অভিমত দিয়ে বলেছিঙ্গেন, 
“মন্বাদিশাস্ত্রেু নারীশাং পতিমরণাস্তরং ব্রহ্মচর্যসহমরণপুনর্ভবণানা- 
সুস্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্মতয়! বিহিত”-_মন্ু প্রভৃতি শান্ত স্ত্রীলোকের 
স্বামীবিয়োগের পর ব্রক্ষচর্ধ্য, সহমরণ ও পুনর্ধিবাহ বিধবাদিগের 
বিহিত ধন (বি. র" পৃঃ ৫৪৩) ।৮ কিন্তু যশোহর সভার ব্যবস্থাপত্র মাত্র 
একজন নৈয়ায়িক স্বাক্ষর করেছিলেন । সুতরাং কোন্টি অধিকতর 
গ্রাহ্য ? এই পুস্তিকায় বিদ্যাসাগর অন্ত কোন নতুন তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত 

করেন নিঃ উদ্ধাহতত্ব, বীরমিত্রোদয়, নারদসংহিতায় উদ্ধৃত পরাশর- 
বচনের যে ব্যাখ্যাভাষ্য তিনি বনু পুর্বে বিধবাবিবাহবিবয়ক গ্রন্থে 
সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন, এখানে সংক্ষেপে তার পুনরুল্লেখ 
করেছেন । শাস্ত্রনির্দেশ মানলে বিধবাবিবাহাকে কখনও অসিদ্ধ বিবাহ 

বলা যাবে না, এই হল তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত । এই পুক্তিকায় তিনি 
অনাবশ্যক কটুকাটব্য করেন নি, তবসন্ধানই ছিল তার প্রধান 
উদ্দেশ্য । 

৫. 

তার পঞ্চম পুস্তিকা “রত্বপরীক্ষা” ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত 
হর। সংস্কৃত কলেজের স্থৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মধুন্দন স্মৃতির 
বিদ্যানাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তাকের €বিশ বছর আগে লেখা) 

প্রতিবাদ করে “বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ" নামে এক পুস্তিকা প্রচার 
করেন। তার গ্রন্থটি আদ্যস্ত দেখে দিয়েছিলেন নবদ্বীপের নৈয়ায়িক 
পণ্ডিত ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব এবং বেলপুকুরবাসী ( বিবপুষ্ষরিণী ) আর 
এক নৈয়ায়িক প্রসন্নচন্দ্র ন্তায়রত ৷ এই ত্রিবিধ “রত্বের' দ্বার! প্রস্তুত 
বিধবাবিবাহনিষেধক পুস্তিকার রচনাকার ও উৎসাহদাতাদের আক্রমণ 
করে বিদ্যাসাগর নিজ পুস্তিকার নাম দেন “রত্বপরীক্ষা”। লেখকের 
নাম নিয়েছিলেন "উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্থয” ৷ এই পুস্তিকায় একটু 
নতুন ছদ্মনাম ব্যবহার করেন । বোধ হয় তখন “উপযুক্ত ভাইপো'র 
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যথার্থ পরিচয় কোন কোন মহলে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তাই 
বিদ্যাসাগর “ভাইপোসহচর” নাম দিয়ে এই পুস্তিক! প্রকাশ করে- 
ছিলেন । গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি সরসভাবে এবং সুকৌশলে, ভাইপো" 
সহচর যে পৃথক ব্যক্তি, এই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। িপযুক্ত 
ভাইপো” 'ব্রজবিলাস' রচনার পর আর এ ধরনের কোন পুস্তিকা! 
লেখায় উৎসাহিত বোধ করেন নি। কারণ তারই বিষময়ী লেখনীর 
আঘাতে উক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্বের মৃত্যু হয়েছিল । সুতরাং আর তিনি 
পাতকের নিমিত্ত হতে চান না। তখন ভাইপোর অনুমতি নিয়ে 
ভাইপোসহচর মধুসুদন স্মৃতিরত্বের পুস্তিকার তীত্র সমালোচনা 

করেন । | 
বিধবাবিবাহ কেন শাস্ত্রসিদ্ধ তা এ পুস্তিকাতেও তিনি পুনরায় ব্যাখ্যা 

করেন, এ সব কথা এর পুরে বহুবার তিনি প্রমাণ করেছেন। তৎসত্বেও, 

তার বিধবাবিবাহ প্রবর্তক পুস্তিকা! রচনার বিশ বছর পরে, মধুত্দন 
স্মৃতিরত্র তাকে আক্রমণ করে পুরাতন ব্যাপারে আবার খুঁচিয়ে 
তুললেন । বিদ্যাসাগর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে স্মৃতিরত্বের প্রত্যেকটি 

যুক্তির প্রতিযুক্তি দিলেন। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র_এই চার 
প্রকার শাস্ত্র থেকে বচন উদ্ভৃত করে তিনি দেখাবার চেষ্টা 
করেন যে, বিধবাবিবাহ কখনই অশাস্ত্রীয় নয়। তা ছাড়া আরও 
অনেক প্রমাণ তুলে তিনি দেখালেন যে, ক্ষেত্রবিশেষে বিবাহিতা 
নারীর পুনধিবাহ বৈধ ও শান্্রসঙ্গত। মধুন্দন বলেছিলেন যে, 
যে-নারী একবার বিবাহিতা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই তার পুনবিবাহ 
শীস্্ান্মোদিত নয়। বিদ্যাসাগর এই পুস্তিকার ছয়টি পরিচ্ছেদে 
স্মার্ড মধুসুদূনের মত ও মন্তব্য খণ্ড খণ্ড করে দেন। বিদ্যাসাগরের 
আলোচনা পড়লে দেখ! যায়, শাস্ত্রজ্ঞান তার প্রচুর ছিল, তার সঙ্গে 
ছিল কাণুজ্ঞান--ঘেটি এ যুগে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরই ছিল না। 
মধুস্দন প্যাচে পড়েছিলেন কন্যা ও অকন্যা শব্দ নিয়ে । তার মতে 

বিবাহিতা নারীকে অকন্া! এবং অবিবাহিতা নারীকে কন্যা বলে। 
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অকন্তার পাশিগ্রহণ তার মতে অশান্জ্রীয় । কিন্ত বিদ্যাসাগর দেখালেন, 
স্মৃতিরত্ব শব্খশান্ত্রে তত প্রাচীন নন। অতঃপর বিদ্যাসাগর শব্শান্ত্ 

মন্থন করে প্রমাণের চেষ্টা করলেন যে, কন্তা শব কখনও অবিবাহিতা, 
কখনও বিবাহিতাকে নির্দেশ করে । কম্তা কখন অকন্তা। হয় ? বিবাহের 
প্রাকৃকালে বিবাহ ভণ্ডুল করার জন্য যদি কেউ বিয়ের কনের নামে 
অযথা দোষ চাপায় ( উদ্মাদিনী, কুষ্ঠরোগিণী, পুরুষ-সম্ভোগদূষিতা ), 
অর্থাৎ কম্তাকে অকন্তা বলে, তাহলে সেই কুৎসাকারীর শাস্তি হবে, 
সংহিতায় এই রকম ব্যবস্থা আছে । এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য 

স্মরণীয়, “মন্ুসংহিতা৷ অনুসারে, উন্মাদ, কুষ্ঠরোগী, পুরুষ সংসর্গ, এই 
তিনের অন্যতম দোষে দূষিত হইলে, কন্যারা! অকন্তা বলিয়া পরিগণিত 
হইয়া থাকে । এইরূপে কেবল কন্তা অকন্তা বলিয়া পরিগণিত হয়, 

তাহাদের বিবাহে বৈবাহিক মন্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে” (বি. র. 
৪র্ঘ, পৃঃ ৫৮৬ )। সুতরাং অকন্য। শবে বিবাহিতা নারী-_এ মত যুক্তি- 
সিদ্ধ নয় । এখানে অকন্যা শব্দের প্রকৃত তাৎপধ নির্ণয়ে বিদ্যাসাগর 
তীক্ষ বুদ্ধির দ্বার! স্মৃতির অর্থ ব্যাখ্য। করেছেন । প্রতিবাদীদের মত সব 
দিক থেকে ভ্রান্ত, একথ প্রমাণের পর বিদ্যাসাগর তখন একটি তথ্য 
উদ্ঘাটিত করেছেন যা মধুনদন স্মতিরত্বের রত্বহানির পক্ষে যথেষ্ট । সংস্কৃত 
কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র গ্যায়রত্র তখনকার সমাজে 
অতিশয় শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন । মধুস্থদন স্মৃতিরত্ব “বিধবাবিবাহ খিবাদ" 
পুস্তিকাটি মতামতের জন্য মহেশচন্দ্রকে পাঠিয়ে দেন, ভেবেছিলেন 
মহেশচন্ত্র তাকে খুব তারিফ করবেন । কিস্ত মহেশচন্দ্র এই পুস্তিকায় 
স্বতিরত্বের পাণ্ডিত্যের বহর দেখে একখানি চিঠিতে তাঁর মতামতের 
তীব্র প্রতিবাদ করেন, নানা ভুলক্রটি দেখিয়ে দেন এবং শ্মৃতিরত্বের 
মেধাবুদ্ধি সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করেন, তাতে মধুস্থদনের সম্মান 
বাড়ে নি। এই পত্রটি ভাইপোসহচর কেমন করে হস্তগত করে এই 
পুস্তিকায় শেষে ছাপিয়ে দেন। এবং এই চিঠির দ্বারাই স্মতিরদ্বের 
পাণ্ডিত্যের নখদন্ত একেবারে ভেঙে ষায়। 
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মহেশচন্দ্র হ্যায়রতের মতে, স্মতিরত্ুকৃত ভাষ্য মানতে হলে, পরাশর- 

বচনের ( পতিরন্তো বিধীয়তে” ) অর্থ দাড়ায়-__বিবাহিত৷ নারীরা, 
স্বামী বিদেশস্থ হলে, এবং অনেক দিন অনুপস্থিত থাকলে তারা অন্যের 

দ্বারা (দেবর) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করতে পারবে এবং যতদিন সন্তান 
না হবে ততদিন 6৫ £7%1/7 এবম্প্রকার সহবাস চালিয়ে যেতে 

পারবে । স্মতিরত্বের মতো “বেদ! পণ্ডিতের”১১ এই জাতীয় ভাঙ্য ও 
বিধান যে কত হাস্যকর সে বিষয়ে মহেশচন্দ্র লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ব্যবস্থাতে কেবলমাত্র বিধবার উপকার, আপনার ব্যবস্থ্াঁতে 
সধবা, বিধবা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অনেকেরই উপকার আছে 

দেখিতেছি। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে, ঘরের কুলবধূকে 

অন্যের গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়, আপনার মতে তাহা নহে; ঘরের 

বৌ ঘরে থাকিবে, দেবরের উপকার হইবে, অথব! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
পিগডের সংস্থান হইবে” (বি. র* পৃঃ ৫৮৯) । মহেশচন্দ্রের এই মন্তব্য কিছু 
কটু বটে, কিন্তু মধুস্দন, সংহিতার টীকাভাষ্য করা ধার ব্যবসা, তিনি 
স্মৃতির অপব্যাখ্যা করেছেন বলে মহেশচন্দ্রও ধৈর্য রক্ষা করতে পারেন 
নি। এতে অবশ্য বিদ্যাসাগরের লাভই হয়েছিল, মহেশচন্দ্রের শুধু চিঠি 
খানি উল্লেখ করাতে ( ু ্থ, পৃঃ ৫৮৮ ) তার সহজেই জয় হয়েছে । 
অষ্টম পরিচ্ছেদে (উপসংহার ) বিদ্যাসাগর সমসাময়িক দৈনিক ও 

১১, মহেশচন্দ্র উক্ত স্থতিবত্বের উদ্দেশে লিখেছিলেন, “আপনার গ্রস্থখানি পাঠ 

করিলে 'সকলেই বুঝতে পারিবেন যে, আপনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন । 
অনেক গ্রন্থ দেখিয়াছেন, অনেক বৃদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং “বেহুদ 

পণ্ডিত" গোচ অনেক শান্তর তুলিয়া নিজের পাগ্ডিতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন 
নাই।."কিস্তধ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধাহাদের কিছুমাত্র বিবেচনা করিবার ক্ষমতা 

আছে, ধাহাদের কিঞিং মাজ শষ্গশান্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে ব! ধাহাদের স্থৃতিশাস্ত্ 

কিঞ্িৎ পরিষাণে পড়া আছে, তাহারা সকলেই বিবেন যে এ-পুক্তকথখানি 

আপনার উপযুক্ত হয় নাই। ইহাতে আপনার সন্মান, গৌরব, ও পদের হানি 
ভিন্ন উন্নতির সম্ভাবনা! নাই ।* (বি. র* পর্থ- পৃং ৫৮৮) 
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সাপ্তাহিক পত্র থেকে একটি সংবাদ উদ্ধৃত করেন । নদীয়ার যুড়াশাছ। 
গ্রামে দ্বারকানাথ ঘোষ নামে এক সম্পন্ম গোপ অনেক ম্মতিরতাদি 

ত্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে রজতচক্রের লোভ দেখিয়ে নিজের পিতার শ্রাদ্ধ যোগ 
দিতে অনুরোধ করেছিলেন । “বিধবাবিবাহবাদ'-এর লেখক মধুস্দন 
স্বৃতিরত্ব, তার সহায়ক নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তৃবনমোহন 
বিদ্যারত্ব প্রভৃতি অশূদ্রপরিগ্রাহী শাস্ত্রযাজী পণ্ডিত মহাশয়ের! গোপ- 
ভবন পবিত্র করতে সুড়াগাছায় উদিত হয়েছিলেন অবশ্য নিতান্ত 
নিক্ষামভাবে নয়, বা সমাজসংস্কারের প্রেরণায় নয়,_-বেশ কিছু দক্ষিণ! 

হস্তগত করার পর তারা গোপভবন পদধূলি দানে ধন্য করেছিলেন । 

কূর্ধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ভত্রলোক ত্রাহ্গণপপ্ডিতের এই 

অধঃপতন দেখে এক দৈনিকপত্রে সক্ষোভে লিখেছিলেন, “কিস্ত এখন 
কথা হইতেছে অধ্যাপক মহাশয়ের এরূপ অর্থলোলুপ হইলে তাহাদের 

প্রতি সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা থাকিতে পারে কিনা? আমার বোধ হয় 
অর্থ পাইলে গোপকুল উদ্ধার কেন, তাহারা সকল কুলই উদ্ধার করিতে 
পারেন । পয়সার কি আশ্চর্য মোহিনী শক্তি! গ্যায়রত্ব, পদরতব, 
বিদ্যারত্ব, তর্করত্ব প্রভৃতি মহোদয়গপকে ভ্রষ্টাচার ও লঘ্ভুচেত। দেখিলে 
কোন হিন্দুর প্রাণে আঘাত না! লাগে? ই'হারাই আবার ধর্মরক্ষক 
ও শাসক; ধিক্ তাহাদের ধন্মচ্ধানে, আর ধন্মার্জনে” (বি র, ৪র্থ 

পৃঃ ৫১১)। এই ব্যাপার নিয়ে তার পুস্তিকার শেষে বিদ্যাসাগরও 
খুব পরিহাস করেছেন । স্মতিরত্ব, ন্যায়রত্ব প্রভৃতি রত্বেরা যত 

বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিন. না কেন, তারা যে নিতাস্ত লোভী 
ও স্বার্থপর এবং বিজিগীষার জন্য শাস্ত্রার্থকেও বিকৃত করতে পারেন-- 
বিদ্যাসাগরের এই সর্বশেষ বেনামী পুস্তিকায় সেকথা স্পষ্টভাবেই বলা 
হয়েছে। সংস্কৃত বিদ্যাব্যবসায়ী, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকদের অদ্ভুত 
বুদ্ধিকে১ং তিনি কখনও প্রশংসা করতেন না । এই পুস্তিকাতেও তিনি 

১২. 'আলালের ঘরের ছলালে' প্যানীঠাদও 'নেই-আশাকুড়ে' বামুনে বুদ্ধিকে বাঙ্গ 
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“নৈয়ার়িক সম্প্রদায়ের প্রক্কতিসিন্ধ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত 
তর্কশক্তি”-কে ( ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০৬) ব্যঙ্গই করেছেন । মাঝে মাঝে 

বক্তব্যকে সরদ করতে গিয়ে তিনি ছ্টি-একটি কৌতুকরসের গল্প 
বলেছেন, যার ফলে স্মতিরত্ব-্ঠায়রত্বের অবাস্তব তর্কবুদ্ধি প্রতিপদে 

বিড়দ্ছিত প্রমাণিত হয়েছে । এই বেনামী পুস্তিকাগ্লি রচনার সময় 
তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লেও তার মনটি তখনও বেশ সরস, সজীব ও 

কৌতুকপ্রবণ ছিল, বাইরের আঘাতে তিনি বিপর্বস্ত হয়েছিলেন বটে, 
কিন্ত তার প্রসন্ন হৃদয়টি তখনও শুকিয়ে যায় নি। অতিপ্রাজ্ঞ, প্রবীণ, 

চিন্তাভারক্লিষ্ট বাঙালীর মুখে হাসি আনতে পেরেছিলেন বলে আজ 
একশত বৎসর পরেও তার এই জাতীয় পুস্তিকাগুলি জনপ্রিয়তা 
হারায় নি। তার কোন কোন সিদ্ধান্তের সম্বন্ধে হয়তো মতানৈক্যের 
অবকাশ আছে, কিন্ত এর সরস পরিহাস ও ঝাঁঝালো ব্যঙ্গকৌতুক 
এখনও অতীব উপভোগ্য মনে হয়। অগ্নিগর্ভ শমীশাখা কখন যে 

ফু্গঝুরি হয়ে উঠেছিল তা তিনি নিজেও টের পান নি; আধুনিক 
কালে, প্রায় শতবর্ষ পরে, সেই সমস্ত উত্তাপ এবং উত্তেজনার ঢেউ 

কাটিয়ে এ যুগের শান্ত পরিবেশে আমরা এই পুস্তিকাগুলির রসাম্বা- 
দনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়েছি । 

করে পিখেছিলেন, “বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা--সকল সময় সব কথা তলিয়ে 
বুঝতে পারে না --ন্তায়শাঙের ফেক্ড়ি পড়িয়া কেবল স্কারশানীয় বুদ্ধি হয়।” 



লগ্ন আনশ্যাঞ্ত 

বিস্তাসাগরের বাক্রীতি-গ্রসজ 
খু, 

প্রারস্তেই একথা জানিয়ে দেওয়া ভালো যে, বিদ্যাসাগরের মুখের 
কথার ভঙ্গী, পদ্ধতি ও রীতি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়__যদিও 
সে আলোচনাও কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারত। কিন্তু পরিতাপের 
বিষয়, গত শতাব্দীতে কোন কোন ক্ষেত্রে ডিক্টাফোনের ব্যবহার 
থাকলেও কোন যান্ত্রিক শব্কৌশলের সাহাযো বিদ্যাসাগরের কণ্ন্বর 
বা সংলাপের কোন অংশ ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। ত৷ যদি সম্ভব হত, 

তা হলে তার মুখের কথা ও লেখনীর ভাষার তুলনামূলক আলোচন! 
করে দেখা যেত, একে অপরের ওপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে 
পেরেছে । 
অবশ্য লেখকের বাক্রীতি যে লেখনরীতিকে প্রভাবিত করবেই এমন 
কোন কথা নেই। বিশেষতঃ বাগবযন্ত্রের ভাষা এবং লেখনী-নি:স্যত 
ভাষার মীডিয়ম পৃথক বলে দুইয়ের রীতিপদ্ধতিও ভিন্ন । ধারা 
অবিকল মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় ব্যবহার করতে চান, তারাও 

স্বীকার করবেন যে, কাজটা কিছু ছুঃনাধ্য। বস্তুতঃ সাহিত্যে ব্যবস্থত 

ভাষা ও মুখের ভাষা কখনও এক হতে পারে না। গত শতাব্দীতে 
শ্যামাচরণ সরকার কেবল মুখের ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহারের 
যৌক্তিকত! দেখিয়ে বাংলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন। এ-যুগে প্রমথ 
চৌধুরী ও তৎসম্প্রদায়ের কথাও সকলের জানা আছে। দক্ষিণ ও 
পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষের ভদ্রসমাজের কথিত ভাষ৷ এবং সশিষ্য 
প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত চলিতভাষা! কখনই এক নয়। 
ত1 সে যাই হোক, বিদ্ভাসাগরের গণ্ভরীতি ভার মুখের ভাষার দ্বার! 



২৮৬ বাংলা সাহিত্যে বিষ্ভালাগর 

প্রভাবিত হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে যতকিঞ্চিং আলোচনা ও অনুমান 

চলতে পারে। 

বাঙ্যকালে বিগ্ভাসাগর কিছু তোৎল! ছিলেন ।৯ ক্রোধোদ্রেক হলে 

আরও তোৎল! হয়ে পড়তেন, সহপাগীরা এ নিয়ে তাকে প্রায়ই 
ক্ষেপাত। কিন্তু পরবতী কালে তিনি কলকাতার বিদপ্ধজনের মজলিসে 

বাগবিদগ্ধ ব্যক্তি বলে খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন । হাস্তপরিহাসে তার 

জুড়ি ছিল না। তিনি যখন বৈঠকখানা জমিয়ে গল্প করতেন, তখন 
শ্রোতার দল মুগ্ধ হয়ে শুনতেন । কোথা দিয়ে যে সময় চলে যেত 
তারা বুঝতেও পারতেন না। তার ছাত্র-শিত্য ও বিশেষ অস্তীরঙ্গ 
কষ্ণকমল ভট্টাচার্ধ এ বিষয় অনেক কৌতৃহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ 
করেছেন ( “পুরাতন প্রসঙ্গ )।২ এই সমস্ত বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে, 

১, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিষ্তাসাগর (১৮৯৫ ), পৃ. ৩৯ 

আচার কষ্চকমল ভট্টাচার্য "পুরাতন প্রসঙ্গে (বিদ্যাভারতী প্রকাশিত 

নতৃন সংস্করণ, পৃ. ১০৪ ) আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন যে, উত্তর- 

কালেও বিদ্যাসাগর এ ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পান নি। তাই সাধারণত: 

তিনি খুব ধীরে ধীরে কথা বলতেন । এমন কি সংস্কৃত কলেজে কোন দিন 

কোন বড় ক্লাল নেন নি। কৃষ্ণকমল নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 

“আমার বোধ হয়, পূর্বোক্ত কারণ বশতঃই তিনি ক্লাস পড়ানর ব্যাপারে 
অগ্রসর হইতেন না।” 
২. বিদ্ভাসাগবের সংলাপ সম্থদ্ধে কষ্ণকমল বলেছেন, “মেকলে ডাঃ জন্সন্ 

সম্থদ্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধহয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার 

সমন্ন গম্গমে 30105900555 ও 1,8000150) ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন 

না, তিনি কিন্ত সাধারণ কথাবার্তীঘ্ন একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন 
না। বিস্তাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ডায় সংস্কৃত শব আদে ব্যবহার 
করিতেন না। তীহান্স লেখা পড়িলে মনে হয় যে, ষেন তিনি লংস্কৃত ভাহ! 

বাতীত "আর কিছুই জানেন না; কিন্ধ লোকের সঙ্গে মজ.লিলে কথ! কহিবার 

সহয় এষন কি বাক্গালার 31808 শব্ধ পধ্যন্ত ব্যবহার করিতে কুদ্টিত হইতেন 



বিষ্কাাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ ২৮৭ 

মজলিসে সভা জমাবার জন্য বিদ্ভাসাগর রঙ্গকৌতুকের সঙ্গে 812 

বাংলা শব্দের মিশাল দিতেও কুষ্ঠিত হতেন না । অন্তরঙ্গ কৃষ্ণকমলের 
সামনে তিনি একদা বৈঠকখানায়-অনুচ্চার্য শব্দ উচ্চারণেও দ্বিধা 
করেন নি । ঘটনাটি কৃষ্ণকমলের মুখেই শোনা যাক £ 

“আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কতে 
কথা! কহিভে প্রবৃত্ত হয়ঃ তিনি একেবাবেই তাহা পছন্দ কন্সিতেন 

না। একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাহার সহিত দেখ! 
করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথ! কহিতে ,আরম্ত করিলেন । 

বিগ্যাপাগর মহাশয় হিন্দীতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে 

বসিয়া ছিলাম। আগস্তকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণছৃষ্ট। 

বিগ্যাপাগর কথ। কহিতে কহিতে &311০ আমাকে বলিলেন, “এদিকে 

কথায় কথায় কোষ্টশ্তদ্ধি হোচ্চে, তবু হিন্দী বলা হবে না” ।”৩ 

এ “কোষ্টশুদ্ধিমৌদক”-এর উল্লেখেঅষ্ঠাদশভাষাবারবিলাসিনী ভূজঙ্গঃ৮৪ 
€ সাহিত্য দর্পণ ) কি বলবেন জানি না। কিন্তু বিদ্যাসাগর অন্তরঙ্গদের 

সঙ্গে আলাপে দেবভাষা পরিত্যাগ করে যে খাটি দেশজ ভাবাতেই 
কথা বলতেন এটি লক্ষণীয় । অবশ্য কখনও কখনও এই ক্রাঙ্গণ নান! 

কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়লে তার ভাষার এই কৌতুকরস চলে যেত-_ 
কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও ভৎসনা, কোথ।ও দার ঝরে পড়ত । সংস্কৃত 

কলেজের সম্পাদকের সঙ্গে বিরোধের ফলে তিনি উক্ত বিস্ভায়তনের 
সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে সম্পাদক রসময় দত্ত বিস্মিত 

হয়ে কোন বন্ধুর কাছে বলেন, “ঈশ্বর তো! চাকরি ছেড়ে দিলে ; এখন 
খাবে কি করে ?” বিদ্াসাগরের কানে একথা পৌছালে তিনি তার 

না।--"যাহাকে সাধুভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেল না।” (পুরাতন 
প্রসঙ্গ, পূ. ২৮ ) 

৩, পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ২৯ 
৪, রুষফকষল এব অস্কবাদ করেছেন--৬ 069 2081) 01 512009৩ 

০০81625 ০0৫ 1210809265. (এ, পৃ. ৩০) 



২৮৮ বাংলা সাহিত্যে বিস্তাসাগর 

জবাব দিয়েছিলেন, “বোলো! মুদির দোকান করে খাবে ।” এ বাক্যে 
দারিপ্র্যের অহংকার ফুটে উঠেছে । কখনও বা অকৃতজ্ঞের নীচতা তার 
কণ্ঠ থেকে তীব্র নৈরা শ্যপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি নিংস্যত করেছে, “রও, ভেবে 
দেখি, সে ব্যক্তি আমার নিন্দা করিবে কেন? আমি তো কখনও 

তাহার কোন উপকার করি নাই ।”৬ অবশ্য অন্য সময়ে তিনি ভক্ত- 

শিষ্যদের সঙ্গে ছোট ছোট বাক্যে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচন! 
করতেন, অনুজ সকলকেই প্রায় “তুই” সম্বোধন করতেন । এ বিষয়ে 
চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন নীল্গান্বর 
বাবুকে ( যুখোপাধ্যায় ) উক্ত কার্ষের (ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা ) 
ভারার্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয় বলিতেছিলেন, “তুই ত 
কাজকণ্ম ছাড়িয়া দিয়া আসগিলি, লেখাপড়াও শিখিয়াছিস । তুই 

আমার সেই কাজের ভার নে দেখি ।'_-তখন সত্য সত্যই আমার 

মনে হইয়াছিল, এ মধুমাখা “তুই" সম্ভষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আমাদিগকে একবার ডাকুন। তাহার সে মিছরির দান অপেক্ষা মিষ্ট 

ছোট ছোট তুই” “তোর ইত্যাদি উপহার যে পাইয়াছে, সে 
আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি 

অধিক সম্ম।ন দেখান, কিম্বা গভীর কৃতজ্ঞত! প্রকাশ করা হইল বলিয়। 

মনে করি না ।...-তাহার সেই মমতার অনস্ত পারাবারে তাহার 

৫,  খুরাভন ও প্রনঙ্গ' ( পৃ. ৬ ) দ্রষ্টব্য । এই বাক্যটি জীবনচরিতকাবের লেখনী 

মুখে জলীয় ভাষ্তে পরিণত হয়েছে । “কেহ কেহ বিরুক্ত হুইয়৷ বলিলেন, “চাকুরি 

ছাড়িয়। দিলেন । খাবেন কি?” নিভীক বীরপুকুষ তীত্রকঠোর ন্বরে উত্তর 
দিলেন, “কেন, আলুপটল বেচিব, মুদ্বীর দোকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান 
নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না” ( চণ্তীচরণ, পৃ. ৯৭ )। বিহারীলাল 
সরকারও তীর “বিষ্াসাগরে? চণ্ডীচরণের এ উক্তি প্রান্ম অবিকল গ্রহণ কবেছেন 
(বিহাবীলাল সরকার--বিদ্কাসাগর) ১৯২২৪ পৃ. ১৮৭ )। বিদ্যাসাগরের তৃতী্ন 

সহোদর শল্ুচন্দ্র বিদ্যারত্ব “বিষ্াসাগর জীবনচরিতে' (নতুন সং পৃ. ৭২) প্রায় 
একই ধরনের উক্তি করেছেন । 



বিস্তানাগবের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ ২৮৪ 

কষুত্র ক্ষুত্র “তুই' “তোর'গুলি কোমলতার জীবন্ত বিন্দুসদৃূশ বোধ 
হইত” €( “বিদ্যাসাগর”, পৃ. ১৮৯ )। পরবর্তী কালে তার গদ্যরচনায় 
এই বাক্রীতির কোন প্রভাব পড়েছিল কি? এবিষয়ে গবেষণার 
উপযুক্ত তথ্যের অভাব আছে । মনে হয়, প্রসন্ন উদার সাধুভাষায় 
লেখা তার রচনায় ব্যক্তিগত বাক্রীতির পরিচ্ছন্ন প্রভাব থাকতে 
পারে । যখন তিনি বিধবাবিবাহ-বিরোধী ও বনহুবিবাহের পক্ষভুক্তগণের 
বিরুদ্ধে যুক্তির অস্ত্র বর্ণ করতেন, তখন তাতে, বিশেষতঃ ছদ্মনামে 

লেখা পুস্তিকায় ব্যঙ্গকৌতুকের যে সমারোহ দেখা যায়, সে ধরনটি 
তার মজলিসী ব্যক্তিত্বকেই স্মরণ করিয়ে দেয় । 

২ 

বিদ্যাসাগরের অন্ুবাদমূলক রচনা, বিতর্কঘূলক নিবন্ধ, অল্প মৌলিক 
রচনা ও পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীর কিছু কিছু লেখায় শিল্পরসসমন্থিত ভাষা- 
ভঙ্গিম। ব্যবহৃত হয়েছে, এবং সে ভঙ্গিমার প্রথম প্রয়োগকর্তার গৌরব 
তারই প্রাপ্য । রবীন্দ্রনাথের একথা অতি সত্য--“বিদ্াসাগর বাংলা 
ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্লী ছিলেন । তৎপূর্বে বাংলায় গছাসাহিত্যের 

সুচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গছ্যে কলানৈপুণ্যের 
অবতারণা করেন” (চারি ত্রপূজা” )। বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় 
পদক্ষেপের পূর্বে সাময়িক পত্রাদি, রামমোহন ফোট উইলিয়ম 

কলেজের পণ্ডিত-মুন্নির দলের গদ্যরচনার ফলে ব্যবহারোপযোগী 
ভাষার একটা মোটামুটি কাঠামো নিনিত হয়েছিল। তারও হু'শো 

বছর আগে থেকে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বৈষণবদের সাধনভজন- 

সংক্রান্ত পুস্তিকা, আমুর্বেদগ্রন্থের, বঙ্গানুবাদ; স্তায়শান্ত্রের বাংলা 

ব্যাখ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে বাংল। গদ্যই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল । কিন্ 
তর্খন সে ভাষ। ছিল নিতাস্তই প্রয়োজনের ভাষ। । তারও যে কতক্টা 
বিদ্ভালাগর-১৯ 



নি? বাংল। সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

কবিতার মতে। চার ছন্দ আছে, শ্রী আছে, রূপ আছে,৬ এ-কথার 

প্রমাণ দিলেন বিদ্যাসাগর । এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এ সিদ্ধান্ত 

সর্ববাদীসম্্ত, “বিদ্যাসাগর বাংল! গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান 
করিয়াছেন” চারিত্রপুজা” )। 
আমর! এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরে বিদ্যাসাগরের সমকালের ব্যক্তিরা তার 

ভাষ ও সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে কী ধারণ! পোষণ করতেন সে-বিষয়ে 

সামান্য অনুসন্ধষন করব । ভার সনসানয়িক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই 
তার সাহিত্য প্রতিভা ও গদ্যভাষ। সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতোন । 
কিন্তু তিনি প্রধানত: অন্ুবাদগ্রস্থ ও পাঠ্য-পুস্তকের লেখক বলে কেউ 
কেউ তার কৃতিত্বকে কিঞ্চিং খর্ব করতে চাইতেন। এদের তিনার্টি 
শ্রেণীতে সঙ্গিবেশ করা যায়। (১) তার জীবনীকারদ্ধয় ( চণ্ডীচরণ ও 

বিহারীলাল সরকার )৭ এবং অশ্নুকুল ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণ তার গদ্য 
ও প্রতিভা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোবণ করতেন । (২) ছ'-একজন-__ 

ধারা তার অন্তরঙ্গ হয়েও তার সংস্কৃত-ঘেষা রীতির তত অনুরাগী 

ছিলেন না। (৩) এই সময়ের কোন কোন সুখ্যাত ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের 

ভাষা ও সাহিত্যপ্রতিভার কঠোর সমালোচক ছিলেন । 

বিদ্যাসাগরের ছু'জন জীবনীকার-_বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় তার গদ্যভাষা সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন তাতে 

৬. এই প্রসঙ্গে ববীজ্জনাথ বলেছেন, “রামমোহন বায় যখন গছ্চ লিখতে 

বলেছিলেন, তখন তাঁকে নিম্নম হেঁকে ঠেকে কোদাল হাতে রাস্তা বানাতে 

হয়েছিল ।...তারপর বিদ্ভাসাগর এই কাচা ভাষায় চেহারার শ্রী ফুটিয়ে 

তুলপ্লেন। আমার মনে হয় তখন থেকে বাংল! গদ্চভাবায় রূপের আবিতভাব 

হ'ল ।* (বাংলাভাষা! পরিচয়, ১৯৩৮, পৃ. ৫৫) এই “কপ”, অর্থাৎ 551৩, 

বীতি, চাল---যাঁকে এককথায় “কাস্তি' বলতে পাব্বি। 
৭, স্বলচজ্জ মিজ ইংরেজীতে 159/01 0011270 1 7720050207-5107) 

85 11 2৫ ৮০৮15 রচনা করেন। কিন্তু এটি বিহানীলাল সরকারের 

” প্র্তালাগরের"ই প্রায় প্রতিধ্বনি । 



বিস্তাপাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ ২৯১ 

আর বিস্বয়ের কি আছে? বিহারীলাল খানিকটা! রক্ষস্ীল মত 
পোষণ করতেন বলে, বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের 
সমর্থক ছিলেন না, কিন্তু তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষার খুব প্রশংসা 

করেছেন ।৮ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ম্যায়রত্ব 
বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত ছিলেন; ভার ছারা উৎসাহিত ও 

প্রভাবিত হয়ে বাংল! রচনায় প্রবৃত্ত হন। বিদ্যাসাগর জঅন্বন্ধে ভার 

অভিমত অতিশয় যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, “কেহ কেহ কহেন, 
“বিদ্যাসাগরের বংলা রচনানৈপুণপ্যবিষয়ে অদ্বিতীয়ত।. জন্মিয়াছে সত্য, 
কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি বা মৌলিকতা € 07181081065 ) 

নাই__অর্থাৎ অনুবাদ ভিন্ন মূল গ্রস্থ রচনা করিতে পারেন না।' 

বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই কোন-না-কোন পুস্তকের অন্থবাদ, মৃঙ্গ গ্রন্থ তাহাদের 
মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অধথার্থ নহে । কিন্তু এ দ্বন্দে ইহাও 

বিবেচন। করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনা-প্রন।লীর প্রছুঙ্তাবের 

সময়ই বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিই 

হইবার প্রথম উদ্যমকাল ; এ রূপ কালে সকঙগ ভাষাতেই মুলগ্রম্থ 
অপেক্ষা অনুবাদগ্রস্থই অধিক হইয় থাকে, ইহা! এক সাধারণ নিয়ম । 

বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীত হইতে পারেন নাই-স্থৃতরাং তাহাকে 
মূলগ্রন্থ অপেক্ষ। অনুবাদগ্রস্থই অধিক করিতে হইয়।ছে ।”৯ পরবতা 

৮. বিহবারীলাল বিদ্ভামাগরের সংস্কারান্দে(লনের পক্ষপাতী -না হলেও শকুস্তলার 
তাষা সম্বন্ধে শ্বীকার করেছেন, “অভিজ্ঞান শকুত্তলের সংস্কত যেষন মধুর, এই 

শকুন্তলার বাঙ্গাল! তেযনই মধুর । এক কথায় বলি। অস্িজ্ঞান শকুত্তল। 

পড়িয়। ঘাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা বুঝিদ্নাছি।” (বিদ্যাসাগর, 
পৃ. ২৭৫ ) 

৯». বাষগতি জ্ঞান্রত্ব-_বাঙ্গাল! ভাবা! ও বাঙ্গালা! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, 
১৩১৭১ পৃ, ২৪ ৭-৪৮ 



২৯২ বাংলা লাহিত্যে বিদ্যালাগব 

কালেও রজনীকাস্ত গুপ্ত,৯০ শিবরতন মিত্র১১ প্রভৃতি বাংল! সাহিত্যা- 

মুরাগীর। বিদ্যসাগরের গদ্যরীতির প্রশংসাই করেছেন । বিদ্যাসাগরের 
সংস্কতামুগ মিতা, ক্লাসিক বন্ধন, ছোট ছোট বাক্যবিন্যাস, অজক্র কমা- 

চিহের দ্বারা দীর্ঘ বিলম্িত বাক্যকে শাসিত করা, এবং সেই ভাবে 
ক্ষুত্র বৃহৎ বিরতির ছার! ভাষার মধ্যে ছন্দের আভাস প্রভৃতি গুণ ফুটিয়ে 
তোলার সমকালীনও পরবতীকালের বাংলাসাহিত্যনুরাগীদের দ্বারা 

বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে । কিন্তু সে যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের 
প্রথমার্ধের অল্প পরে বিদ্যাস।গরীর় বাংলার বিরুদ্ধে ইংরেজী-শিক্ষি্টমহলে 

মহ গুঞ্জনধ্বনি উখ্থিত হয় । ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মনে 
করতেন, বিদ্যাসাগরের ভাষা পুরাতন ধরনের পণ্ডিতীরীতির এক 
আধুনিক সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। সংস্কৃত থেকে অন্ুবাদ বা এ ধরনের 
কাজে এ ভাষার কিছু যোগ্যতা থাকলেও রসসাহিত্য স্যঠিতে এর 
প্রয়োগ অচল । বোধ হয় প্যারীটাদ নিত্র এ-বিষয়ে প্রথম বিজ্রোহ 

করে বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহবোগিতায় ১৮৫৪ সালে "মাসিক 
পত্রিকা" নামে একটি চটি-আকারের মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন, 
য।তে ধারাবাহিক ভাবে তার 'আলালের ঘরের ছলাল” প্রকাশিত 

হয়েছিল । পত্রিকাখানি অত্যন্ত সরলভা বায়, প্রায় মুখের কথার ধাচে 

ছাপা হত। কারণ এর প্রচার স্বল্পশিক্ষিত প্রীসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 

রাখার চে! হয়েছিল । পত্রিকাটি প্রচারিত হলে এবং "আলালের 

ঘরের ছুলাল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে (১৮৫৮) কলকাতার শিক্ষিত 

মহলে সাড়া পড়ে যায় । পাঠকগণ এর পর যথাক্রমে 'সাগরী ভাষা” 
ও 'আলালী ভাবা”-পন্থীরূপে দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন । “'আলালী 

১*- বুজনীকাস্ত গুপ্ত বিদ্যাসাগর বিষয়ক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ( "ম্ঘগীয় ঈশ্বরচন্দ্র 
'বিষ্যাসাগর', ১৩০* ) বলেছেন, প্তিনি বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে পিতা না হইলেও 
জেহমক্সী মাতার ম্যায় ইহার পুষ্টিকর্ডা ও সৌন্দধ্যবিধাতা, তাহার যত্বে গন্ভ- 

“সাহিত্যের উন্নতি, পরিপুট্টি ও সৌন্দর্খ সাধিত হয়।* 
৯১, শিবরতন মিঅ সংকলিত “অক্ষয়স্ুধা? ( ১৩১১), পৃ. ১/৩/৯ অ্টব্য। 



বিস্ঞাসাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ ১২০৪ 

ভাষা"ও মূলতঃ সাধুভাষা, কিন্তু চালচল্গন হালকা । কোথাও কোথাও 

আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ থাকাতে এর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল, 
সর্বোপরি টেক্টাদের সরস পরিহাসভঙ্গীও এ ভাষার জনপ্রিয়তার 
এক প্রধান কারণ । 

“'আলালী' ভ।ষাকে কেউ কেউ বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ভাষা এবং 

বিদ্যানাগরের ভাষাকে টুলো পণ্ডিতের অচল ভাষা বলে মন্তব্য 

করতেও কুষ্ঠিত হলেন না । বোধ হয় মাইকেল মধুমৃদন স্বাভাবিক রস- 
বোধের বশে আলালী" ভাষার ছুবলতা ধরে ফেলেছিলেন ।৯২ একদা 

কিশোরীাদ মিত্রের বাগানবাড়ীতে সুধীজনের সম।বেশে আলালী 

ভাষা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে প্যারীাদও উপস্থিত 
ছিলেন । সকলেই আলালী ভাষার উচ্চ প্রশংসা আরন্ত করলে মাইকেল 
মধুস্থদন নেই “বাহবা'ধ্বনির মধ্যে বেস্ুরো গাইতে আরম্ত করলেন। 

তিনি প্যারীর্ঠাদকে লক্ষ্য করে বললেন, 
“আপনি এ আবার কি লিখিতে বপিয়াছেন ? লোকে ঘরে, আট- 
পৌরে যাহা হয় পরিয়া! আস্মীয়জনপকাশে বিচরণ করিতে পারে) 
কিন্ত বাহিরে যাইতে হইলে পে বেশে যাওয়া চলে না। “পোষাকী' 

পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তাই এইখানে । আপনি দেখিতেছি, 
“পোধষাকী"-র পাট তুলিয়া দিপা, ঘরে বাহিরে, সভা-সমাজে সবত্রহই 

এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহীও কি কখনও সম্ভব 1১৩ 

তখন বাংলা সাহিত্যে নধুহুদন অপরিচিত ব্যক্তি । সুতরাং তার এ 

মন্তব্যের প্রতিবাদ করে প্য।রীটটাদ বললেন, “তুমি বাঙ্গালা ভাষার 

কি বুঝিবে? তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই 

১২, বঙ্ধিমচন্দ্র আলালা ভাষার প্রধান “চাম্পিয়ান' হলেও এ*ভাধা সম্পকে 

স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, “গভীর এবং উন্নত বা চিস্তাময় বিবয়ে 

টেকচাদি ভাষান্তর কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকত দরিদ্র, ছধল 

এবং অপরিমার্দিত 1” : বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, বাঙ্গাল ভাষা? ) 

১৩, নগেক্দ্রনাথ সোষ- মধুস্থতি (১৩৬১, ২য় সং), পৃ. ৮২-৮৩ 



২৯৪ বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

না্ষাজা ভাষায় নির্ধিববাদে প্রচলিত ও চিরস্থায়ী হইবে ৮ এর 

প্রত্যুত্তরে মধুন্দন যা বলেছিলেন, এতদিন পরে মনে হচ্ছে, ভাষার 

ব্যাপারে তার চেয়ে যুক্তিপূর্ণ কথা কেউ বলতে পারেন নি। মধুন্দন 

বললেন, 
“1015 005 18057856501? ঠি51761776115 10121955 %0 178)0011 

151861% £10]7 99125101105” ৯৪ 

আপনার বইয়ের ভাষা তো মেছুনীদের ভাষা! । সংস্কত থেকে প্রচুর 
পরিমাণে শব্দসম্পদ গ্রহণ না করলে বাংলা. ভাষা যথার্থ ০ 
ভাষা হতে পারবে না। _ ৃ 

বিদ্যাসাগর সেই চেষ্টাই করেছেন । 
দ্বিতীয় স্তরের ( অর্থাৎ ধার! বিদ্যাস।গরের ঘনিষ্ঠ হয়েও তার সংস্কৃত- 
প্রধান ভাষার ততটা অনুরাগী ছিলেন না) প্রতিভূ হিসেবে আচার্ধ 

কৃষ্ণকমল ভট্রচার্ষের নাম করা যেতে পারে । বিদ্যাসাগরের অশেষ 
স্েহভাজন কৃষ্ণকমল কতকটা বস্কিমচন্দ্রের মতানুবর্তা হয়ে মনে করতেন, 
বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের গঠনপর্বে প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে 
এ ভাষার স্বাভাবিকতা ক্ষুপ্ন করেছেন।৯৫ অথচ প্রথম জীবনে 

প্রেসিডেন্পী কলেজের অধ্যাপক পদে থাকা কালে ছাত্রসমাজের সম্মুখে 
কৃষ্ণচকমল বিদ্যাসাগরের ভাষার উচ্ছৃসিত প্রশংসা করতেন £ 

“বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গাল প্রদেশের 

সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে । কলিকাতার চলিত 

কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।” 

(পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৬) 

পরে সম্ভবতঃ তিনি এ-মত পরিত্যাগ করেছিলেন । 

তৃতীয় স্তরের আলোচনায় ( অর্থাৎ ধার! সরাসরি বিদ্যাসাগরের ভাবা 

১৪, ওঁ, পৃ. ৮৩ 

১৫, “একদিন বস্কিম আমাকে বলিলেন, “বিষ্াসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা 

প্রয্নোগ করে বাঙ্গাল! ভাষার ধাতট। গোড়ায় খাবাপ করে গেছেন।' আমারও 

অনেকটা এ রকম মভ।” (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সংস্করণ, পৃ. «৬ ) 



বিভাসাগন্ের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ রহ 

ও সাহিত্যপ্রতিভার প্রতিকূলে ছিলেন ) আমরা প্রধানতঃ বঙ্িমচলোর 
কথা উল্লেখ করব । উনিশ শতকের বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে ধাদের 
কিছু পরিচয় আছে, তারা বৌধ হয় জানেন যে, নানা কারণে 
বস্টিমচক্্র বিদ্যাসাগরের প্রতি ততটা প্রসন্ন ছিলেন না । এক সাহিত্যা- 

কাশে ছুই প্রতিভা নৃর্ষের স্থান সংকুলান হয় না। কাজেই বিদ্ভাসাগরের 
প্রতি বস্কিমচন্দ্রের যতকিঞ্চিৎ ঈর্ধাবিদ্বেষ ছিল, যদিও বিদ্যাসাগর 

এব্যাপারে নিঃস্পৃহ ছিলেন, বঙ্কিনচন্দ্রকে বরং তিনি প্রশংসাই 
করতেন । অবশ্য বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে তার ধারণা কিছু 
বিপরীত ছিল, “পুরাতন প্রসঙ্গে কৃষ্ণকমল সেইরকম উল্লেখ 

করেছেন ।৯৬ কিন্তু এ হল সাহিত্যঘটিত মতান্তর । ব্যক্তিগতভাবে 
বিদ্যাসাগর বস্কিমচন্দ্রের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন না। 

বিগ্ভাসাগরের প্রতি বঙ্কিনচন্ড্রের অপ্রসন্নতার নানা কারণ আছে । তিনি 

বি্ভাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের ঘোর বিরে।ধী ছিলেন । “বিষবৃক্ষে? 

(১১শ পরিঃ ) কমলমণিকে লেখা সৃর্ধমুখীর পত্রে বিধবা বিবাহ-সম্পকে 
উগ্র মন্তব্যে যেন বঙ্কিনচন্দ্রের ব্যক্তিগত ঝাঝ ফুটে উঠেছে ।১৭ 

বুবিবাহের বিরুদ্ধে বিগ্ভাম/গরের আন্দোলনও বঙ্কিনচন্দ্রের কাছে 

নিরর্৫ধক ও হাস্যকর মনে হয়েছিল । তার বিরুদ্ধে বঙ্ষিমচজ্দ “বঙ্গদর্শন 

পত্রিকায় ( আধাট, ১২৮০) অতি তীব্র বিষোদ্গার করেন।৯৮ 

১৬, “তিনি ( বিগ্যাসাগর ) বঙ্কিমকে ও পছন্দ করিতেন না। 19057 সন্বদ্ধে 

তিনি আপত্তি করিতেন না? কিন্তু 039101061 সম্বন্ধে, 5:10 সম্বন্ধে, তাহার 

বিশেষ আপত্তি ছিল |” (পুবাতন প্রসঙ্গ, ২য় নং, পৃ ৪৫ ) 

১৭. *আর একটা হাপির কথা। ঈশ্বর বিস্তাঁপাঁগর নামে কলিকাতায় কে 

ন1কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি 

বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, 

তবে ট কে?” 
যৃল প্রবন্ধের কিছু উগ্নতা কমিয়ে বঙ্ছিমচন্দ্র “বিবিধ প্রবন্ধে (২) 

“ব্ছ ৮ গ্রবন্ধে বিদ্যালাগরের বিরুঙ্ছে এই ভাবায় অস্ত্র ধারণ করেছিলেন ঃ 



২৯৬ বাংল! সাহিত্যে বিষ্তাঁপাগর 

অবশ্য পরবর্তাকালে “বিবিধ প্রবন্ধে” উক্ত “বহুবিবাহ” শীর্ষক আক্রমণ- 
মূপক প্রবন্ধটি মুদ্রণের সময় তিনি বিদ্যাসাগর-বিরোধিতার উত্তাপ কিঞ্চিৎ 
কমিয়ে দিয়েছিলেন, তখন অবশ্য বিদ্যাসাগরের লোকাস্তর হয়েছে । 

আরও নানা! কারণে বঙ্কিন-ভক্তদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভক্তদের 

মনোমালিন্য স্তি হয়েছিল-_ অবশ্য এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগর জড়িত 

ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় নি। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের বিদছ্বেষই 

বেশী প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল । তখন বিদ্যাসাগর বাঙালী-সমাজে 

শ্রদ্ধার মহনীয় আসনে আশীন, জীবিতকাঁলেই তার ছবি ছাপি। 
হয়ে লোকের ঘরে ঘরে স্থান পেয়েছিল-_সেযুগে আর কোন বাঙালী- 
সনাজনেতার এ সৌভাগ্য হয় নি। শ্বেতাঙ্গনমাজেও এই পণ্ডিত 

অতিশয় মান্য ছিলেন । উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা তাকে বিশেষ 

সম্মান করতেন, লাটবাহাছুরের সঙ্গে তার সম্প্রীতি ডেপুটি বঙ্কিমের 
মনে কি প্রচ্ছন্ন ঈর্ধ সঞ্চারিত করেছিল ? যেখানে ইংরেজীনবিশ 

ডেপুটি-ধড়াচ্ড়াধারী বস্কিমচন্দ্রের যাতায়াত সুগম ছিল না, সেখানে 
চটিচাদরধারী এই সংস্কৃত পণ্ডিতের অবারিত গতিবিধি নিশ্চয়ই 

বস্কিমচন্দ্রকে মনে মনে বিরস করে তুলেছিল। আর তা ছাড়া 
উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তকলেখক বিদ্যাসাগরকে 
যে কিঞ্চিৎ কপার দৃষ্টিতে দেখবেন তাতে আর বিশ্ময়ের কি আছে? 

“এমত অবস্থায় বহুবিবাহরূপ বাক্ষলবধের জন্য বিদ্াসাগর মহাশয়ের ন্যায় 

মহাঁরহীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া অনেকেরই ডন কুইকৃসোটুকে মনে পড়িবে । কিন্তু 
নে বাক্ষদ বধ্য তাহণতে সন্দেহ নাই। মুমূরূ হইলেও বধ্য। আমর দেখিয়াছি, 
এক-একজন বীবপুরুষ, ম্বৃত সর্প বা কুকুর দেখিলেই তাহার উপর ছুই এক 

ঘা লাঠি মারিয়া যাঁন; কি জানি, যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে । 
আমাদিগের বিবেচনায় ইহার বড় সাবধানী এবং পরোপকারী। ঘিনি 
এই মুধূষণ বাক্ষদের মৃত্যুকালে ছুই একঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, 
তিনি ইহুলোকে পূজা এবং পর্লোকে সদগতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ।” 

( বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়, বস্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ২৮৩) - 



বিদ্যাসাগরের বাক্রীতি-প্রঙ্গ বণ 

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্থিতধী মনীষী ব্যক্তির উক্তি ' সেই 
কথাই প্রমাণ করে । তিনি তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “বিদ্যাসাগর 
সম্বন্ধে বস্কিমচত্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না-_তিনি বলিতেন, 
[018 0015 00006] 100991,--তিনি খানকতক ছেলেদের 

পাঠাপুস্তক লিখেছেন বই তো নয়।”১৯ রমেশচক্্র দত্তের মত- 
(1/7/72£875 ০0 43677001) কতকটা এই রকম ছিল ।* “সীতার 

বনবাসকে*ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্যে২ণ এবং পরোক্ষে২১ নিন্দা করেছেন । 
লীলা লা পাশাপাশি শিশপিন শা পাপ পপ ৩-৩ 

১৯, জরষ্টব্য --চতুক্কোণ, ভাত্র, ১৩৭ ( অধিত্রস্থ্দন ভট্টাচাধ-_“বস্কিমচন্দ্রের 
দৃষ্টিতে বিগ্যাসাগর+ ) 
*১৮৭৭ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের 15112721276 ০7 7971701 গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 

প্রথম সংস্করণে শুধু তার নামের আগ্যক্ষর (/১:০5৫৪৩) ছিল। এতে তিনি 
অক্ষঘকুমার ও বিদ্াপাগরকে প্রশংসা করলে ও খব বেশী শ্রন্থাহ্” স্থান দেন নি। 
যেমন, “77009, 106%0 00 02007৬01227 1২21) £1021 1 017781 1081009, 

210 1৪127 01720018, 10550501212 0175 0৮0 £1620 ৯/110615 09 
৬1101] [0716 )30170911 010955 ০৬/০5 19 (01017090101. 15111) 01 00৩30 
০ 11001151085 আ110657 20% 1010100 01151158101 2101 119 
5৬109103 096 015801%5 11000911000 01 61620 009৬০1 0117711070. 4১11 
0081 0059 109৬০ 11050 215 00101011201079 200 [191151200125 (1017 
[51051151) 200 92051010005 0100 560 3217591 ৬/111 1700 5900 918০1 
00956 ৬/180 120 91011017100. 019 31108%11 [01096, 9111%217 001 5০০19] 
[660110$, 200 ৫070 100019 1) 29 0911000 ৬10615 091 005 

5191728,0. 9? [0001906৩ 911] 061 00০ 0901810%,৮ এ প্রশংলা বাম হস্তের 

কপার দান নয়কি? 
২০, উত্তরূ্চরিতে বাঁমচন্দ্রের ভাবাবেশের অঠিবেক বঙ্িমের পছন্দ হয় নি, 
সেই প্রদঙ্গে 'পীতার বনবাস” ও বি্যাসাগরকে পঞ্গোক্ষে খোচা দিয়েছেন-- 

“ইহার উেত্তরুচর্রিত) অনেকগুপি কথা সকরুণ বটে, কিন্ত ইহ] আধ্যবীর্ধ্যপ্রতিষ 
মহারাজ বামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়!, আধুনিক কোন বাঙ্গালি 
বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলেই উপযুক্ত হইত । কিন্তু ইহাতে কোন মান্ত 
আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও 
কিছ কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহ? পাঠকালে রামের কান্না! পড়িয়া 
আমানদ্িগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়ের! স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে 
চাঁকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে 1” (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম, 
পৃ. ১৬-১৭ ) 

২১, “তিনি ( বক্ষিমচন্দ্র) বিগ্ভালাগবের 'দীভার বনবাস'কে বলিতেন “কাঙ্গার 

জোলাপ' 1” (পু, প্রসঙ্গ, পুত ৪৫0 



২৯৮ বাংলা নাহিত্যে বিদ্যানাগর 

১৮৭১ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় (১০৪ সংখ্যক ) ছু'খানি 

বাংলা গ্রন্থের সমালো চন! প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 3508811 14109796057 

নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, অবশ্য তাতে লেখক হিসেবে তার 

নাম ছিল না। প্রাচীন ও আধুনিক বাংল সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে 

তিনি প্যারীটাদ সম্বন্ধে প্রশংসামূলক দীর্ঘ আলোচনা করেন, কিন্ত 
বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ছু-চারটি ভালে ভালো কথা বললেও২২ স্থানে 

স্থানে কিঞ্চিৎ দংশন করতেও ছাড়েন নি । যেমন £ 
“75055 81০29 11106119150 01210010 3 01590 [5৮2 

(51070120010. ; 000 00900 ০0009010105 ৪15 0100536:০৫, 

27101070001 ৬1052520917 5021061% 1699 ৪০ 11021) (051 ০1 

0101012.16 51100055101 (12051010175 110] 01161 12050 

2895 00150160009 2709 01211) 0 & 10151) 01205 89 22 ৪001001 

ড/6 20116 1106] 1) ৬1052385915 0256 37 200. 1 [00৩ 

00001)11201015 ০01 ৬০1% 8০9০৫ 01171615101 11009705 0210 11) 

21 ৮/2% 81151050170] 1015 0০121151015 ০0121] 15 5010105. 

3০ ৬০ ৫60৮ 11090 6101)617  112195190118 2100 191170061 

10200179 01107555 2. 11181 01051 0? 561010059 3 200 065০010 

09051901095 2170 011100217-1098011)6 ৬105258597 :1093 

00156 1)011)17)5, 

বস্কিমচন্দ্ের এ আক্রমণ অযৌক্তিক । বিদ্যাসাগরের ভাষা সন্বন্ধেও 
তার খরশাণ লেখনী রক্তপাতে কুষ্টিত হয় নি ঃ 

“৬1059598621 15 1000 605০ 11010) 00০ 180101085 211 

0010085 ৬1010 915%255 1595815 0106 ৮/110615 ০৫ 006 

501)091 10 ৮/11101% 1065 09101785,+২৩ 

২২, +100516 215 6৬/ 7360891163 10091111176 100 189৬0 & £162051 

০1910 00 07: 1550০০01102 1১817010 19৮/581 (15810012109 95282,0,১ 

২৩, ইংরেদী উদ্ধৃতিগুলি বদ্ধিম শতবার্ধিক সংস্করণ গ্রন্থাবলীর :2708188 

স/1101285' খণ্ড থেকে গৃহীত হয়েছে । 



বিস্ভাসাগরের বাঁক্রীতি-প্রসঙ্গ ২৯৭ 

কষ্ণকমল ভন্টীচার্ধের সঙ্গে আলাপে তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্বন্ধে 
এই মতই ব্যক্ত করেছেন ( উদ্ধৃতি পৃবের্ব উল্লিখিত )। এই প্রবন্ধ 

রচনার সাত বছর পরে তিনি 'বজদর্শনে" ( জৈষ্ঠ, ১২৮৫।১৮৭৮) 
“বাঙ্গাল ভাষা” নামে যে প্রবন্ধ রচনা করেন, তাতে সংস্কৃত-প্রভাবিত 

লেখকগোষ্ঠীকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে প্যারীঠাদের এবং তার 
অনুগামীদের ভাষাকে মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করেছিলেন । প্রবন্ধের প্রধান 

আক্রমণ-স্থল হলেন রামগতি শ্যায়রত্ব । তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের 

মনুগত ভক্ত । তর “বাঙ্গাল ভাষ। ও বাঙ্গালা সাহিতাবিষয়ক প্রস্তাব? 

গ্রন্থে তিনি বঙ্কিনচন্দ্রের ভাষায় গুরুচগ্ডালী ও নানাবিধ বৈয়াকরণ 

দোষ দেখিয়ে দেন । বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষ তখন লাহিত্যসমাজে 

আর চাপা ছিল না। সুতরাং বিদ্যাসাগর-ভক্ত রামগতি খুঁটিয়ে 

খুঁটিয়ে বঙ্কিমের ভাষার ভুল ধরে তার প্রতি কিঞ্চিৎ ঝাল 
ঝেড়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র তার জবাব দিতে গিয়ে তার প্রবদ্ধে (এবাঙ্গাল। 

ভাষা; ) রামগতি ন্যায়রত্রকে আক্রমণ কবলেও, আক্রমণের আসল 

লক্ষ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর । যদিও তিনি প্রবন্ধের শেষাংশে বলেছেন, 

“যদি বিদ্যাস।গর বা ভূদেববাবু-প্রদণিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের 
অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সানান্ত ভাষ! ছাড়িয়া সেই 
ভাষার আশ্রয় লইবে”_-তবে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে তিনি 

“ফৌটাকাট। অনুম্বারবাদীদিগের” সংস্কৃতগন্ধী কৃত্রিম বাংলার যে নিন্দা 

করেছেন, তার উপলক্ষ রামগতি ম্যায়রত্ব, লক্ষ্য ন্যয়ং বিদ্যাসাগর ও 

তার অন্ুচরবৃন্দ। বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর বোধ হয় বঙ্কিমচন্ঞ্রের 

এই অপ্রদন্ন মনোভাব কিছু হাস পেয়েছিল4 প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের 
“লুপ্তরত্বোদ্ধার” (১৮৯২ ) নামে যে গ্রস্থাবলী প্রকাশিত হয়, তার 

ভূমিকা লিখেছিলেন বন্কিমচন্দ্র । তাতে ( বাঙ্গালা সাহিত্যে »প্যারী- 

ডাদ মিত্রের স্থান? ) বিদ্যাসাগর-প্রলঙ্গে তিনি সর্বপ্রথম প্রসন্গচিত্তে 

লেখেন £ 



৩০৩ বাংল। মাহিত্যে বিষ্ভানাগপ 

“এই সংস্কতাগসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্ম। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যানাগর ও 

অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের 
ভাষ1! সংস্কতানসারিণী হইলেও এত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ 

বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের ভাবা অতি স্থমধুর ও মনোহর। তীহার 
পূর্বধ কেহই এক্ূপ স্থমধুর বাঙ্গালা গগ্ পিখিতে পারে নাই, এবং 
তাহার পরেও কেহ পারে নাই ।৮ €(শতবাধিক বঙ্কিম রচনাবলী, 
সা. প. সংস্করণ, বাবধ খণ্ড পৃ ১৪২) 

তাহার পরেও কেহ পারে নাই'__এই উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে, 
বঙ্ষিমচন্দ্র শেব জীবনে পরলো কগত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে সমূত্ত 
বিরোধের কাটা তুলে ফেলেছিলেন । বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্তীচরণ 
বন্দ্যেপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপের সময় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 
“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষ|ই আমাদের মূল- 
ধন। াহারই উপাজ্জিত সম্পত্তি লইয়। নাড়াচাড়া করিতেছি ।”২৪ এ 
্বীকারোক্তির সততায় সন্দেহ করবার কারণ নেই । মতবিরোধের 
নানা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণের ফলে বিদ্যাসাগরের প্রতি তার 
মন প্রথম দিকে বিরূপ হলেও পরবতীকালে, বিশেষতঃ বিদ্যাসাগরের 
তিরোধানের পর এই নহাপুরুষের কৃতিত্ব ও প্রতিভার প্রতি তার মনে 
যথেষ্ট শ্রন্ধা৷ সঞ্চারিত হয়েছিল 1 তবে শেষ পর্ধন্ত তিনি বোধ হয় এই 
মতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, গোড়ার দিঁকে বাংল! গদ্যের গঠনপবে 
বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখালেও এ গদ্য 

আদর্শ বাংলা গদ্য নয়। কারণ এর পদবিন্যাস কিছু নস্থর, অসথ্য 

উপবাক্যে এর গতি শিথিল এবং দ্েবভাষার অতিপ্রাধান্তের ফলে 

এ ধরণের গুরুগন্তীর স্থবির ভাষ। সাধারণ পাঠকের কাছে কিছু ছুর্বোধ্য | 

বস্কিমের মতে, বিদ্যাসাগরের ভাষায় যে 997598৪৮ বা আলঙ্ক।রিকের 

ভাষায় অক্ষরডন্বর') আছে, তা বিশেষ ক্ষেত্রে ফসপ্রস্থ হলেও রস- 

সাহিত্যে অর্থাৎ কথাসাহিত্যে অচল । এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে 

২৪ চশ্ত্রীচ্ণ বন্দোপাধ্যায়-__বিস্যাাগর, পৃ. ১৮৭ 



বিদ্যাসাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ ৩৬৪১ 

“আলালী' ভাষার উদ্ভব হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন । 
অবশ্য তিনি কিন্তু উপন্যাস রচনীয় আলালী-রীতির নিতান্ত লু রূপটি 
গ্রহণ করেন নি। বরং তার রচনার বহু স্থলে বিদ্যাসাগরের অনুপ 
তৎসম শব্দবহুল ভারী ভারী বাক্রীতি লক্ষ্য করা যায়। আসল 
কথা, নিছক আলালী ভাষা বা হুতোমি ভাষা বিশেষ প্রয়োজনেই উদ্ভূত 
হয়েছিল । সে প্রয়োজনের বাইরে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা সহজ 

ছিল না। বক্ষিমচন্দ্র তার “বাঙ্গাল। ভাষা প্রবন্ধে এবং শ্যামাচরণ 

সরকার তার “বাংল! ব্যাকরণে” (১২৬৭ সালে ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত ) 

সাহিত্যে অবিকল মুখের কথ ব্যবহারের জন্য যতই যুক্তিজাল বিস্তার 

করুন না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করলে 

তার বিশেষ সমর্থন পাওয়া যাবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ-_-বাংলা 

গদ্যরীতির ছুই দিকপাল বাংল! গদ্যের শ্রীসৌন্দধ সম্পাদনে অজস্র 
তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন । এ-সম্পর্কে হিসেব নিলে সংস্কৃত শব্দ 

ব্যবহারের সবচেয়ে বড় অপরাধী বলে তারাই সাব্যস্ত হবেন । বাংল 

সাহিত্যের গদ্যরীতি শুধু মৌখিক শব্দের ( অর্থাৎ তত্ব, অর্ধতৎনম ও 
অন্-আর্য দেশী ভাষ! ) দ্বার৷ গড়ে উঠলে এবং এর মূলে সংস্কৃত ভাষার 
রস সঞ্চারিত ন। হলে এ-ভাষ পৈশাচী প্রাকৃতের মতো অচিরে লুপ্ত 

হয়ে যেত, অথবা ?৫০-এর পধায়ে নেমে যেত । বাংল! গদ্য- 

সহিত্যের গঠনের যুগে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-ভূদেবের ২৫ ততৎসম- 

২৫, অক্ষয়কুমার দত্ত অনেক সময় দুরূহ সংস্কৃত শব্ধ ব্যবহার করতেন বলে 

তার এই ধরনের মৃদ্রাদোষ নিয়ে কলকাতার সমাজে বেশ হাশ্ত-পরিহান 

প্রচলিত ছিল। ““অক্ষয্নবাবু যখন বাহ্বপ্ত ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির 

সম্বন্ধ বিচার লিখিবার সময়ে জিগীবা, জুগোঁপিধা, জিজীবিষা, প্রভৃতি 

বিভীধিকা পূর্ণ শব্দের স্ষ্টি করিতেছিলেন, তখন শুনা যায়, যে, কলিকাতার 

শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে এ সব শব্দের সঙ্গে “চিভ টীমিষা” প্রভৃতি শব্দ যোগ 

করিয়া! হাসা হাসি হইত ।”-_অজিতকুমার চক্রবর্তী _ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

পৃ. ৭২৫ 



৩৯২ বাংল! সাহিত্যে বিদ্চাঙ্গাগ্ 

ভাষাভঙ্গিমা রচনাকার্ষে ব্যবহৃত হয়েছিল বলেই, কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতা 

সত্বেও, বাংল গদ্যের বনিয়াদ ক্লাসিক দৃঢ়তা লাভ করেছিল । কালে 
বস্ষিমচন্দ্রের মতে। রসশিল্পীর হাতে পড়ে এ-ভাষার অনভ্যন্ততা। হাস 

পায় এবং এটি আদর্শ গগ্ঠরীতি হয়ে ওঠে । তার সূচনা! বিদ্যাসাগর 
করেছিলেন বলেই বাংল! গগ্যের রূপকার হিসেবে সবাগ্রে তার নাম 

উল্লেখ করা প্রয়োজন | 

* ৩. | 

একদ। রামমোহন পুথিপড়া বাঙালীকে মুদ্রিত গ্রন্থ পড়তে শিথিয়ে- 

ছিলেন । ইতিপূর্বে এই গ্রন্থে (পৃ. ১০, পাদটীকা ) আমরা দেখিয়েছি 
যে, কেমন করে গদ্য পড়তে হয়, রামমোহন তার “বেদাস্ত” গ্রন্থের 

€১৮১৫) “অনুষ্ঠান” অনুচ্ছেদে তার নির্দেশ দিয়েছিলেন । আলোচনার 
সুবিধার জন্ত সমগ্র উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখ করা গেল £ 

“বাক্যের প্রারস্ত আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষমতে 

করিতে উচিত হয়। ঘে২স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ 

আছে তাহার প্রতিশব্ধ তখন তাহ। সেইরূপ ইত্যািকে পূর্বের সহিত 

অদ্থিত করিয়া! বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিক্সা না পাইবেন, 

তাবৎ পর্ধস্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না 

পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার 
বিশেষ অনুনন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম 

এবং কয়েক ক্রিম! থাকে । ইহার কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহ 

ন। জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না।” 

১৮১৫ সালের দিকে রামমোহনকে এইভাবে বাঙালী পাঠককে 

নামপদ ও ক্রিয়ার অন্বয় শেখাতে হয়েছে । কিন্তু তার তিরিশ বছরের 
মধ্যে এত সাময়িক পত্র, প্রচারপুস্তিকা, স্কুল-পাঠশালার পাঠ্য বই 
প্রকাশিত হতে লাগল যে, সাধারণ পাঠকেও গদ্যের অন্বয় সম্মন্ধে 
সীতিমতো। অভিজ্ঞ হয়ে উঠল । কিন্ত তখনও বাংল! গদ্য শুধু ভাব- 



বিষ্ভাসাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ তর 

প্রকাশের বাহনের পদ পেয়েছে । তখনও তার উচ্ছৃঙ্খল, অপরিমিত, 
অনভ্যন্ত পদবিন্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় নি, পাঠকের শ্রুতি 
যন্ত্রও সে বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ ছিল না। প্রাগ-বিদ্যালাগরীয় বাংলা 
গদ্যের চলন ছিল, কিন্তু চাল ঠিক হয় নি। নৃত্যের যেমন বীধা! মাপা 
ছন্দ আছে, চলার ঠিক তেমন গাণিতিক হিসাব করা ছন্দ নেই বটে, 
কিস্ত তারও একট! শ্রী-্থাদ আছে । গদ্যেরও যে-একট। স্ুর-তাল- 
যতি-প্রবহমানতা আছে, বোধ করি বিদ্যাসাগরের পুরে সে সন্ন্ধে 
বড় কেউ অবহিত হন নি । তার পুর্বে অনেকগুলি সাময়িক পত্রে নানা 

আলোচন। নিবন্ধাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত, কাগজে কাগজে 

সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে তর্কাতকিও চলত প্রচুর । দেবেন্্র- 
নাথের উদ্যোগে এবং অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় সেযুগের শ্রেষ্ঠ 

মাসিক পত্র “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (১৮৪৩) প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
তখনও সে ভাষার চরিত্র গড়ে উঠে নি। বিদ্যাসাগর তারও তিন-চার 
বছর পরে বাংল। গদ্যরচনা আরম্ভ করেন। অবশ্য অক্ষয়কুমারের 
গণ্ভরচনার অনেকটা তিনিই সংশোধন করে দিতেন । গোড়ার দিকে 

অক্ষয়কুমারের গদ্যে খানিকটা৷ ইংরেজী ধরনের কৃত্রিমতা ছিল, বিদ্যা- 
সাগরের হস্তক্ষেপের ফলে সেগুলি অনেকাংশে বিদৃরিত হয়।২৬ এর 

ফলে তার ভাষাটি বিজ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনার যথার্থ বাহন হয়ে 

ওঠে । অবশ্য সে ভাষায় তখনও বিদ্যাসাগরের মতো রং ল।গে নি, 

২৬, বিগ্ভাসাগর যখন তত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধপির্বাচক কমিটীতে ছিলেন, 

তখন সম্পাষক অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধের ভাবা সংশোধন করে দিতেন। একথা 
রু্ধকমল ভট্টাচার্য ( পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন সং, পৃ ৩১) এবং অক্ষয়কুমাবের 

জীবনীকাবেরাও (মহেম্ত্রনাথবিদ্ানিধি ও নকুড় চক্র বিশ্বাস) স্বীকার করেছেন। 

এ বিষয়ে রাজনারায়ণেরও € বাঙ্গালা ভাবা ও সাহিত্যবিবয়ক বক্তা? ) সাক্ষা 

পাওয়া যাবে। . সবোপরি স্বম্ং অক্ষরক্মার তার 'বাহ্বস্ত'র ভূমিকায় 
বিস্তাসাগরের কাছে সে খণ স্বীকার করেছেন। 



৩০৪ বাংল! সাহিত্যে বিক্যাসাগর 

লাবণ্য সঞ্চারিত হয় নি।২৭ নিয়ে উদ্ধৃত অক্ষয়কুমারের এই রচনাটুকু 

লক্ষ্য কর! যেতে পারে £ 

«আমরা যাহাকে ম্েত, গ্রীতি বা ভক্তি করিয়া থাকি, তাহার 

চরিত্রের বিষয় পর্যালোচনা! করিবার সময়ে দোৌষ-ভাগকে লঘু ও গু৭- 
ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। ন্মেহপাত্র, প্রেমাম্পদ ও ভক্তি- 

ভাজনকে স্মরণ হইবামাত্র অন্তঃকরণ, নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরলে আর্জর 

হইয়! একপ্রকার পক্ষপাত উপস্থিত করে যে, তাহাদিগের দোষ- 

ভাঁগকে দোষ বাঁপয়াই স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাঁহাদের 

দোষ সঘু্ধায় সঞ্চিত হর শা, গুণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়)।” 

তার এ-রচনায় ব্ক্তিত্বের সিলমোহর নেই। এ রচন। ভূদেব বা রাজেন্দ্র- 
লাল--যে কোন একজন লেখকের লেখনি-নিঃস্থত হতে পারত । কিস্তু 

বিদ্যাসাগরের এই রচনায় তাহার ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য স্বাক্ষর রয়েছে ঃ 
“ফলকথা এই, স্সেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা।, সন্থিবেচনা প্রভৃতি 
সদ্গুণবিষয়ে র।ইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পধ্যস্ত আমার নয়নগোচর 
হয় নাই । এই দয়াময়ীর সৌম্যমৃত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমৃত্তির 
হ্যায়, 'প্রতিষ্টিত হইয়া বিরাজমান বহিয়াছে। প্রপঙ্গক্রমে তাহার 

কথা উত্থাপিত হইলে, তীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে 

করিতে, অশ্রপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি শ্্রীজাতির 

পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ 

হয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে । যে-ব্ক্তি রাইমণির ম্মেহ, দয়া, 

সৌন্জন্ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ সমস্ত সদগুণের ফলভোগী 

২৭, বিগ্তাপাগর ও অক্ষয়কুমাবের ভাষার তুলনামূলক আলোচন1 করে 
বিহাতীলাল যথার্থ ই বলেছেন :“অন্ুবাদে এবং লিপিচাতুর্ষে অক্ষয়কুমার দত্তের ও 
কৃতিত্ব কম নহে । ভাষার পরিশুদ্ধি ও স্ুপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার বিভ্ঞাসাগরের 

সমকক্ষ) তবে বিস্ভাপাশবের ন্যায় অক্ষয়কুমারের ভাষায় বৈচিত্র্য নাই। 

এ ভাষায় খেয়ল, ঞ্রুপদ, টগ্সা, চুট্কী সবই আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের 
ভাবা একন্বরে বাধা, কিন্তু ইহাতে রাগালাপের বৈচিত্র নাই। (বিস্তাসাগব, 
পৃ ১৭৯ ) 

দন পি 
তি 



বিদ্াপাগরের বাক্রীতি-প্রসঙ্গ 

হইয়াছে, দে যন্দি ্বীজাতির পক্ষপাতী ন। হয়, তাহা হইলে, তাহার 
তুল্য কৃতম্ব পামর ভূমগুলে নাই ।” 

এই অংশ থেকে কোন-একটি বিশেষ ব্যক্তির উষ্ণ হৃদয়ের স্পর্শ 
পাওয়া বাবে । অবশ্য অক্ষয়কুমারের রচনাংশটুকু নিতান্তই তত্বকথা 

আর বিগ্ভাসাগরের রচনাটি ব্যক্তিরসে আর্র। কাজেই ছুইয়ের স্বাদ 
ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক | কিন্তু বিদ্যাসাগরের এ রচনায় শব্দবিন্তাস 
ও উপবাক্য গঠনে যে পরিচ্ছন্নতা, পরিমাণসামগ্রস্তা ও 7১18809 

লক্ষ্য কর! যায়, তাকেই বলে স্টাইল-_লিখবার এমন একটা বিশেষ 
ভঙ্গিমা যার থেকে আমরা ব্যক্তিবিশেষের চিত্তের স্পর্শ পাই। 

অক্ষয়কুমারের রচনায় তার বিশেষ চিহ্ন নেই । সেযাই হোরু, প্রথম 
দিকের রচনা বিদ্যাসাগর সংশোধন করে দিতেন বলেই অক্ষয়কুমার 

অনুবাদে ও অন্ঠান্ত মননশীল রচনায় অনেকটা! সফল হয়েছিলেন ।২৮ 

০. 

গু, 

বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ “বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭ ) থেকে 

শুরু করে পরবর্তা কালের প্রচারপুস্তিকা ও মৌলিক রচনাগুলি বিচার 

করলে দেখা যাবে, তার ভাষ। ক্রমে ত্রমে সরলতা, স্সিগ্ধতা ও প্রসম্মতা 

লাভ করেছে । তার ব্যক্তিত্বের স্পর্শ পরের রচনাগুলিতেই যেন বেশী 

উপলব্ধি করা যায় । এমন কি বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন এবং বুবিবাহ- 

নিরোধ সংক্রান্ত প্রচারপুস্তিকাগচলিতেও এমনি একটা খু 
মি পপ পপ ৬ লস ১ 

২৮, অবশ্য কষ্ণকমল এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন । তার মতে “কিন্ত 

আমার মনে হয় না যে, অক্ষদ দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত 

হইয়াছিলেন। দু'জনের 8151৩, তাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ হ্বতস্্।” 

(পুরাতন প্রগক্গ, নতুন সংস্করণ, পৃ" ৩১) কৃষ্ণকমলের এ অভিষত যুক্তিসিদ্ধ নয়। 

কারণ ব্বয়ং অক্ষত্বকুমারই স্বীকার করেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের সংশোধলের 

ছার তিনি যথেষ্ট উপরূত হয়েছিলেন । (রঃ বাহবন্ধ'র ভূমিকা ) 

শা 



৩০৬ ও বাংলা সাহিত্যে বিষ্তালা?গন্য 

ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতা লক্ষ্য করা যাবে । ভার গগ্ভরীতির বৈচিত্র্য বন্কিম- 

চন্দ্রের প্রবল প্রভাবের দিনেও সাধারণ বাঙালী পাঠককে অভিভূত 

করেছিল । বাল্য ও কৈশোরে বাঙালী পড়ুয়ারা বিদ্যাসাগরের 
পাঠ্যগ্রস্থ থেকেই ভাষ! শিক্ষা করেছে, বিবিধবিষয়ক তথ্যাদিও তারা 
এ সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা থেকেই পেয়েছে । যৌবনকালে বঙ্কিমচন্দ্রে 
উপন্থাসাদি তাদের হাতে আসবার পূর্বেই শিক্ষিত বাঙালীর বাংল 

গগ্যরীতি বিগ্ভাসাগরের “বেতাল”, “শকুস্তলা” “সীতার বনবাস, 
“বোধোদয়'“কথামালা",আখ্যানমঞ্জরী” প্রভৃতি পাঠে সুগঠিত হয়েছে। 

এই সমস্ত পুস্তক-পুস্তিক! দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের পাঠশালা, 
বাংলা স্কুল, মধ্য-ইংরেজী স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুলে বহুলভাবে প্রচারিত 

ছিল। তাই সাধারণ-শিক্ষিত বাডালীর লিখনরীতি বিদ্যাসাগরের 

গ্রন্থের ভাষাদর্শ অবলম্বনেই গড়ে উঠেছে । পরে পরিণত বয়সে 

অন্ঠান্য সাহিত্যকারের রচনার সঙ্গে তার পরিচয় হলেও তার লেখবার 

ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রভাবই সুমুদ্রিত হয়েছিল । রামমোহন বাঙালী 
পাঠককে বৈয়াকরণ রীতিতে বাংল! গদ্য পড়তে শিখিয়েছিলেন, 

বিদ্যাসাগর তদতিরিক্ত করেছিলেন, শিক্ষিত সমাজকে সুচারুভাবে 
বাংল! গদ্য লিখতে শিখিয়েছিলেন । 

তার বাক্রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যটি বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শিলীর 
রসদৃষ্টির সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন । ১৩০২ সনে প্রকাশিত “চারিত্রনত 
পুজা' পুস্তিকায় তিনি যে-ভাবে বিগ্যাসাগরের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য 
ব্যাখ্যা করেন, এখনও পর্বস্ত সেই পদ্ধতিই চলে আসছে । তার মন্তব্য 

থেকে বিগ্ভাসাগরের গগ্ভরীতি-সম্পর্কে এই তথ্যগুলি নিফফাশিত করা 
যেতে পারে £ 

১. “বিষ্াসাগন্ধ বাংল! ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন ।"-.তিনিই 

লর্বপ্রথম বাংলা গছ্যে কলানৈপুণ্যেত্র অবতারণা করেন” | 
২, “তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহ! সরল করিয়।, 

স্থন্দর করিয়া এবং স্শব্খল করিক্জ! বাক্ত কনিতে হইবে।” 



'বিদ্াসাগখের বাক্রণতি-প্রসঙ্গ (৭ 

৩, “বিদ্যাসাগর বাংলা গন্ঠভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে হুবিতক্ত, 
স্কবিস্ন্ত, স্থপরিচ্ছন্্ এবং স্থসংঘত কবিদ্পা তাহাকে সহঞ্জ গতি এবং 

কার্ধকুশলতা! দান কবিয়াছেন |” ( চাবিত্রপু্জা” ) 

রবীক্রনাথের এই বিশ্লেষণ যথার্থ রসিকের রসদৃষ্টিজাত | তার মতে গদ্য 
শুধু ভাবপ্রকাশের বাহন নয়, আটপৌরে কাজের ভাষামাত্র নয় । 
তার মধ্যেও শিল্পশ্রী আছে, যা কবিতার মতো রসোব্রেকে সমর্থ । 
সেই ধরনের গণ্ভ যিনি রচনা করতে পারেন, তিনি শুধু গগ্যলেখক নন ; 
তখন তাকে যথার্থ গদ্যশিল্পী বলতে হবে । বিদ্যাসাগরের গদ্যে সবপ্রথম 
বোধের অতীত একটা রসার্র শিল্পশ্রী লক্ষ্য করা গেল। তার পৃরে 
দৈনন্দিন কাজে-কর্মে গদ্যভাষা প্রচুর ব্যবহার হত, কিন্তু তখনও তার 
কণ্ঠে সুর লাগে নি। সেই সমস্ত বাক্পুঞ্জকে অজস্র বিরতি চিহ্যের 
দ্বারা শাসিত ও সংযত করে বোধের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত 

করার প্রথম গৌরব বিগ্য(সাগরের প্রাপ্য । রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত 
অতিশয় যুক্তিসঙ্গত । কিন্তাতনি আর একটু অন্গুনন্ধন করলে দেখতে 

পেতেন, বিদ্যাসাগরের পুরে মৃতাজয় বিদ্য। লঙ্কা র, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

এবং গৌরমোহন বিগ্। লঙ্কা রের রচনার অনেক স্থলে শৃঙ্খল। ও পরিঘাণ- 
সামশ্রস্ত হিল-_গগ্যভাষার যেটি প্রধান লক্ষণ । কিন্তু তখনও এদের 

রচনা কোন-একটা বিশেষ রীতি অবলম্বন করে নি। এদের মধো 

মৃত্যুঞ্জয়ের সহজাত শিল্পবোধ ছিল, কিন্তু তিনিও এর স্বরূপ সম্বন্ধে 
ফততট। অবহিত ছিলেন না । 

বিদ্যাসা্গার বাংল! গদ্যের বিশৃঙ্খলা, পৃথুলসতা ও নিয়মহীন জনতাকে 
কম। চিহ্ের দ্বারা স্থুবিভক্ত এবং উপবাক্যের দ্বারা সুবিন্তত্ত ও অন্বপ্নী- 

ভূত করে, ভাবান্্সারে বাক্যের বহর বাড়িয়ে কমিয়ে বাংল। গদ্যের 
অঙ্গে লাবণ্য এবং চলনে সুসমঞ্জস ছন্দের পরিমিতি নির্দেশ করেন । বে 

রীতিতে বিষ্ভাসাগর বাংল! গদ্যের বিশৃঙ্খপ জনতাকে সুসঙ্জিত 
সেনাবাহিনীতে পরিণত করেন, রবীজ্রনাথ তার বৈয্লাকরণ স্বরূপ 
ব্যাখ্যা করেছেন । কবিগুরু ব্যাকরণকে কিছু পাশ কাটিয়ে চললেও 

ৃঁ টিন 
£ পট, ৯721 



৩৬৬ বাংলা সাহিত্যে বিস্কাসাগর 

ব্যাকরণের পুঁথিগত তত্ব তার অজানা ছিল ন1। কিন্তু ব্যাকরণের মূল 
লক্ষ্য যে ভাষার লাবণ্য আবিষ্কার, সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন । 
বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন £ 

১. “বাংলা ভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবস্তক সমালাড়ঘবরভান্ন হইতে 
মুক্ত করিয়া, 

২. “তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্থনিক্ম স্থাপন 

করিয়া, 

৩, “বিদষ্ভাপাগর বাংলা গ্চকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য 

করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, 
৪, «তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদ| সচেষ্ট খন 1 

( “চারিজ্্পূজা? ) 

এখানে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তী বাংলা 
গদ্যের সমাসের আড়ম্বর কমিয়ে দেন, উপবাক্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তাকে শুধু প্রয়োজনের “কেজো' ব্যাপারের 

মধ্যে সীমাবদ্ধ ন৷ রেখে সুন্দর, মাজিত ও শোভন শ্রী দান করার 
দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন । এই ব্যাখ্যার পর রবীন্দ্রনাথ আর 
একটি বাক্যে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির নৃতনত্ব নির্দেশ করেন £ 

১, “গগ্যের পদগুলির মধ্যে একট! ধ্বনিসামগ্তশ্ত স্থাপন করিয়া, 

২, “তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃশ্রোত রক্ষা 

কতিিয়।, 

৩. «সৌম্য এবং সরল শব্খগুলি নির্বাচন করিয়া, ক 

৪. “বিদ্যাসাগর বাংলা গগ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান 
কবিয়াছেন।” (“চাবিত্রপৃজা; ) | 

এখানে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে বিদ্যাসাগরের গদ্যের মূল বৈশিষ্ট্য 
বিশ্লেষণ করেছেন । গদ্যের পদগ্চলির মধ্যে ধ্বনিসাম্স্য- 

যূলতঃ ধ্বনিতত্বের ( 0200700198য ) অস্তভূকক্ত হলেও এর লক্ষ্য 

বাপতব্বের (20010001985 ) সাসজস্য । কিন্তু *সুক্্স বোধশক্তি ও 

০ নৈপুপ্য-সংঘম” না থাকলে শবপরস্পরার অস্তরালবর্তী সামজন্ঠ ধরা 



বিষ্যাপাগরের বাক্বী তিন প্রসঙ্গ ৩০৪) 

পড়ে না। সর্বোপরি গদ্যের মধ্যেও একটি ছন্দঃস্রোত আছে, যা 
হয়তো প্রথমে ঠিক লক্ষ্য করা যায় না । যথার্থ গদ্যশিল্পীর কানে সেই 
ম্োভোর্ধবনি ধরা পড়ে । পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ গদ্যের মধ্যে 
প্রবাহিত ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন, “গদ্যই হোক পদ্যই হোক রসরচনা- 
মাত্রেই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে । পদ্যে সেটা স্ুপ্রতাক্ষ, গদ্যে 
সেটা অন্তণিহিত ৮২৯ আর একস্থানে এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “গদ্য- 
সাহিত্যে এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঝে-মাঝে উচ্ছৃসিত হয়, সংস্কৃত 
বিশেষতঃ প্রাকৃত আর্ধ! প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে । সে-সকল 

ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র-পরিমাণ ধ্বনিপুঙ্জ কানকে 
আঘাত করতে থাকে ৷ যজুবেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য 

করা হয়েছে । তার থেকে দেখা যায়, প্রাচীনকালেও ছন্দের যূল- 
তত্বট গদ্যে পদ্যে উভয়েই ন্বীকৃত। অর্থাৎ যে-পদবিভাগ বাণীকে 
কেবল অর্থ দেবার জন্ে,নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রার ন! 

হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায় ।৮৩০ 

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে 

হয়, কবিতার ছত্রে যে বিরতি (“যতি”) থাকে তাকে বলে 10792 

08586 বা শ্বাসযতি। সুনিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাসের ওঠাপড়া থেকে 
কবিতার পদবিভাগ হয় সমমাত্রিক ৷ গদ্যের বিরতিকে ( “ছেদ” ) বলে 

89088 [98089 বা ভাবঘতি | অর্থাৎ ভাব অনুসারে ( অর্থানথুসারে ) 

বিরাম-_তাতে মাত্রাসমকতার প্রয়োজন নেই । তবে কবিতার মতে! 

গদ্যে মাত্রাসমকতা € অর্থাৎ প্রতি পর্বে সমমাত্রা ) না থাকলেও তার 

বিরতিগুলির মধ্যে এমন একটা সামঞ্জন্ত থাকে যে তার, মধ্যে কিঞ্চিৎ 
0835009 বা দোল উপলদ্ধি কর ষায়। এখানে বিরতি ভাগ করে 
একটি বিদ্যাসাগরের, আর একটি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত গদ্যরচনার 

ৃষ্টাত্ত দেওয়া যাচ্ছে £ 
২৯, পগস্তছন্দের প্রতি” (শতবার্ধিক রবীজ্বচনাবলী, ১৪শ খণ্ড, পৃ, ২৮৫) 
৩৯০ শী, পৃ. ২৭৩ ও 



২৬৩ বাংলা সাহিত্যে বিস্ভানাপর 

লক্ষণ বলিলেন/আর্য/এই সেই জনন্কানমধাবর্তী প্রশ্রবণ গিরি ॥ 

এই গিরির শিখরদেশ/আকাশপথে সততসঞ্চরমাণ/জলধর মণ্ডলীর 

যোগে/নিরস্তর নিবিড় নীলিমায় অলম্কত ॥ অধিত্যক1/প্রদেশ/ 

'ঘনসঙ্গিবিষ্ট বিভিন্ন বনপাদপসমূতে/আবদ্ধ থাকাতে/সতত নিগ্/শতল 

ও রমণীয় ॥ পাদদেশে প্রসন্নদলিল! গোদাবরী/তরঙ্গ বিস্তার করিয়া/ 

প্রবলবেগে গমন করিতেছে ॥ 

আমরা প্রত্যেকে/নির্জন গিরিশৃঙ্গে/একাকী দণ্ডায়মান ভূইয়া/ 
উত্তরমূখে চাহিয়া আছি ॥ মাঝখানে/মাকাশ এবং মেথ/এবং 
হন্দরী পৃথিবীর/রেবা সিপ্রা অবস্তী উজ্জয়িনীর/ন্ৃখ সৌন্দর্য ভোগ 
এশর্ষের চিত্রলেখ! ॥ যাহাতে মনে করাইয়া দেয়/কাছে আমিয়] 

দেয় না/আকাঙ্কার উদ্রেক করে/নিবৃত্তি করে না ॥ ছুটি মানুষের 

মধো/এতটা দূর 1৩১ 

উল্লিখিত উদ্ধৃতি ছুটির বিরতিগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, চিহিন্ত 
স্থানে বিরতি ঘটেছে অর্থানুসারে । কিন্তু তার মধ্যেও ( বিরতিগুলি 

সম-মাপের না হলেও ) প্রবহমান তরঙ্গধবনি উপলব্ধি করা যাবে । 

অবশ্য অদীক্ষিত শ্রুতিযন্ত্রে তা ধর! পড়বে না । বিদ্যাসাগর তার সমস্ত 
রচনায় অতিমাত্রায় “কমা"-চিহ প্রয়োগ করে গদ্য পড়বার সেই তরঙ্গ 

নির্দেশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে সেই বৈশিষ্ট্য আরও সুরময় 
হয়েছে । এবার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর! যাক £ 

“যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবাজী কর্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া 
দর্গবহির্ভীগে অবতারিত হুইয়াছিলেন,তিনি সম্পূর্ণ গ্রাণ-সন্বদ্ধ বর্জিত 
হয়েন নই । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্থপ্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরন্ত্াণ- 
বস্ত্র ছিন্ন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদয় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং 

তন্বারা! শোণিতত্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া 
বছিলেন।”৩২ 

৩১. একটি ফাড়িচিছের ছারা স্বষ্প বিবতি এবং ছুই দীঁড়িচিহ্ছের হবার! ঈষৎ দীর্ঘ 
. হিষ্নন্তি নির্দেশ কর! হয়েছে । ৃ্ 
. ৯৭* তৃদ্বেৰ মৃখোপাধ্যায়-_এঁতিহাসিক উপন্তাস, ওয় অধ্যায় 



বি্চ্যান্াগরের বাক্কীতি-প্রণঙ্গ ১৯ 

ভূদেবের এই অংশে অর্থের কোন ব্যাঘাত হয় নি, উপবাক্যাদির 
ব্যাকরণ-গত অন্বয়ও ক্রটিজনক নয় । কিন্তু বিদ্যাসাগরের গদ্যের মতো 
এখানে আরোহণ-অবরোহণ বড় একটালক্ষ্য করাযায় ন। । বিদ্যাসাগর 

বখন আবেগরুদ্ধ কে বলেন £ 
“তামরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্্রীজাতির শরীর পাবাণমক়্ 

হইয়া যায়; ছুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্র! 

বলিয়া বোধ হয় নাঃ ছুঞ্জয় রিপুবর্গ এককালে নিম্মল 

হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই দিদ্ধাস্ত যে নিতান্ত ভ্রাস্তিমূপক, 

পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই 

অনবধানর্দোষে, সংসার-তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছে। 

হায় কি প্ররিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধশ্ম 

নাই, ম্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সর্দবিবেচনা 

নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর ও পরম ধশ্ম; আর যেন 
দে দেশে হতভাগা অবলাঙ্জাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ ! 
তোমর। কি পপে ভারতবর্ষে আপিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বগিতে 
পারি না।”৩৩ 

তখন ছোট ছোট উপবাক্যগুলি ভাবাবেগের দীর্ঘনিশ্বাসে তার করুণা- 

কাতর হৃদয়টিকে উদ্ঘাটিত করে দেয়। একনাত্র বঙ্কিমচন্্রকে ছেড়ে 
দিলে এই ধরনের আবেগব্যকুল ভাবা, যা হৃদয়ের উংসমুখ থেকে 
উৎসারিত হয়, সে-যুগের আর কেউ এ রকম সান্িক ভাষা স্যপ্তি করতে 
পারেন নি। সাধারণতঃ ভাবব্যাকুল রচনার উপবাক্যে পরিমাপসা মঞ্জস্য 
কিছু ক্ষুঞ্ন হয়। যেমন- চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উিদত্রান্ত প্রেম” 

কালীপ্রসনন ঘোষের প্রভাতচিস্তা' “নিশীথচিন্তা” চন্দ্রনাথ বসুর 

কয়েকটি ব্যক্তিগত রচনা । আবেগার্র ও ব্যক্তিধর্মী গদ্যে সংযম রক্ষা কর' 
সাধারণ লেখকের পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়ে । বিস্ভাসাগর তার ব্যতিক্রম 

কারণ ভার হাদয় আবেগব্যাকুল হলেও কান ভাববতির বিরামসামপ্তস্থয 

সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিল । 

৩৩. “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতছিষয়ক প্রস্তাব, ২য়। 



৩১২ বাংল! সাহিত্যে বিষ্কালাগন 

প্রভাবতী সম্ভাষণ, নামে তার ক্ষুদ্র রচনাটি নিতান্তই ব্যক্তিগত 
ব্যাপার । তার মৃত্যুর পর দৌহিত্র স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি মাতামহের 
কাগজপত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে এটি আবিষ্কার করেন । প্রভাবতী 
নামে একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে নিদারুণ আঘাত 
পেয়েছিলেন, এ-রচনায় মেই মর্মাস্তিক বেদনা ভাষা পেয়েছে । এখানে 

লক্ষ্য করা যাবে, যেখানে আবেগের অতি-উৎসারই রচনায় একমাত্র 
অভিপ্রায় এবং ভার দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত বেদনার প্রশমন (06417 

89) লেখকের মূল উদ্দেশ্ট, সেখানেও তাঁর ভাষা ভাবাবেগে রঃ 
মেলো হয়ে পড়ে নি ।৩৪ যথা-_ | 

“বৎসে ! কিছুদিন হইল, আমি, নানা কারণে, দাতিশয় শোচনীয় 

অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হুইয় 
উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোন বিষয়েই, কোন 

অংশে, কিঞ্চিত হ্থুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি 
আমার সেই এক পদার্থ ছিল। ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন 
করিয়া, এই বিষময় সংসার অযুতময় বোধ করিতেছিলাম । যখন, 

চিত্ত বিষম অন্থথে ও উতৎ্কট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার 
নিরবচ্ছিন্ন যস্ত্রণাভবন বলিয়া! প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোঁমায় 

কোলে লইলে, ও তোমার মৃখচুম্বন করিলে, আমার সর্ববশরীর, 
তৎক্ষণাৎ, যেন অস্ৃতরূমে অভিষিক্ত হইত। বংলে! তোমার কি 

অদ্ভুত মোছিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি ন1। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্্ 
গৃহে প্রদীপ্ত প্রর্দীপের এবং চিরশুফ মকভূমিতে প্রভৃত প্রশ্রবণের 
কাধা কৰিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইঞ্জানীং তুমিই আমার 

৩৪. এটি তিনি নিজের জন্যই লিখেছিলেন, পাঠকসমাজে প্রকাশের জন্ত নয়। 

এটি বিরলে পড়ে ছুঃখের দিনে সাস্তবনা! পেতে চাইতেন । ত্তৃতরাং এব মধ্যে 

সাজ-সজ্জা। ও পারিপাট্যের অভাব থাকলে বিন্যয়ের কারণ থাকত লা। কিন্ত 

হুবেতালে বাধা বিভ্তাসাগব্রের ভাষা আপনা-আপনি শিল্পের সংযম দ্বীকার 
করে নিয়েছে। 



বিগ্াসাগন্ের বাকৃবীতি-প্রসঙ্গ ূ ৩১৩ 

জীবনযাত্রার একমাত্র শ্মবলম্বন হইয়াছিলে।” (বিস্তালাগৰ 
রচনাবলী, ৪র্থ, পৃ. ৪২৫) 

এভাষা গৈরিক বেদনায় উদ্বেল, রক্তাক্ত হৃদয়ক্ষত এতে উদঘাটিত 
কিন্তু ভাবাবেগের অসংধত পিচ্ছিলতা এর মধ্যে একেবারেই 

অন্থপস্থিত | শিল্পীর বড় লক্ষণ-_সংযম । বিষ্ঠাসাগর নান! ক্ষেত্রে নানা 

ধরনের গদ্য লিখেছিলেন; কিন্তু কোথাও শিল্পীর সংঘম থেকে জষ্ট 

হন নি। 

€. 

পরিশেষে আমরা বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে আর একটি কথার 
অবতারণা করে আলোচনায় ছেদরেখা টানব | সে-যুগে বন্কিমচন্দ্র এবং 

আরও অনেকে বিশ্বাস করতেন, যথার্থ গদ্যশিল্পীর প্রথম গৌরব 
বিদ্যাসাগরের নিশ্চয়ই প্রাপ্য । সংস্কতের বীধন দিয়ে তিনি বাংলা 

গদ্যকে তার জাতিকুলেই ফিরিয়ে এনেছেন । ইংরেজীওয়ালারাই যদি 
বাংল! গদ্যের একমাত্র সংস্র্তা হতেন, তা হলে না জানি কত অনর্থ 

স্থ্টি হত। হয়তো বাংলা গদা একপ্রকার উৎকট “বাংলেংরেজী" ভাষা 
হয়ে দ্াড়াত--যার সঙ্গে জাতির কোনও প্রকার যোগ থাকত 

না। আমাদের পরম সৌভাগ্য, বাংলা গদ্যের লালনের ভার বিদ্যাসাগর 

নিয়েছিলেন । 

কিন্তু এ-যুগেও (এবং সে-যুগেও ) অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি একথাও 

মনে করেন যে বিদ্যাসাগরের গদ্য নিতান্তই পণ্ডিতী গদ্য _কিছু 

গুরুভার, কিছু মন্থরগতি ৷ এর.ছারা আধুনিক রসসাহিত্য, বিশেষতঃ 
কথাসাহিত্য স্যপ্ি কর! যায় না-কারণ এই পোষাকী সংস্কতগন্ধী 

কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে আধুনিক জীবনের যোগ বড় অল্প। কিন্তু একটু 

ধৈর্য ধরে বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলি অনুধাবন করলে দ্রেখা যাবে, 

বিদ্যাসাগরের মুল অবলম্বন কিঞিৎ সংস্কতগন্ধী সাধুভাষ! হলেও তা! 

“ফৌোটা-কাটা অন্ুত্যারবাদী'দের অমরকোবধৃত বিস্বাদ খেচরাল নয়।' 



১৪ বাংল পাহিত্যে বিষ্কাপাগর 

কৃষ্ণকমল ভট্াচার্ধ বলেছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপর 
আপনার ৪6519 গঠিত করিয়াছিলেন, তাহ! সংস্কৃত গ্রস্থের ভাব! নহে ; 
সেই সময়ে ব্রাহ্মণ-পগ্ডিতেরা কথোপকথনে যে-ভাব! ব্যবহার করিতেন, 

সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ” (পু, প্র, পু ২৮)। কৃষ্ণ- 
কমপের এ অভিমত, অন্ততঃ এর প্রথমাংশ অনেকটা সত্য । সংস্কৃত 

গ্রন্থের ভাষা-ভঙ্গিমা! বরং রামমোহনতার বিচারবিতর্ক-সংক্রাস্ত পুস্তিকায় 
ব্যবহার করেছিলেন । ইতিপূর্বে ( প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪) আমরা বলেছি 
যে, যে-গদ্যভাষা খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী থেকে নান! কাজেকর্সে ব্যবহৃত! হয়ে 

আসছিল, পুরাতন পুঁথির মধ্যে যে-গদ্যভাষার অনেক নিদর্শন, 
পাওয়া গেছে তা আসলে পুরাতন পয়ার ছন্দেরই প্রকারভেদ মাত্র । 
পয়ারের মতো স্থিতিস্থীপক ও শোষক ছন্দকে অনেকটা বাড়ান যায় । 

প্রাচী্ম বাংলা গদ্যের মূলে পয়ারের প্রভাব থাকা বিচিত্র নয়। 
বিদ্যাসাগর পুর্বপ্রচলিত গদ্যকেই ( কেরীসম্প্রদায় যার বিশেষ খোৌজ- 
খবর রাখতেন না) মেজে ঘষে নতুন রূপ দিয়েছেন__-তাঁর গদ্য 

অস্ৃতপূর্ব কিছু নয়। দীর্ঘকাল ধরে বাডালীসমাজ যে গদ্যের লঙ্গে 

পরিচিত, এ তারই একটি পরিশীলিত রূপ । 

কষ্ণকমল তর মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশে বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর তার 

কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মৌখিক ভাষার ওপর তার রচনাশৈলী দন্ড 

করিয়েছিলেন । তার এ মন্তব্যও বোধ হয় ধোপে টিকবে না। 

সে-যুগের ব্রাহ্মপপপ্ডিতের। বিচার-বিতর্কে যে-ভাব! ব্যবহার করতেন, 
তার কাঠামো বাংলা, কিন্তু ভঙ্গিমা সংস্কৃতের স্তায়শাস্ত্রের পূৰপক্ষ- 

উত্তরপক্ষের ছাদে বাধা । তাদের আলাপের ভাষা৩ৎ সম্পর্কে 

৩৫. সে-যুগে এই ক্রাঙ্মণপত্ডিত সম্প্রদায় বিস্তানাগরের গদ্যের ওপর আদৌ অহ্থকূল 

ছিলেন না, কারণ বিষ্ভাসাগবের ভাষা সহজেই বোকা! যায় । এ-বিষ্বে বাঁমগতি 

্তাক্ববত্ব একটি কৌতুক কর গল্প বলেছেন, “আমাদের জানা আছে ঘে, একসময় 

রুফনগর বাজবাটীতে শাহীয় কোন বিষগ্কের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে 

একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহ! বাঙ্গালাক্ লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া) 



বিদ্চানাগবের বাকৃত্বীতি-গ্রসঙ্গ ্ ৩৬৪৫ 

বস্কিমচন্দ্র লিখেছেন, “আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপক- 
দিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত- 

ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাহার! 
কদাচ “খয়ের' বলিতেন না,-“খদির' বলিতেন ; কদাচ “চিনি” বলিতেন 

না-_শর্করা বলিতেন। “ঘি” বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 

“আজ্যই*-ই বলিতেন, কদাচ কেহ "ঘ্বতে' নামিতেন । ছুল' বলা হইবে 
-- “কেশ” বলিতে হইবে । “কলা' বল হইবে না, “রস্তা” বলিতে 

হইবে । ফলাহারে বসিয়া “দই” চাহিবার সময় প্দধি' বলিয়া চীৎকার 

করিতে হইবে । আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 
“শিশুমার ভিন্ন শুশুক” শক মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও 

কেহ শিশ্ুমার অর্থ জানে না. সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় 

কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গগুগোল পড়িয়া 

গিয়াছিল 1৩৩৬ বঙ্কিমচন্দ্রের এই মস্তব্য থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়, 

বিদ্ভাসাগর এই ধরনের ব্রাহ্গণপপ্ডিতদের আভিধানিক কৃত্রিম ভাষা 
কখনও অনুসরণ করেন নি ; বিশেষতঃ তিনি “টিকিকাটা বিদ্ভাবাগীশ'- 
দের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন । স্থতরাং কৃষ্ণকমলের মস্তবোর 

শেষাংশ তথ্যসঙ্গত নয়। বিগ্ভা সাগরের গগ্যরীতি পূর্বপ্রচঙগিত বাংল! 

গছ্যের কাঠামোর ওপর গঠিত ; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার শিল্পী মনের 

সংযম, সুর, তাল । 

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি কেবলমাত্র কি শাস্ত্রাদিমূলক 70০9157010 রচনার 

উপযুক্ত ? শুধু তাতে অনুবাদ বা পাঠ্যপুস্তক রচনাই চলতে পারে ? 

তাতে কি রসসাহিত্যের কলেবর গড়ে উঠতে পারত না? তার যাবতীয় 

একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহি্াছিলেন--“এ কি হয়েছে 1 এ-ফে 

বিদ্ভাসাগঞ্ী বাঙ্গালা” হয়েছে !--এযে অনায়াসে বোঝা যায় !” (বাঙ্গাল! 

ভা! ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষক প্রস্তাব ) 

'লুধরত্বোদ্ধার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র ১৪৪ (বন্ধিম শতবার্ষিক গ্রন্থাবলী, 

ক পৃ, ১৪২) 



৩১৬ বাংল] সাহিত্যে বিস্তাসাগর 

গ্রন্থ মনোযোগ দিয়ে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, সাখুরীতি তার 
অবলম্বন হলেও সে ভাষার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে, আলোছায়ার 
ইঙ্গিত আছে। এখানে এই ধরনের গদ্যাংশের নমুনা উল্লেখ করা 
ধাচ্ছে। 

১. বিবৃতিমূপক সাধুরীতি £ 

(ক) ““বমুনাঁতীরে জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথার কেশব 
নামে এক পরম ধাশ্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ও ব্রাহ্মণের, মধুষ্ীতী 
নামে এক পরমাহ্ুন্দরী ছুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমালতী বিবাহ- 

যোগা। হইলে, তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের 

অন্বেষণে ততপর হইলেন ।” ( বেতাল ) 

(খ) “মতি পূর্বকালে, ভারতবর্ষে, ছুস্বন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। 
তিনি, একদা, বছুতর সেন্যসামস্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় 

গিয়াছিলেন। একদিন, মগের অহগসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে, 

এক হুবিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাঁজা শরামনে শরসন্ধান করিলেন । 

হন্িপশিশ্ু, তর্দীয় অভিপন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভঙষে, ভ্রুতবেগে, 
পলাইতে আরস্ত করিল।” ( শকুস্তল] ) | 

এখানে লক্ষণীয়, ছুটি অংশই ছোট ছোট উপবাক্যের দ্বারা গঠিত, 
দুরূহ শব্দ নেই বললেই চলে (দ্বিতীয় নমুনার “দমভিব্যাহারে' ছাড়া ) 
পরিচ্ছন্ন, তরঙ্গীয়িত বহমান ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এ ছুটি নমুনা 
আদর্শ বলে পরিগণিত হতে পারে । বিদ্যাসাগর বিবৃতিমূলক গছ্যরচনায় 
আগাগোড়া এই ভঙ্গিমাই ব্যবহার করেছেন । এ-কথা স্বীকার করতে 
হবে, পরবর্তাকালের বাংলা সাধু গদ্যরীতি এই ভঙ্গিমাকেই অন্নুসরণ 
করেছিঙ্গ। বন্কিমচজ্দ্র তার ওপর মৃত্তিকা লেপন করে ভাষার এখ্বর্ধবৃদ্ধি 

করেন, রবীন্দ্রনাথ তার 'উদ্বর্তন ও অঙ্গরাগ করে দেন। প্রমথ চৌধুরী 
ও তার গুণগ্রাহীরা কঙ্গকাতার তত্রজনের মুখের ভাষাকে বাংলা 

সাহিত্যের একমাত্র বাহন বলে ( চলিতভাষা) প্রচার ও প্রতিষ্ঠার. 
শরেও দীর্ঘকাল বিদ্যানাগর-বস্কিম-রবী্রনাথের সাধুভাবাই সমগ্র 



বিশ্তাদাগন্ের বাক্রীতি-ফুসঙগ ২. রা 

বাংলার সাহিতূতাধা বলে গৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি অবশ্থ ভার মে 
অসপত্ব আঙদন টউলে উঠেছে । 
২* আবেগমূলক ভাষা £ 

“হা শ্রিয়ে 'জানকি ! ছ! প্রিপ্পবাদিনি ! হা] রাঁমময়জীবিতে | হ। 
অবণ্যবান-সহচরি ! পরিণামে তোমার যে এক্প অবস্থা ঘটিবেক, 
তাহা! শ্বপ্রের অগোচব । তুমি এমন ছুরাচাবের, এমন নবাথমের, এমন 

হতভাগ্যেব্ হস্তে পড়িয়াছিলে, যে কিঞ্িৎকালের নিমিতেও, তোমার 

ভাগ্যে স্গখভোগ ঘটিয়৷ উঠিল ন1। তুমি, চন্দন তরুবোধে দুর্বিবপীক- 
বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্ত আচরণে চগ্ডাল অপেক্ষা সংঅগুণে 

অধম ) নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জন দিতে উদ্ভত হইব 
কেন ?” (লীতাব বনবাস ) 

এখানে খানিকটা ভবভূতিকে অনুসরণ করতে হয়েছে বলে উদ্কৃতির 
গোড়ার দিকে বেদনাদীর্ণ রামের আক্ষেপোক্তি কিছু দীর্ঘবিলম্িত 

হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তার পরের অংশে ভাষা ভঙ্গিমার সংযম ক্ষুণ্ন 

হয় নি। 

৩. বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের ভাষা! ঃ 

“রী মরিলে, অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে, পুরুষের পক্ষে যেমন 

পুনরায় বিবাহ করিবার অচ্জ্ঞা আছে, পুরুষ মরিলে, অথব! ক্লীব 

প্রভৃতি স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার 

আনুজ্ঞ! আছে । কতদার ব্যক্তিকে বিবাহ কৰা, স্রীর পক্ষেও যেমন 

অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুকষের 
পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলত; শান্বকায়ের1, এ 

সকল বিষয়ে, ম্রী ও পুরুষের পক্ষে, সমান ব্যবস্থাই কতিগ়্াছেন। 
কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, পুরুষ্জাতির অনবধান দোবে, প্বীজাতি নিতাস্ত 

অপদস্থ হইয়া রুহিয়াছে। ভারতবর্ষের ইদানীষ্কন হ্বীলোকদিগের 
ছরবস্থ! দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ।” 

( “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিল এতছ্িবয়ক প্রস্তাব", দ্বিতীয় ) 

নর 



৩১৮ | “ ».০ বাংল! মাহিত্যে বিগ্তাসাগর 

এখানে বিদ্যাসাগর শান্ত্রবাক্য মান্য করেছেন, কিন্তু কেবল শান্ত্রবাকোোর 
দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। মানুষের কল্যাণের সঙ্গে শাস্ত্রের 

যতটুকু যোগ আছে, এবং শাস্ত্রবাক্য যেখানে যুক্তিবিরোধী নয়, 
সেখানেই শুধু তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়করূপে মেনে নিয়েছেন । 
এই ধরনের যুক্তিকেন্দ্রিক খ্গু সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের চরিত্রকেই স্মরণ 
করিয়ে দেয়। বিধবাবিবাহ-প্ররর্তক ও বনুবিবাহ-নিষেধক তর চারখানি 

পুস্তকে তিনি শুধু প্রতিপক্ষের কুযুক্তিকেই বিদীর্ণ করেন নি, তার ক্রি 
দেখিয়ে যথার্থ সদ্যুক্তির সাহায্যে নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায়ও জ্বল 
থেকেছেন । বিচার-ৰিতর্ক ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের ব্যাপারে এ জঙ্গী 

এখনও বাতিল হয় নি। | 
৪. লঘু-ধরনের সংলাপের ভাষা £ 

(ক) “বাছা ! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অন্থখ হয়েছিল; এখন 

কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, ই পিসি! 

আজ বড় অস্থখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি।” (শকুম্তলা ) 

(খ) ধীবর কহিল, আরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমায় 
মার কেন? আঁমি কেমন করিয়া, এই আওটি পাইলাম, বলিতেছি। 
এই বণিয়া, মে কহিল, আমি দীবরজাতি, মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া 

জীবিকা নির্বাহ করি। নগরপাল শ্ুনিয়! কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, 

মরু বেটা, আমি তোর জাতিকুল জিজ্ঞাসিতেছি নাকি? এই 

অঙ্ুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আদিল, বল্।* (শকুন্তল! ) 

(গ) “বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতাস্ত ইতরের ব্যবহার 
করিতেছ। যদি মনে অন্গরাঁগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য 
দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদ্দির মন অনেক তুষ্ট থাকে । 
ঘাই হউক, ভাই! আগ তুমি বড় ঢলাচলি করিলে। শ্বী-পুরুষে 
এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোকছাপান মাত্র ।-**.*"বলিতে, কি 
ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হয়েছ, নতুবা এমন কথা, কেমন করিয়া! 

, সুখে আনিলে। ছিছি, কি লঙ্জার কথ!) আর যেন কেহ একখ| 
গুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে 



বিচ্যাসাগবের বাকৃত্মী ভি-শ্রসঙ্ষ হা 

ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি কক্ষন ।” 

(ত্রান্তিবিলাম ) 

এই ভাষাভঙ্গিম! যে কতটা! সহজ ও স্বাভাবিক তাস্পষ্টই বোঝা যাবে। 
বক্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের সংলাপও এতটা সরল হতে পারে নি। 

এর পুর্বে আমরা সাধুভাষার বিভিন্ন ঢডের উল্লেখ করেছি। গম্ভীর 
বিবৃতি থেকে হালক1 সংলাপের ভাষা, মেয়েলি উক্তি ইত্যাদি রচনায় 

বিদ্যাসাগর বিলক্ষণ পটু ছিলেন। তিনি কোন গল্পকাহিনী লিখলেও 

সাফল্য লাভ করতে পারতেন, তার আত্মজীবনীর তগ্নাংশটি তার বড় 

প্রমাণ । একই সাধুভাষাকে যাছুকরের মতো তিনি বিভিন্ন প্রয়োজনে 

ভিন্ন ভিন্ন বেশে সাজিয়েছেন । ছদ্মনামে লেখা তাঁর পুস্তিকাগুলির 
ভাষাও উতরোল কৌতুকরসের চমৎকার দৃষ্টাস্ত--যদিও তার কাঠামে! 
সাধুভাষ! ছাড়। কিছু নয়। 
পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্ধত করে আমর! বক্তব্য সমাপ্ত 

করি £ 

“যে গন্ঠ ভাষারীতির তিনি প্রবর্তন করেছেন তার ছাদটি বাংলা 
ভাষায় সাহিত্য রচনাকার্ধের ভূমিক1 নির্মাণ করে দিয়েছে । অথচ 
যদিও তার সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িভার গগ্ভঙ্গীর 

অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত 

গাথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে 

পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন 

এল যে স্য্টিকতাকরপে বি্ভাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা 

ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নব নব পরিণতির 

অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্থয নিবেদন করা বাঁডালির 

নিত্যকত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।” (১৩৪৬ সালে পৌষমাঁসে 
মেদিনীপুবে বিস্ভানাগর স্বতিমন্দিরের দ্বারোদ্ধাটন উপলক্ষ্যে প্রদত্ত 

তাষণ ) | 



এ 

পরিশিঃ 

বিস্ভাসাগরের সংস্কৃত রচল। 

১. 

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ইদানীস্তন বাংল! দেশে সাধারণ সমাজে 
সংস্কৃতভাষা শিক্ষাপ্রসারে ধারা চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে 

বিষ্তাসাগরের ভূমিকাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । বাল্যকাল থেকে তিনি 
নিজে সংস্কৃত রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন, তার রচিত গগ্ভ ও শ্লোক 

শিক্ষকদের দ্বারা গ্রশংসিতও হয়েছে । কিন্তু তিনি নিঙ্গে এ বিষয়ে 

ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তার মতে দেশে যখন দেশভাষারই 

একমাত্র চন হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা ক্লাসিক ভাষার পর্যায়ে উঠে গেছে, 
তখন অনভ্যাসের জন্য কোন সংস্কৃতজ্ঞছই আর প্রকৃত সংস্কৃত লিখতে 

পারবেন না । লিখলেও তাতে ঠিক পৃরতন যুগের ভাষা, সাহিত্য 
ও রসের ম্বাদগন্ধ থাকবে নাঁ_যদিও বৈয়াকরণ বিশুদ্ধি থাকবে পুরো- 
মাত্রায় । ঠাই তিনি নিজে সংস্কৃত রচনা! করতে চাইতেন না। 

তার এ মত ভেবে দেখবার মতো । বস্তুত; একটি প্রাণবান, সজীব ও 

সচল ভাষা কালক্রমে যখন লোকব্যবহার থেকে শ্থলিত হয়ে পড়ে, 

যখন শুধু পঠন-পাঠন ভিন্ন সে ভাষার আর কোন প্রচার থাকে না, 
তখন সেই ভাষাভিজ্ঞ ব্াক্তিরাও সেই ভাষায় মৌলিক রচনাশক্তির 

বিশেষ পরিচয় দিতে পারেন না| ব্যাকরণ কোষগ্রস্থ অধিগত করে 

এখনও পণ্ডিতজনে গ্রীক, লাতিন, ও সংস্কৃতে ছোট বড় স্বাধীন 

রচনার পরিচয় দিচ্ছেন বটে কিন্তু এ সমস্ত রচনায় ক্লামিক ভাষার ঠিক 

ঢংট! যেন কিছুতেই ধরা পড়ে না-_ভাষার অপ্রচলনই তার একমাত্র 

কারণ। সুতরাং এ বিষয়ে বিষ্তাসাগরের মতামত নিতান্ত অযৌক্তিক 

নয়। 



পরিশিষ্ট ৩২১ 

সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ শাখায় বিদ্ভাসাগরের যে কত গভীরভাবে 

অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তার কিছু কিছু সংস্কত রচনা থেকেই তা বোঝ! 
যাবে । বিশেষদ্তরগণ মনে করেন, বিগ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যের জন্রী 

ছিলেন, এ-ভাষায় তার বিলক্ষণ রচনাশক্তি ছিল । তিনি নিজে কিন্তু 

বিশ্বাস করতেন যে, এ-কালে সংস্কৃত লেখবার মতো রচনাক্ষমতা 

আমাদের চলে গেছে-চ্চার অভাবই তার কারণ । সুতরাং সংস্কৃত 

ভাষার রচনাকার হিসেবে আমাদের গব করা শোভা পায় না। 

স্কৃত কলেজে পড়বার সময় সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে 

অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করলেও বিগ্ঠাসাগর সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক 
রচনায় সব সময়ে আপত্তি জানিয়েছেন । ছাত্রজীবনেও তিনি বিশ্বাস 

করতেন,আ মরা সংস্কৃত ভাষায় রীতিমত রচনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম । 
যদি কেহ সংস্কত ভাঘাঘ লিখিতেন, এ লিখিত সংস্কত প্রকাত সংস্কৃত 

বলিয়া, আশার প্রতীতি হইত না । এজন্য, আমি, সংস্করত ভাবায় রচনা 

করিতে, কদাচ অগ্রসর হইতাম না” (দি রং এর্থ, পৃঃ ত১৭)। 

পরিণত বয়সেও তিনি একই কথ। বলেছেন, “এক্ষণে যিনি যতবড় 

পণ্ডিত হউন, কেহই প্রকৃতরূপ সংস্কাত লিখিতে পারেন না। সংস্কৃত 

লিখিতে গেলে, নান! প্রকার ভূল হয় । অতএব, আমার বিবেচনায় 
সংস্কৃত রচনায় কাহারও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে । ঘিনি লিখিবেন 

তাহারই ভুল হইবেক, তাহার কোনও সন্দেহ নাই । আমাকেও 

নিতাস্ত অনিচ্ছা পূর্বক, সময়ে সনয়ে সংস্কত লিখিতে হয় । তৎকালে 

অনেক ভাবিয়! চিস্তিয়া লিখি, মনে করি ভুল নাই; কিন্তু কিছুদিন 

পরে পদে পদে ভূল দেখিতে পাই” (বি. র- ৪র্থ, পৃ ৪৭২ )। 
এ বিশ্বাস তার আজীবন ছিল । তবু অনেক সময়ে অন্ুকুদ্ধ হয়ে বা 

প্রয়োজনের তাগিদে তাকে কিছু কিছু সংস্কৃত লিখতে হয়েছে । কিন্তু 

কখনই তিনি স্বেচ্ছায় বা আনন্দে সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক কিছু রচনা 

করতে প্রবৃত্ত হন নি। যিনি এদেশে সংস্কৃত বিগ্ভার মৃত্তিমান বিগ্রহ 

বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন, এবং সংস্কৃত শিখবার স্থগম বর্ম নির্মাণ 

বিভ্ঞাসাগর ২১ 



শ্২২ বাংলা সাহিতো বিস্তাসাগর 

করেছেন, তিনি মনে করতেন, মৌলিক সংস্কৃত রচনাশক্তি, অনভ্যাসের 
জন্য, একালে আমাদের হারিয়ে গেছে । যাই হোক ভার তিনখানি 

স্কৃত পুস্তিক1 প্রচারিত হয়েছে । ১. সংস্কৃত রচনা (১৮৮৯), ২, 
শ্লোকমগ্রী (১৮৯০ )১ ৩. ভূগোল-খগোল বর্ণনম্ (১৮৯২- মৃত্যুর পর 

মুদ্রিত )। প্রথম পুস্তিকায় তার বাল্যকালের সংস্কৃত রচনা মুদ্রিত 
হয়েছে। ১৮৩৮ শ্বীঃ অন্দে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত রচনার প্রতিযোগিতা- 

মূলক পরীক্ষায় বসতে তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। শেষে পুজ্যপাদ 
অধ্যাপক প্রেম্াদ তর্কবাগীশের সন্সেহ তাড়নায় বাধ্য হয়ে পরীক্ষায় 
বসে যতসামান্য লিখে নিরুৎস্থক চিত্তে উঠে যান । জানতেন, “পরীক্ষক 

মহাশয়েরা আমার রচন! ও রচনার মাত্রা দেখিয়া নিঃসন্দেহে, উপহাস 
করিবেন” (বি. র* ৪র্থ, পৃঃ ৩১৮)। কিন্তু ফলাফল প্রকাশিত হলে 

দেখা গেল গগ্ঠ রচনায় শুধু তিনিই পুরস্কার পেয়েছেন । অতঃপর তার 
নিজের ওপর কিছু বিশ্বাস ফিরে এল । পরের ছু'বছর তিনি সংস্কৃত 

শ্লোক-রচনায় শ্রেঠটস্থান অধিকার করেন । এরপর একদিন সাহিত্যের 

অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাব্যের ছাত্রদের “গোপাল নমোস্ত 

তে" এই সম্পর্কে শ্লোক রচন। করতে বললেন । তার লীড়াপীড়িতে 

বিষ্ভাসাগরও লিখতে বসলেন, কিন্তু ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র পূজ্যপাদ অধ্যাপক 
জয়গোপালকে “গোপাল” কথা ধরে কিঞ্চিৎ পরিহাস করতে ছাড়লেন 

না। বললেন, “মহাশয়, আমরা কোন্ গোপালের বর্ণনা করিব। এক 

গোপাল আমাদের সম্মুখে বিভ্ধমান রহিয়াছেন ; আর এক গোপাল, 
বহুকাল পূর্বের, বৃন্দাবনে লীল৷ করিয়া অন্তহিত হইয়াছেন । এউভয়ের 
মধ্যে কোন্ গোপালের বর্ণনা, আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া 

বলুন ।” 
১৮৪২ সালে রবার্ট কস্ট নামে এক সিভিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম 

কলেজে পড়তেন । বিদ্যাসাগর তখন সেখানে প্রধান পণ্ডিতের পদে 
নিযুক্ত ছিলেন । পরে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। চাকুরীর শেষে 
বিদায় নেবার প্রাক্কালে কস্ট বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখ! করতে আসেন 



পরিশিষ্ট রর 
এবং নিজের সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক লিখে দেবার জন্য তাকে অনুরোধ 
করেন । বিদ্যাসাগর সানন্দে পাঁচটি শ্লোক রচনা করে তাকে দেন। 
এর পর ভিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে ছ্টি-চারটি শ্লোক 
রচনা করতেন, সেগুলি ১২৯৬ শ্রীস্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৮৯) 
পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির সাহিতামূল্য অবাস্তর । 
তবে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে সরম্বতী পুজা উপলক্ষে কিশোর 
বিদ্যাসাগর রচিত সরম্বতী বন্দনাটি তার কৌতুকপ্রবণতার চমতকার 
দৃষ্টান্ত ঃ 

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিত 
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্। 

যস্তাঃ প্রসার্দেন ফলারমাপ্র,মঃ 

সরম্থতী সা জয়তান্রিরস্তরম্ । 

ডে 

১৮৯০ সালে বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকসংগ্রহটি 
*শ্লোকমপ্তরী” নামে প্রকাশিত হয় । এর অনেক পূর্বে যখন তিনি সংস্কৃত 
কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তেন তখন তাদের অধ্যাপক 

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ছাত্রদের প্রত্যেক দিন একটি করে উদ্চট প্লোক 
লিখিয়ে মুখস্থ করাতেন। এই ভাবে বিদ্যাসাগর অল্প বয়সে ছ'মাস 
ধরে প্রতি দিন একটি করে উত্তট শ্লোক ব্যাখ্যা সহ মুখস্থ করতেন। 
পরে তিনি সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হলে উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয় 
তাকে আরও উদ্ভট শ্লোক দিয়েছিলেন । এইভাবে বিগ্ভাসাগর প্রায় 

দু'শ শ্লোক সংগ্রহ করেন । এ ছাড়াও আরও নানা স্থান থেকে তিনি 

প্রায় তিন'শ শ্লোক পেয়েছিলেন । সে যুগে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লেকের বেশ 

জনপ্রিয়তা ছিল। কিন্তু কালক্রমে সে প্রথার বদল হতে শুরু করলে 

বিদ্তাসাগর বিলুপ্তির হাত থেকে এ সনস্ত শ্লোককে রক্ষা করার জদ্য 
সেগুলিকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন । তা নইলে সুখে-সুখে প্রচারিত 



৩২৪ বাংল! সাহিত্যে বিদ্যাসাগর 

শ্রোকগুলি কালক্রমে একেবারে হারিয়ে যেত। তাই তিনি সংগৃহীত 

শ্লোক থেকে বাছাই করে ১৭৩টি সাধারণ ধরনের এবং ৪০টি আদি- 

রসাত্মক শ্লোক “প্লোকমঞ্জরী” নামে মুদ্রিত করেন । যে-সমস্ত বু-প্রচলিত 
স্কৃত শ্লোকের উৎস পাওয়া যায় না এবং রচনাকারের নাম জান! 

যায় না তাকে উদ্চট শ্লোক বলে । বাংলায় উদ্চট যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, 

সংস্কতে সে-অর্থে ব্যবহ্ৃত হয় না।১ অবশ্য বি্যাসাগর স্বীকার 

করেছেন, অনেক শ্লোক উদ্ভট বলে পরিচিত হলেও, ভালো করে 
সন্ধান করলে, তার কবির নামও পাওর। যেতে পারে । শ্লোকনঞ্জরী'র 

সাধারণ পর্যায়ে গৃহীত শ্লেকগুলির কিছু কিছু কৌতুহল প্রদ, ছ'একটি 
বেশ তীক্ষ । যেনন £ 

কে] ভাঁতি ভালে বরবিনীনাৎ 

কা বৌতি দীনা মধুযামিনীযু । 
কশ্যিন ভ ধন্তে শশিনং মহেশ: 

সিন্দুরবিন্দু বিধবাঁললাটে ॥ 

স্নন্দবীব কপালে কি শোভা পায়? (সিন্দুরবিন্দু ) 

বসন্তরাত্রিতে কোন্ মন্দভাগিনী রোদন করে ? (বিধবা ) 

মহাদেব চন্দ্রকে কোখায় ধারণ করেন ? ( ললাটে ) 

এক কথায় হল_-সিন্দুরবিন্দু বিধবাঁললাটে । 

কিংবা 

ূ ভোজনমফলমগবাং শ্রতমফলং ভর্বিনীতস্ত | 

রূপণস্ত ধণমফলং জীবনমফলং দরিদ্রস্য | 

__কী কী নিষ্ষল ? গব্যপদীর্ঘথহীন ভোজন, দুহিতীতের বিদ্যা, কপণের 

ধন আর দরিপ্রের জীবন । 

১, ভাবানাথ তর্কবাচম্পতির ব্চিত “বাচম্পত্যভিধাঁনে” উত্তট-এর অর্থ গ্রস্থ- 

বহিভূতি লোক প্রপিদ্ধ অজ্ঞাতকর্তৃক শ্লোক । 



পরিশিষ্ক ৩২৫ 

কায়স্ছেরা সাবধান__ 

কায়স্থেনোদবস্থেন মাতুর্মাংমং ন খাদ্িতম্। 

ন ভত্র করুণাহেতু স্তত্র হেতুরদস্ততা ॥ 

গর্ভস্থ কায়স্থ শিশু মায়ের মাংস খায় না কেন? মায়ের প্রতি করুণ!- 

বশত; নয়, তার দাত থাকে না বলেই মা রক্ষা পায় । 

নমন্তি কলিনো। বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ। 

শুকা বৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ন নমন্তি কদীচন ॥ 

ফলবান বৃক্ষ নত হয়, গুণিজন নত হয়। নত হয় না শুকনে! গাছ, 
আর মূর্খের! | 

অতঃপর এ বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয় । শ্লোকমঞ্জরী'র 

পরিশিষ্টে বিদ্যাসাগর অতি উত্তপ্ত আদিরসের চল্লিশটি উদ্ভট শ্লোক 
মুদ্রিত করেছিলেন । এই চল্লিশ শ্লোকের যে-কোন একটি আধুনিক 
রুচিবাগীশকে ধরাশায়ী করবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রথমে বিদ্াসাগর 

আদিরসের এই শ্লোকগুলি সংগ্রহ থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন । 

কিন্তু তার অন্ুরাগীর। বললেন যে, উদ্ভট শ্লোকগুলিকে বিলুপ্তির 
হাত থেকে বাচিয়ে রাখাই যদি বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে 

আদিরপাত্মক শ্লেকগুলিকেও মুদ্রিত করা উচিত। তা ছাড়া এ 

সংকলন তো আর পাঠ্যপুস্তক হতে যাচ্ছে না। তাদের যুক্তিকে 
বিদ্যাসাগর অবহেলা! করতে পারলেন না, "শ্লোকনঞ্জরী'র পরিশিষ্টে 

আদিরসাত্মক উদ্তট শ্লোক মুদ্রিত করলেন । বলা বাহুল্য এগুলির সবই 

সংস্কত মতে শারীরপ্রেমের অন্তর্গত | দেহকে বাদ দিয়ে আদিরসের 
কল্পনা করা যায় না, অন্ততঃ সংস্কৃত কবিরা! তাই মনে করতেন । তাই 
আদিরসের কিছু লিখতে হলে দেহভোগের উদ্দাম বর্ণনায় তারা পিছপা 

হতেন না । আধুনিক কালে ইংরেজী কেতায় শিক্ষিত হয়ে, আর ব্রাহ্- 

সমাজের সুরুচি-্ুনীতির আদর্শে লালিত হয়ে গত শতাব্দী থেকেই 
আমর! দেহরসের বর্ণনাকে 40108009] ৪179” বলে ভাবতে শিখেছি । 
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বিদ্যাসাগরের সে-রকম শুচিবাতিক ছিল না । এখন যাকে আমরা 
অল্লীল বলি, বিদ্যাসাগর নিদ্বিধায় তা বলতে এবং লিখতে পারতেন । 

তার বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বেনামী পুস্তিকায় যে সমস্ত 
আখ্যান উল্লিখিত হয়েছে, মাঝে মাঝে তিনি তাতে এমন স্ুল রসিকতা 
করেছেন যে, এ যুগে হলে সাত্বিক ও পুণ্যার্থী সমালোচকের! তাকে 
সহজে ছেড়ে দিতেন না। সে যুগেও বঙ্কিমচন্দ্র “বহুবিবাহ” প্রবন্ধে 

বিদ্যাসাগরের রুচি এবং হু-একটি গ্রাম্য কাহিনীর উল্লেখ করে তাকে 
খুব নিন্দা করেছিলেন | সেযাই হোক, এই আদিরসের শ্লোকগুলিকে 

যিনি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে পারেন তার ছঃসাহস কম ছিল না ॥ 
দুঃখের বিষয় বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে বাঙালী দেহে-মনে 

যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিল, এখনকার মতো ক্ষুৎক্ষামকাতর কামক্রিন্ন কঙ্কালে 
পরিণত হয় নি। এই সঙ্কলনের সর্বশেষের শ্লোকটি শুধু নমুনা স্বরূপ 
উল্লেখ করা যাচ্ছে, রুচিবাগীশেরা নয়ন-শ্রবণ আবৃত করতে পারেন । 

স্কীতোহয়ং জঠর: স্তনৌ গুরুতরো শ্যামে চ চুচুকে 
কে| রোগে বদ বৈদ্যরাঁজ বিধবে কিং ভোঃ কুপথ্যং রৃতম্। 
এক: কোহণি যুবা কিমেব কৃতবান নাভেরধস্তান্ন, মে 
বৌগোহয়ং বিষমন্তবৈবম্ দশমে মাসি ব্বয়ং যাস্ততি ॥ 

বিধবা_আমার উদর স্বীত হয়েছে, স্তন হয়েছে ভারী, চুচুকও 
শ্যামবর্ণ । হে বৈগ্যরাজ, এ আমার কী রোগ হল? 

বৈ্-_হে বিধবে, তুমি কি কোনও কুপথা করেছ? 
বিধবা_কে-একজন যুবক আমার নাভির অধোদেশে কি-যেন 

করেছিল। 

বৈদ্য--তোমার রোগ দেখছি বিষম । তবে দশমাস পূর্ণ হলে আপনিই 
চলে যাবে।*' 

তথাকথিত শ্লীল-অল্লীল বাতিক ছেড়ে দিলে এই ধরনের আদিরস- 

২. বঙ্গদর্শন, ১২৮০, ৩য় অংখ্যা (“বহুবিবাহ" )। 



কৌতুকরসের শ্লোকগুলি সঙ্কলনে স্থান দিয়ে বাচিয়ে রাখার জন্য 
বি্যাসাগরকে আমর প্রশংসাই করব । এগুলির বাগভঙ্গীর তীক্ষতা, 
হাস্যপরিহাস এবং কৌতুকমিশ্রিত আদিরস খুবই উপভোগা । 

খত), 

অতঃপর তার “ভূুগোল-খগোলবর্ণনম্ । বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত 

কলেজের ন্যায়শান্ত্রের শ্রেনীতে পড়তেন (১৮৩৯ )। সেই সময়ে 

পশ্চিমাঞ্চলে মিয়র নামে এক মিভিলিয়ান কাজ করতেন । সংস্কৃত ও 

ভারতীয় ভাষায় তার বেশ দখল ছিল । তিনি মধো মধ্যে সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদের সংস্কত শ্রোকরচনার জন্য পুরস্কার দিতেন। 

কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি একবার প্রস্তাব পাঠালেন, “পুরাণ, 

সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও যুরোগীয় মতের মন্তযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে যে 

ছাত্রের রচিত শত শ্লোক সবের্বাৎকৃষ্ট হইবে, তিনি তাহাকে একশত টাকা 

পুরস্কার দিবেন ।” তদন্ুসারে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাসাগর পুরাণ, নূর্য- 

সিদ্ধান্ত ও যুরোগীয় মতে ভূগোল ও জ্োতিবিদা। সম্পর্কে ৪০৮ 

শ্লোক রচনা করেন । বোধ হয় তিনি সবিষ্তারে বলবার জন্য ১০০-র 

স্থলে ৪০৮টি শ্লোক রচনা করেছিলেন । ১৭৭টি শ্লোকে পুরাণমতে এবং 

৫২ প্লোকে স্র্যসিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর ভূগোল এবং গ্রহনক্ষত্রের কথা 

তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তার পর অবশিষ্ট ক্ষেত্রে আধুনিক 

পাশ্চাত্য মতে যুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার ভৌগোলিক 

পরিচয় এবং পাশ্চান্ত্য মতে গ্রহনক্ষত্র সম্পর্কে শ্লোক রচনা করেন। 

এ রচনায় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখ নেই । সংস্কৃতজান। ব্যক্তির কাছে 

মুরোপ-এশিয়া-আফ্রিকাঁআনেরিকার ভৌগোলিক পরিচয়ঃ পাশ্চাত্যের 

নদনদী জনপদের বর্ণনা কী আকার লাভ করেছিল, এই 'ভুগোল- 

খগোলবর্ণনম্* থেতে তার কৌতৃহুলোদ্দীপক পরিচয় পাওয়া যাবে। 

সংস্কত থেকে বাংল! অনুবাদে ভার কতটা দক্ষতা ছিল, তা ইতিপূবে 

আমরা বলেছি। মধুলুদন তর্কালঙ্কার রচিত “বামনাখ্যানম্* € ১৮৭৩ ) 
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শীৰ্ক সংন্হ কাপোর অন্তবাদে পিদা।নাগরের সে কৃতি অব্যাহত 

আছে। শ্লোকঞ্চলি তর্ালঙ্কার চিত, বঙ্গাতবাদ নিদ্যাসাগরের | 

নহাপুরূব পিদামাগর আক সনগ্র পালাদেশের এক প্রবাদ-পুরুষ | 

অবশ্য বা'লাপ বাইরে ভারতের অন্যথা অঞ্চলে হার অদ্ভুত চবিতকথা 

সন্দন্ধে পিশেব কোন প্রচার নেই | বুৎ ভারতবর্ষে ডাকে একজন 
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সনজস-ন্দ।ণক কপ দেখা হয়। কিন্ত রচনার মধ 
দিয়ে &ার চরিনধ ও মনের যে-ূপটি ফুটে উঠেছে, বালা ভাষা ভিন্ন 

অন্যত্র তার পরিচয় পাঞ্য়া যাবে না। স্রণলচন্দ্র মিত্র (19867 

(1/67,1746 110114510177--91078 01 ১ 1511 ৫70 1/0715) 

ভিন্ন ইংরেজাতে ভার জনন ও কমকথা বড় কেট আলোচনা করেন 

নি। সুবলচন্দ্রের গ্রন্থটিন্েও নানা কুট পরিলক্ষিত হয় । বলতে গেলে 

এটি বিহ।রীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর'-এর প্রায় বু প্রতিধ্বনি | 

শিক্ষাপ্রতার ও সনাজনংক্গারের দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্াাসাগরের 

অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হযেছে, বিশুদ্ধ রলসাহিতোর মধ্যে সেগুলি ততটা 

পড়ে না। ফলে অন্ত প্রাদেশিক ভাষায় তার গ্রন্থের বড একটা 

অন্ধাদও হয় শি। এই জন্বা তিনি কদ[িৎ প্রাদেশিক সীম! ছাড়াতে 

পেরেছেন । সম্প্রদায়পণিশেষ বা দলবিশেধের প্রতিনিধিত্ব করেন নি 

বলে (যা তিনি মনে-প্রাণে ঘ্বশ। করতেন ), রামমোহনাদি যে-ধরনের 

সবভারতীয় প্রচার ও খাতি লাভ করেছেন, বিদ্যামাগর বহুস্থলে তা 

থেকে বঞ্চিত হয়েছেন । অথচ চারিত্র, মনুষ্যহ, বিদ্যা ও সংস্কারমুক্ত 

নিমোহ মনের কথা বিবেচনা করলে তার অনুরূপ বিচিত্র মানুষ 

সেকালে সারা ভ।রতবষেই দুলভ ছিল । 

১ম 
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